মাধ্যমিক, Gorge ও মাদ্রাসা বিদ্যালয় সম্‌হের নবম শ্রেণীর 
ছাত্র-ছাত্রীদের MILL অনুমোদিত । 
77 ৪. No. Syll/H/IX/87/22, dated 16. 11. 87 


Beara কাহিনী 


( ভারতবর্ষ ) 
[নবম শ্রেণীর পাঠ্য ] 


শ্রীনলিনীভূষণ দাশগুপ্ত 
প্রান্তন অধ্যক্ষ £ঃ নিখিল বঙ্গ শিক্ষণ-মহাবদ্যালয়, Tape ( বাঁকুড়া ) ; 
ইউানভারাঁসাট fa. টি. আ্যাম্ড ইভাঁনং কলেজ, কোচাবহার ; শ্রীরামকৃষ্ণ বি. টি 
কলেজ, দার্জীলং ; গভর্নমেন্ট ট্রোনং কলেজ, হুগলী । 
প্রান্তন অধ্যাপক £ঃ ডেভিড হেয়ার ট্রোনং কলেজ, কলকাতা | 
Ss 
ডঃ ন্ৃত্যলাল সাক 
প্রান্তন অধ্যক্ষ ই শিম;রালি কলেজ অব এডুকেশন ; প্রান্তন অধ্যক্ষ ঃ গভর্নমেন্ট 
কলেজ অব এডুকেশন” বর্ধমান ; প্রান্তন অধ্যাপক.ঃ ডোভড হেয়ার 
ট্রোনং কলেজ, কলকাতা | 


বি. বি. Fe এণ্ড সন্স 
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা 
৬২১, মহাত্মা গান্ধী রোড 
কলকাতা-৭০০ ০০৯ 


প্রকাশক 8 
্রীবভুতিভূষণ কুন্ডু 
বি. বি. কুণ্ডু এন্ড সন্দ 
৬২/১, মহাত্মা গাম্ধী রোড 
কলকাত-৭০০ ০০৯ 


CER To West Benga 
10819....2 wale যার 
hea. WoW HUSA. HX 
NAL 
প্রথম সংস্করণ S মে ১৯৮৭ 

দ্বিতীয় সংস্করণ £ 1ডসেম্বর ১৯৮৭ 


দাম £ ২৫:০০ টাকা মাত্র 


মদদ্রাকর £ 

শ্রীতুলনীচরণ sat 
ন্যাশন্যাল 'প্রন্টিং ওয়াস 
৩৩|ড, মদন মিত্র লেন 
কলকাতআ-৭০০ ০০৬ 


নিবেদন 


'শক্ষায় পাঠ্যসচী একাঁটি পাঁরবর্তনশীল বস্তু। শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন নতুন ধারণা 
এবং সমাজের পাঁরবর্তিত চাহিদা অনুযায়ী পাঠ্যসূচীর ক্রম-মল্যায়ণ ও পরিবর্তন 
প্রয়োজন হয়। পাশ্চমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাঠ্যসূচীর পাঁরবর্তনের প্রয়োজনীরতার 
সম্বন্ধে বরাবরই তাদের সচেতনতার পরিচয় 'দিয়েছেন। বর্তমান পাঁরবর্তিত ( নবম- 

. দশম শ্রেণীর ) পাঠ্যসচচীট পর্ষদ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী ১৯৮৮-৮৯ সাল 
থেকে চাল হবে! প্রচলিত পাঠ্যক্রমের তুলনায় নতুন এই MSP TG নানাঁদক থেকে 
বিস্তৃততর বিষয়সমদ্ধ | এই প্রসঙ্গে কয়েকাট কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য £ 
পাঠ্যসূচী বিস্তৃত হওয়ায় সীমাবদ্ধ পৃষ্ঠার মধ্যে বিষয়বস্তু যথাযথভাবে 
পারবেশন করা নিঃসন্দেহে কিছুটা কষ্টসাধ্য | 
অগ্টমশ্রেণীর পাঠ্যসূচীর পরে নবম শ্রেণীর জন্য ভারতের ইাঁতহাসের উপরে 
এত বিস্তারত আলোচনা 1কশোর-কিশোরাীদের পক্ষে একটু ভারী হবে বলে 
আশঙ্কা করছি, কিন্তু পাঠ্যসচীর উপরে সুবিচার করতে হলে প্রাসাঙ্গক 
গবেষণামূলক ইতিহাস গ্রন্থের উল্লেখ একান্ত প্রয়োজন বলে মনে PA 
তাই ABH ate অধ্যায়ে কিছু কিছু পাদটীকা (Foot-Note) দেওয়া, 
হয়েছে । আশা কারি, এতে িক্ষক-শাক্ষিকাদের বিছ: উপকার হতে পারে 
এবং এর ফলে আঁধকতর অগ্রসর ছাত্রছাত্রীরাও পাঠে আরও উৎসাহ পাবে। 
নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা ইতিমধ্যেই বাংলাভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন 
করেছে, তাই ABA ভাষা তাদের ভাল লাগলে তারা পস্তকখাঁন পড়তে 
আরও বেশী উৎসাহী হবে। নিজেরা পাঠে উৎসাহী হলে বইয়ের প্‌ষ্ঠা 
সামান্য বাড়লেও ছাত্রছাত্রীদের তেমন অস্গৃবিধা হবে AT | 
ope চিত্র ও মানচিত্রের সংখ্যা বেশী না দেওয়া হলেও যতটা দেওয়া 
হয়েছে তাতে বইয়ের এরীতহাসিক মান বজায় রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে | 
ছাত্র-ছাত্রীরা বইখাঁন পড়ে আনন্দ লাভ করলে শ্রম সার্থক মনে করবো | 
শিক্ষক-শিক্ষিকারা এ পাস্তকের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে অভিমত প্রকাশ 
করবেন, পরব সংস্করণে তাদের AALS করতে উদ্যোগী হব। 
আশা কাঁর অনিচ্ছাকৃত ভ্রুটি-বিচ্যুতি উপেক্ষা করে সহৃদয় শিক্ষক শিক্ষকাব্‌ন্দ 
পৃপ্তকটির AMAT ও গ্রহণযোগ্যতা বিচার করবেন। 
TART শীনবেদক 
নভেম্বর, & ১৯৮৭ গ্রন্হকারছয় 


‘WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION 
77/2, Park Street, Calcutta-16. 


HISTORY SYLLABUS FOR CLASS IX 


Chapter—I: Geography & History : . 

(a) Chief physical features of the Indian subconti- 
nent and its main othnic elements ; 

(b) Influence of Geography on History ; 

(c) The Fundamental unity ; 

(d) Source of ancient Indian History. 

Chapter—II: Dawn of Indian Civilisation : 

(a) Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stage of 
cultures ; 

(b) Harappan Civilisation (Chalcolithic) chief 
features—its antiquity (with special reference 
to its extent, urban character, town planning, 
and social, economic and religious life), rela- 
tions with outside world. 


Chapter—III: The Vedic Age : 
(a) The ‘‘Aryans’’—their original homeland ; Their 
first literary work in India—the Rig-Veds ; 
(b) Vedic literature; Later samhitas, Brahmans, 

Aranyakas, Upanishadas and Sutras ; 

(c) Life of the people as reflected in the Vedic 
literature— 

(i) Social, economic and religious life and 
political and administrative activities of 
the people as known from the Rig-Veds ; 

(ii) later developments ; 

(d) Expansion of Vedic culture in the subconti- 
nent ; 
(e) Beginning of the Iron Age. 


Chapter—IV: Protest Movement : 


(a) Social, economic and religious causes of the 
beginning of the movements protesting against 
the dominance of the age-old Vedic or Brahma- 
nical culture ; 

(b) Jainism and Buddhism ; 

(c) Lives and teachings of the Buddha and Mahavir. 


[ ii] 


Chapter—V: The Age of Imperialism and Political Uni- 


(a) 
(b) 


(c) 


€) 


(e) 


(f) 


(g) 


fication : 
Reference to sixteen Mahajanapadas ; 


A bare outline of the history of the growth of 
the power of Magadha from the days of Bimbi- 
sara to the rise of the Mauryas ; ঠি 
History of the Maurya empire—with special 
reference to the periods of Chandragupta (his 
achievements, administration of the age as 
known from the account of Megasthenes and 
the Arthasastra of Kautilya dated generally to 
the Maurya Age) and Asoka (his conquest of 
Kalinga, limits of his empire, propagation of 
Buddhism and his Dharma, his humanitarian 
work, his contacts with outside world and his 
place in world history) ; 

Invasions of India by foreigners— 


(i) Reference only to the extension of the 
Achaemenid empire to parts of the Indian 
subcontinent, Alexandar’s invasion and its 
effects. 

(ii) After the fall of the Marryas—reference 
to the rule of the Indo-Greeks, Sakas and 
Pahlavas ; 

(iii) Social. and economic condition—with re- 
ference to agriculture, trade and industry 
—foreign elements in the population— 
sca with the outside world—Mauryan 

It. 


History of the Kushana empire with special 
reference to the reign of Kahiskha (his probable 
date, his conquests, limit of his empire, his 
patronage of Buddhism and Indian art aud 
culture) and to India’s contact with the outside 
world in the Kushana age; cultural importance 
of the Kushana period in Indian History ; 


The Satavahana empire— 

(i) its extent, 

(ii) the achievements of its greatest ruler— 
Gautamiputra Satakarni ; 

History of the Gupta empire—with special 

reference to— ] 

(i) The periods of Sumudragupta (his con- 


(ii) 


[ ii ] 


quests and achievements, war against the . 
Saka Kshatrapas ; (his other achievements), 

Chandragupta Ila legendary figure. Evi- 

dence of Fa-Hien; Kumargupta I and 

Skandhagupta (his. success against the 

Hunas) ; 

Causes of the downfall of the Gupta Empire. 

Distinctive features of the Gupta culture. 


Chapter—VI: Struggle for Domination : 
(৪) North India— 


@) 
(ii) 


(iii) 
(iv) 


0) 


Reference to the Hunas—Yasodharman ; 
Rise of Gauda under Sasanka, his relations 
with Bhaskarvarman of Kamarupa and 
Harshavardhana of Thaneswar and Kanauj ; 
Conquests of Harshavardhana; limits of 
his kingdom,—account of Huan-tsang ; 
Rise of the Pratihara and Pala empires— 
brief reference—to the tripartite struggle 
and its outcome ; 

Important Pala and Sena rulers—Dharma- 
pala, Devapala, Mahipala I, Ramapala, 
Vijayasens and Lakshmansens. 


(b) Deccan— 


(i) 
Gi) 
(iii) 
(iv) 


The early Chalukyas of Badami ; 
Achievements of Pulakesi II ; 

The Rashtrakutas ; 

Achievements of Govinda UII and Krishna 
III. Later Chalukyas of Kalyans; and 
achievements of Vikramaditya VI (C A.D. 
1076-1128). 


(c) South India— 


G) 


(ii) 
(iii) 


The Pallavas of Kanchi—some notable 
rulers and their achievements—the Long- 
drawn conflict between the Pallavas and 
Chalukyas ; 

The Cholas of Tanjore 3 

Achievements of Rajaraja I and Rajendra I 
with special reference, to their overseas 


campaigns. 


Liv] 


Chapter—VIL: (a) Social, economic and cultural life from 


6. 


the 7th Century tothe 12th Century 
A. D. under the Palas, the Senas, the 
Chalukya, the Rashtrakutas, the 
Chandellas, the greater Gangas of 
Orissa and the Pallavas and the Cholas 
of the far South ; 
(b) Commercial and cultural contacts with 
outside world. 
MEDIVAL INDIA 80 pages till 1707 

Why should we call it ‘Medieval India’ rather 

than Muslim India ? 

A brief note on the types of sources; the 

Sultanate period. 

Advent of Islam in India: the Arab conquest of 

Sind—its impact negligible, 

Beginning of Muslim rule: condition of North- 

ern and Western India on the eve of the Muslim 

invasions—Sultan Mahmud—Results of his inva- 

sions—Al-Biruni on Indian culture and civi- 

lisation. 

From Invasion to Empire—building ; Founda- 

tion of the Delhi Sultanate by Qutbuddin— 

Iitutmish and Balban: nature of the external 

and internal threats—consolidation of the 

Sultanate. 

Khalji Imperialism : growth of the empire under 

Alauddin (no detailed account of his campaigns), 

his attempts at consolidating the authority of 

the Central Government—his economic measures 

and their results. 

A short assessment of Muhammad bin Tighlugq’s 

rule—Nature of the changes during Firuz Shah’s 

rule : some of his beneficient measures. 

Invasion of Timur—effects—disintegration of 

the Sultanate: the Sayyids and Lodis (only a 

brief outline). 


10. 


1778) 


Rise of some regional powers : 


(a) Bengal under Tlias-Sahi rulers: Hussain 
Shah and Nasarat Shah ; cultural developments. 


(b) The Bahmani kindom (no detail)—split up 
into five kingdoms. ž 


(c) The nature of the Bahamani—Vijayanagar 
conflict (details of the wars to be omitted). 


(d) Vijaynagar empire—Dev Rai and Krishna 
Rai—special emphasis on the administrative 
system—and the social, cultural and .a 
economic life. 


Impact of Islam on India during this period— 
with particular stress on the impact on the cultural 
life—the initial orthodox reaction; gradual 
synthesis of cultures—the Bhakti cult—Sufism— 
Religious reference—their message. Art and 
architecture—development of vernacular literature 
and regicnal art and culture—patronage of litera- 
ture etc., by the ruling groups—growth of Urdu. 


THE MUGHAL AGE : 1526-1707 : 


A brief note of the types of sources, 

Origins of the Mughals: foundation of the 

Padshahi, by Babar,—Panipath, Khanna and 

Ghogra—(detail of wads to be omitted), Babar’s 

memoirs. 

(a) Mughal—Afghan contest—its nature—a brief 
narrative of the building up of an empire by 
Sher Shah—spr cial stress on the administrative 
and revenue systems. Sher Shah’s contribu- 
tions—a brief reference to the re-establishment 
of the Mughal power. 

(b) Widening of the empire and its consolidation 
by Akbar :_ Stress on the methods by which 
Akbar. achieved it: (detail of the wars to 
be omitted)—foundation of a new administra- 
tive system : Jagirdari system—revenue system 
—cultural life; Din-i-Ilahi-Akbar’s Court— 
His building activities. 

(c) Jahangir and Shahjahan: Assessment as 
rulers: particular stress on their patronage 
of art and architecture— . heir policy towards 
European traders. 


৮52 


(d) Aurangzeb: a short note on the wars of 
Succession—stress on two developments in the 
political sphere; further widening of the- 
empire on the one hand, and the emergence 
on the other of certain conditions which 
tended to weaken the imperial authority : 
Roots and nature of his troubles in Northern 
and North-western India ; the Deccan polity— 
Shivajiand the first phase of the Mughal- 
Maratha conflict—organisation of the civil 
and military administration by Shivaji— 
assesment of Shivaji as a ruler—the far- 
reaching consequences of Aurangazeb’s Deccan 
wars—oyganisation by Aurangazeb of the 
civil and military administration—His 
religious policy—his character and personality 
—a brief estimate as a ruler. 


(e) Activities of the European Trading companies. 
(a brief outline). 


India under the Mughals: Political unification 
of a large part of India—measures in connection 
with the assertion of the Central Authority—the 
Mughal rulers and Jagirdars—land revenue system 
—the ruler society of India in the eyes of 
foreigners—trade, industry and commerce— 
European traders—special emphasis on the 
cultural life : art, architecture, paintings, litera- 
ture—history writing—music—some reference to- 
Some distinctive regional cultures. 


HISTORY OF INDIA : 1707-1857 : 


Decline and disintegration of the Mughal Empire 
—beginning of the process during Aurangzeb’s 
time—threats to the Mughal Empire from different 
quarters—drain on the imperial finances due to 
wars—implications of the fast increasir g jagirs, 
while the revenue income did not increase— 
increased—factionalism in the Mughal Court— 
different parties and factions—Weakness of the- 
successors of Aurangzeb— power struggle— the: 
nobles etc., further consolidated their powers— 
Central contro! over the different Subas and’ 
regions gradually disappeared,—effects of the- 
invasion of Nadir Shah. 


3, 


5. 


[ vii ] 


Growth of regional power (emphasis on those, 

whose encounters with the British affected the 

later political scene). তু 

(i) The regions to be particularly studied Bengal, 
Hyderabad, Mysore, Awadh, the rise of the 
Sikhs upto Guru Govind— 

(ii) Growth and decline of Marathas (till 1761)— 
Expansion of the Maratha Power—Third 
battle of Panipath (1761)—its impact. 


Growth of European Commerce and conflict 
among European trading Companies—Anglo- 
French conflict—Carnatic: the first area of 
the Anglo-French rivalry in Europe and else- 
where—War of Austrian succession and Seven 
Years’ war—Reaction of Carnatic rulers to the 
growing conflict—Result of the Wars—causes of 
French failure. 


Growth of English East India Company's 
Commerce and political power in Bengal till 1765 
—Growth of English trade in Bengal in the first 
half of 18th Century—Farman of 1717—frictions 
with the Nawabs—conflict between the English 
and Siraj from 1756 to Plassey—its results— 
a with Mir Qasim: Buxer (1764)—Dewani 
1 F 


1767-1857 

British Imperial Expansion 

(The war operations to be described as briefly as. 

possible. The main stress should be given on 

(a) The British Motive, (b) The decisive factors 

in the British victory)— 

(a) Marathas (one long narrative) 

(b) Mysore ( —do— ) 
Subsidiary Alliance. (1798) as an instrument 
of British political control. 

(c) Other conquests, (excluding relationship 
with the Sikhs—Anglo-Sikh relations till the 
death of Ranajit Singh. 


(d) Annexation of the Punjab. 

(e) Dalhousie and British imperial expansion— 
Novel features. 

Administrative Foundations 


(i) Nature of the growth of British political 
power till 1765 (two short paragraphs)— 


Į viii ] 
Implications of Diwani of 1765—and of 
Diarchy in 1772. 

(ii) . Growth of centralisation: (Hastings to 
Cornwallis). 

(iii) Organisation of a new and judicial and police 
system. 

(iv) Need for an increased income from land— 
tevenue—Types of arrangements in this 
connection—their broad effects. 

Industry and Trade 

Expansion of India’s foreign trade and decline 

of some Indian industries—(To stress, cotton— 

goods during the period, 1765-1857) 

The Cultural Scene 

(i) Brief note on the old educational system : 
The changes : English Education—Decline of 
vernacular Education. Contact with western 
culture : 

(ii) A history of social and cultural Movements 
with special reference to Bengal and 
Maharashtra. 

Peasant unrest and uprisings 

(a) Peasant Rebellions—Ferazi—Wahabi Move- 
ment ; 

(b) Tribal Movements—Kols—Santhals 

The Revolt of 1857—causes— 


Extent of popular  participation—leadership— 
Nature of the Reyolt. 


বিষয়হ্চী 


বিষয় PST 
অবতরাঁণকা ক-খ 
প্রথম অধ্যায় ই ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জন-সমষ্টি ১-১১ 
(ক) ভৌগোলিক পাঁরবেশ-_ভারতের সীমা ১, ভারতের SAAT 
_-নৃতাত্বক উপাদান ২, আদিবাসী ২, নর-নারীর বৈচিত্র্য ৪ 
খে) ভারতের ইতিহাসে ভৌগোলিক প্রভাব__আন্তজিতক ভাব- 
বিনিময় ৭ 
(a) মৌলিক এক্য ৭ 
(ঘ) ভারত-হীতহাসের উপাদান-_ প্রাচীন যুগের এীতহাসিক 
উপাদান ৮ 
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ ১২২০ 
(ক) প্রাচীন প্রস্তর যুগ, মিস্োলাথক্‌ যুগ ও নব্য-প্রস্তর যুগ, 
প্রাচীন প্রস্তর যুগ ১২, মিসোলাথক্‌ যুগ ১২, নতুন প্রস্তর যুগ ১৩, 
(q) ?সন্ধ-সভ্যতা বা হরপ্পা-সভ্যতা__তাম্রযুগ ১৪, সুপ্রাচীন 
সিন্ধু সভ্যতা ১৫, সিন্ধু সভ্যতার বিস্তাতি ১৫, firey সভ্যতার 
বৈশিষ্ট্য ১৬, নাগরিক সভ্যতা ১৬, নগর পারকপ্পনা ১৬, সামাজিক 
জীবন ১৭, অর্থনৈতিক জীবন ১৮, ধমশয় অনুষ্ঠান ২০, সিন্ধু 
সভ্যতার ধ্বংস ২০ 
তৃতীয় অধ্যায় £ বৈদিক যুগ ২১-২৮ 
(ক) আর্যদের ভারতে আগমন--ভারতে বসাতাবস্তার ২২ 
(খ) বোঁদক সাহত্য ২৩ 
(গ) বৈদিক যুগের সমাজজ'বন-_সাধারণ অর্থনোতিক জীবন ২৫ 
ধর্ম জীবন 2G, বোদক যুগে রাজনোতিক জীবন ২৬ : 
(ঘ) পরবর্তী বোদক যৃগে আর্য সভ্যতার সম্প্রপারণ__ লৌহ 
যুগ ২৭ 
(ও) লৌহ যুগের AAT ২৭ 
চতুর্থ অধ্যায় £ ধর্মসংস্কার আান্দোলন-_জৈন?ও বৌদ্ধধর্ম ২৯--৩৬ 
(ক) ধর্মসংদ্কার আন্দোলনের কারণ__সামাঁজক কারণ ২৯, 
ধৰ্মীয় কারণ ৩০ 
(খ) জৈন ও বৌদ্ধধর্ম ৩০ 
(গ) মহাবীর ও বৃদ্ধের জীবনী ও শিক্ষা_ জৈনধমের উৎপীত্ত ৩১, 
বর্ধমান মহাবীর ৩১, জৈনধর্মের শিক্ষা ৩২. বৌদ্ধধম€ প্রচারক 
গৌতম বৃদ্ধ ৩২, বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা ৩৪, জাতক ৩৫, বৌদ্ধ সংঘ 
৩৫, জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের মধ্যে তুলনা ৩৫, বৌদ্ধ সংগীত ৩৬ 


fea 


পঞ্চম অধ্যায় ৪ সাআজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এক্যসাধনের যুগ 


(ক) ষোড়শ মহাজনপদ ৩৭ 


(খ) মগধের অভ্যু্থান_াবাম্বসার থেকে মৌর্যবংশের উদ্ভবের 


পূর্ব পর্যস্ত-_বাম্বসার Os, অজাতশত্র ৪০, নন্দবংশ ৪০ 

(গ) মৌর্য সাম্রাজ্যের বিবরণ- চন্দ্রগ:ুপ্ত মৌর্য ও তার কৃতিত্ব ৪১, 
চন্দ্ৰগুপ্ত কতৃক মৌর্য সভ্যতার বস্তার সাধন ৪৩, মৌর্য সাম্রাজ্যের 
শাসনব্যবস্থা ৪৩, অশোকের কাঁলঙ্গ জয় ৪৬, অশোকের সাম্রাজ্যের 
আয়তন ৪৬, অশোকের 1শলালাপর নমুনা ৪৭, অশোকের 
পররাষ্ট্রনীতি ৪৮, অশোকের শাসন ব্যবস্থা ৪৮, অশোকের ধর্ম ৪৮, 
অশোকের MALT ALES ৪৯ 

(ঘ) ভারতে বৈদোশক আক্রমণ ও ভারতায় সভ্যতার উপরে তার 
প্রাতিক্রিয়া__উত্তর পাঁশ্চম ভারতে পারস্যের আযাকিমিনীয় সাম্রাজ্যের 
আঁধকার বিস্তার ৫১, আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ ও তার 
ফলাফল ৫২, ভারতে ব্যক্টিঃর়ান AIHA আঁধকার ৫৫, ভারতের 
শক অধিকার ৫৬, CICA TSA যুগে সমাজব্যবস্থা ৫৮, অর্থনোতিক 
অবস্থা ৫৯ শিল্প বাণিজ্য ৬০ 

(ও) ভারতে কুষাণ আধকার-_-কণিচ্ক ৬৪, কাঁণচ্কের সাম্রাজ্যের 
আয়তন ৬৪, কাঁণিচ্কের কৃতিত্ব ৬৬, কাঁণচ্কের বংশধরগণ ৬৬, কুষাণ 
যুগে ভারতীয় সভ্যতা ৬৭ 

(চ) সাতবাহন সাম্রাজ্য__সাম্রাজ্যের বিপ্তার_-সবশ্রেষ্ঠ শাসক 
গোৌতমণপদৃত্র সাতকার্ণর কাতিত্ব-_গোৌতমীপাত্র সাতকার্ণ ৬৮ 

(ছ) গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস-_গুপ্তবংশের উত্থান ৬৯, BE 
গুপ্তের দাঁগ্বজয় ৭০১ স্ুমদুদ্রগুপ্তের DI ও কৃতিত্ব ৭২, দ্বিতীয় 
চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্ৰমাদিত্য ৭৩, ফাশীহয়েনের বিবরণ ৭৫, FANY ৭৫, 


TAT ৭৬, তোরমান ও 'মাহরকুল ৭৬, MY সাম্রাজ্যের পতন 
৭৬, MUIL সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৭৭ 


পঙ্ঠা 


৩৭--৮০ 


বষ্ঠঅধ্যায় £ গুপ্তোত্তর যুগে প্রাধান্য লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৮১--১০২ 


(ক) উত্তর ভারত-_হুনদের আক্রমণ ৮১, যশোধমন ৮১, গোঁড়ে 
শশাঙ্ক ৮২, BAT ৮৩, হর্ষ'বর্ধনের পর উত্তর ভারত ৮৮ 
বাংলায় পাল ও সেন রাজত্ব ৯১, ধৰ্মপাল ৯১, প্রথম মহীপাল ও 
দ্বিতীয় মহীপাল ৯২, বিজয় সেন ৯৩, বল্লাল সেন ৯৩, লক্ষণ সেন ৯৩ 
(খ) দাঁক্ষণাত্য- চালুক্য বংশ ১৪ 

(গ) দক্ষিণ ভারত-_তাঞ্জোরের চোলগণ ৯৯ 


siaaa 


( zi ) 


সপ্তম অধ্যায় £ সপ্তম থেকে ছাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক, 
আর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ১০৩-১১৭ 
(ক) পাল ও সেন যুগে সমাজ ও সংস্কৃত ১০৩, সেন যুগে বাঙালী 
সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পকলা ১০৫, বিভিন্ন রাজবংশের আমলে 
দাক্ষণ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ১০৫ সুদুর দাঁক্ষণ ভারতের 
সমাজ-সংস্কৃতি ১০৯, চোলরাজদের আমলে সমাজ APHIS ১১০ 
(খ) বাঁহভরিতের সাঁহত ভারতের বাঁপাঁজ্যক ও সাংস্রতক 
FHS A এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ১১২, ভারত ও RAADI 
১১২, ভারত ও [SIS ১১২ ভারত ও ব্ৰহ্মদেশ ১১২, ভারত "ও 
থাইল্যান্ড ১১৩, FAA রাজ্য ১১৩, চম্পা রাজ্য ১১৪, শৈলেন্দ্ 
সাম্রাজ্য ১১৫, ভারত ও সিংহল ১১৬, বৃহত্তর ভারত ১১৭ 3 
“অষ্টম অধ্যায় £ মধ্যযুগে ভারত ১১৮--১৬২ 
RASH যুগের ইতিহাসের উৎস ১১৯, ভারতে ইসলামের 
ALATA আরবাদের Px; বিজয় SRD, ভারতে মুসালম শাসনের 
সাত্রপাত ১২২, দিল্লীর সুলতানা আমল ১২৬, খলজী বংশ ১৩১, 
তুঘলক বংশ ১৩৫, COT AAS ১৩৯, বাংলায় ইলিয়াসশাহী বংশ 
১৪০, হ:সেন শাহ ১৪১, HAAS শাহ ১৪২, বাহমাঁন ও [বিজয়নগর 
সাম্রাজ্যের উদ্ভব ১৪৩, বাহমনি-বজয়নগর দ্বন্দ্ব ১৪৬, বিজয়নগর 
সাম্রাজ্য ১৪৮, SAAT যুগে ভারতের উপর ইসলামের প্রভাব ১৫৩ 
‘নবম অধ্যায় £ মুঘল যুগ ১৬৩--২১২ 
ভারতে TAA শাসন প্রতিষ্ঠা ১৬৫, মুঘল-আফগান প্রতিদ্বান্দ্ধতা 
১৬৭, শেরশাহ ১৬৮, আকবর ১৭২, জাহাঙ্গীর ১৮২, শাহজাহান 
১৮৪, উরঙ্গজেব ১৮৭, শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের অভ্যুদয় ১৯১, 
মূঘল আমলে ইউরোপাঁয় বাঁণকদের ভারতে বাণিজ্য সম্প্রসারণ 
200, মৃঘলযুগে ভারত ২০৩ 
‘দশম অধ্যায় ই মুঘল সাআজ্যের পতন ২১৩-২২১ 
উরঙ্গজেবের আমলে সাম্রাজ্যে ভাঙন ২১৩, ক্ষমতাসীন আভজাত 
সম্প্রদায় ২১৬, রাজশন্তির অধঃপতন ২১৭, প্রদেশে কেন্দ্রীয় 
BOTH অবদান ২১৯ বৈদেশিক আক্ৰমণ ২২০ 
একাদশ অধ্যায় £ আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্যের উত্থান . ২২২-২৩০ 
আগ্চালক স্বাধীন রাজ্যসমূহ ২২২ হায়দরাবাদে স্বাধীন নিজামশাহী 
২২৩, শিখ শান্তির অভ্যুত্থান ২২৫ মারাঠা শান্তির বিস্তার ২২৬ 
দ্বাদশ অধ্যায় £ ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠির বাণিজ্য সম্প্রসারণ ২৩১-২৩৮ 
ইন্গ-ফরাসী শান্তি সংঘর্ষ ২৩১, ইংরেজ ইস্ট-ইাম্ডয়া কোম্পানী 
২৩১ ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ২৩২, রবার্ট ক্লাইভ ২৩৫ 


(52) 
বিষয় (পৃষ্ঠ 
ত্ৰয়োদশ অধ্যায় £ বাংলাদেশে ইংরেজ ইস্ট-ইণ্ডিয়। কোম্পানীর 
বাণিজ্য বৃদ্ধি ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ ২৩৯-২৪৫: 
বাদশাহী সনদ ২৩৯, নবাব সিরাজ-উদ্‌দৌলার সাথে বিবাদ ২৩৯, 
কলকাতা আঁধকার ২৪০১ কলকাতা পুনরুদ্ধার ২৪০১ চন্দননগরে 
ফরাসী শান্ত ২৪১, পলাশীর বৃদ্ধ ২৪১, নবাব মীরজাফর ২৪৩, 
নবাব মিরকাশীম ২৪৩, কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ২৪৪ 
চতুর্দশ অধ্যায় ৪ ব্রিটিশ সাআজ্য-বিস্তার ২৪৬-২৫০৯, 
ওয়ারেন হেস্টিংস ২৪৬, লর্ড ওয়েলেসলী ২৪৬, ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষ 
২৪৭, ইঙ্গমহীশর সংঘর্য ২৫২, অন্যান্য রাজ্য আঁধকার ২৫৪, 
পাঞ্জাবে শিখশান্ত ২৫৫, ডালহৌসীর অবদান ২৫৮, 
samt অধ্যায় s ব্রিটিশ কোম্পানীর আমলে শাসনব্যবস্থা © ২৬০-২৬৬: 
শাসনব্যবস্থা প্রথম যুগ ২৬০, ক্লাইভের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা ২৬১, 
'ছিয়াত্বরের মন্বন্তর ২৬১, ভারত-শাসনে ব্রিটিশ পালামেন্টের ভূমিকা 
২৬১, লর্ড নর্থের রেগুলোঁটিং TNF ২৬২, পিটের ভারত-শাসন 
আইন ২৬২, ওয়ারেন PEA ২৬৩, লর্ড কর্নওয়ালিস ২৬৪, 


ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ২৬৫ 

ষোড়শ অধ্যায় £ ব্রিটিশ আমলে শিল্প ও বাণিজ্য ২৬৭-২৭৭ 
বাণিজ্যে বাংলার অর্থে'র বিনিয়োগ ২৬৭, দেশীয় শিষ্পের পতন ২৬৮ 

সপ্তদশ অধ্যায় £ ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি ২৭১-২৮৪: 


ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ২৭১, ইসলামী শিক্ষা ২৭১, পাশ্চাত্য 
শিক্ষার প্রবর্তন ২৭১, শিক্ষার মাধ্যম ২৭৪, দেশীর শিক্ষার ব্যবস্থা 
২৭৫, সমাজ সংস্কার-সাংস্কীতিক আন্দোলন ২৭৮, সতীদাহ প্রথা 
২৭৮, রাজা রামমোহন রায় ২৭৯, রাজা রাধাকান্ত দেব ২৮০, TATA 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৮০, কেশবচন্দ্র সেন ২৮১, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
২৮৯ দয়ানন্দ সরস্বতী ২৮২, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ২৮২ স্বামী 
বিবেকানন্দ ২৮৩, আলগড় আন্দোলন ২৮৪ 

অষ্টাদশ অধ্যায় £ ক্ৃষক-আন্দোলন ২৮৫-২৯০" 
waia নেতৃত্বে ওয়াহাবী-আন্দোলন ২৮৫, ফারায়েজী 
আন্দোলন ২৮৬, উপজাতিদের নেতৃত্বে আন্দোলন ২৮৭, কোল-হো- 
মুণ্ডা আন্দোলন ২৮৮, সাঁওতাল আন্দোলন ২৮৮, TAARE মাঝির 
নেতৃত্ব ২৮৮, মোপলা কৃষক অভ্যুর্খান ২৮৯ 

উনবিংশ অধ্যায় £ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ২৯১-৩০ 
> সিপাহী বিদ্রোহের কারণ ২৯১, ব্যাপক বিদ্রোহ ২১৪, বিদ্রোহের 
_ বিস্তার ২৯৫, বিদ্রোহ দমন ২৯৬, সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার 
কারণ ২৯৭, ভারত শাসনে পাঁরবর্তন ২৯৮, বিদ্রোহের প্রকৃতি ২৯৮ 


অনুশীলনী i—xxx. 


ভারতবর্ষ 


পৌরাণিক সুত্র থেকে জানা যায় যে, হিমালয় পর্বত থেকে AE পযন্ত বিস্তীর্ণ 
বিশাল ভূভাগকে ভারতীররা ভারতবর্ষ অথবা “ভরত রাজা'র দেশ নামে আভহিত 
করতেন ।* 

প্রাচীন পারশিক ও গ্রীকেরা সিম্ধূনদের নাম খুবই শুনেছিলেন। তাঁরা TR 
নামেই ভারতকে জানতেন। প্রাচীন পারশিকেরা এ দেশটিকে fear? (HINDU) 
বলত--যেমন তারা সপ্তসিন্ধকে বলত হহুপ্তাহিন্দ:'। গ্রীকেরা সিম্ধূকে Sor 
নামে উচ্চারণ করতেন। তাই পরবতাঁ যুগে ইংরেজীতে ভারতকে বলা হয় 
ইন্ডিয়া" । ভারতবর্ষের পরিবর্তে fers’ নামটি মধাযুগের এতিহাসিকেরা 
বেশির ভাগ ব্যবহার করতেন। ভারতকে একটি উপমহাদেশ বলাই সবাঁদক থেকে 
মমীচীন। 

ভারতবধে'র ইতিহাসের ধারা বুঝতে হলে এখানকার প্রাচীন ধর্মদর্শনের সংগে 
কিছুটা পরিচিত হতে হবে। AAA আলোকে যেমন দিঙ্‌মণ্ডল উদ্ভাসিত হয়, 
তেমনি ভারতীয় জীবন উদ্ভাসিত হয়েছে বৈদিক দর্শনের আলোতে- জনসাধারণের 
জীবনে তারই প্রভাব বেশী | 


নিয়ে উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে ভারত এগিয়ে চলেছে । এখানকার আঁধবাসীরা প্রাচীন 
এতিহ্যে বিশ্বাসী । জন্মভুমিকে এরা ভালবাসে | ভারতের আধিবাসীরা অদ্ভূত 
রকমের ব্াদ্ধমান ; কিন্তু রহস্যবাদী। সৌজন্যে তুলনাহীন-_শা্তধমে বিশ্বাসী 
পার্থ জীবন সম্বন্ধে উদাসীন । বেশী আগ্রহশীল Saige পবিত্রতার দিকে । 


ART, CH, ভরতম: নাম ভারতী যন্র সম্তাতিঃ | 
— বিকুপৃরাণ 11, 3'1 


॥১॥ 


ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশ ও জন-সমস্টি 
[ক] ভৌগোলিক পল্িতেস্ণ 


ভারতের সাঁমা £ ভারতের উত্তর হতে দক্ষিণে বিস্তৃত অণ্ডল রয়েছে প্রায় ২১০০ 
কিলোমিটার (১৮০০ মাইল )। পর্ব হতে পশ্চিমে বিস্তৃত IVA প্রায় ২১৯০ 
কিলোমিটার (প্রায় ১৩০০ মাইল) 1 হিমালয়ের বিস্তৃত পার্বত্য অণ্চল জুড়ে রয়েছে 
প্রায় 2,800 কিলোমিটার (১৫০০ মাইল )। 

ভোগোিক প্রকাতির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভারতকে সম্পূর্ণ পৃথক পাঁচটি অংশে ভাগ 
করা চলে S 

(১) উত্তরের পাবত্য অঞ্চল £ 

ভারতীয় পূরাণে এই JOAS বলা হয়েছে AIAR তরাই-এর জঙ্গল থেকে 
মিহালয়ের উচ্চ শিখর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রয়েছে sais, কাংড়া, কুমায়ুন, 
নেপাল, সিকিম, ভুটান প্রভাত পার্বত্য অঞ্চল । এই অঞ্চলের পারধি প্রায় চার হাজার 
কিলোমিটার ॥* 

(২) সমতল প্রদেশ £ 

সিম্ধ্-গঙ্গা ET-AAS বিধৌত উর্বর সমতল উপত্যকাভূমি শস্য-শ্যামল সম্পদে 
সমন্ধ। ধান ও গম চাষের পক্ষে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ“ এই Gen! আর্য সভ্যতা ও 
বিভিন্ন ধর্ম-সাংস্কাতিক বিপ্লবের এটাই উৎসভুমি। সকল প্রকার রাজনৈতিক সংঘর্ষের 
পক্ষেও এ স্থানটি ছিল Gre! সিম্ধৃ-উপত্যকার একটি প্রধান অংশ TOITA 
পাকিস্তানের TOYS | গঙ্গা-্রহ্ষপূত্র বিধৌত পর্ব Tease পাকিস্তানের অধীনে ছিল, 
কিন্তু সম্প্রতি এখানে ‘বাংলাদেশ’ নামে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র সুষ্টি হয়েছে। 

(৩) মধ্যভারতের মালভূমি অঞ্চল £ 

সিন্ধু-গাঙ্গেয় উপত্যকা ও Tay পর্বতের মধ্যবতাঁ অণ্চলকে এই নামে আভহিত করা 
হয়। প্রাচীনকালে আর্যদের দ্বারা বিতাড়িত হ'য়ে কোল, Sle, ম:'ডা প্রভূত আদিম 
অধিবাসীরা এই পর্বত-সুরাক্ষিত অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে নিজেদের রক্ষা করোঁছল। 

(৪) . দক্ষিণ ভারতের মালভ্যাম £ ' 

উত্তর ভারতের বিশাল সমতলভুমির দাক্ষণাংশে SIRE মালভূমি অবাস্থত। এই 
মালভূমি দ:টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভন্ত । একটি হলো, বিষ্ধ্য-সাতপ;রার পার্বত্য অঞ্চল, 
অপরটি হলো দাঁক্ষণ-ভারতীয় উপদ্বীপ । 


» Hindusthan Year Book 1986, P. 13 


২ i ইতিহাসের কাঁহনী (ভারতবর্ষ) 


বস্ধ্য-সাতপরার পার্বত্য অঞ্চল থেকে মালভূমি শুরু VA মধ্য ভারতের এক 
বিশাল অংশে বিস্তৃত রয়েছে এবং তার দক্ষিণে ররেছে দাঁক্ষণাত্যের বিরাট আঁধত্যকা 
প্রদেশ | 
আলোচ্য ভূখণ্ডের প্রাকীতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। এই অঞ্চলের সমতলভুূঁম 
দক্ষিণ দিকে শুর; হয়ে উত্তর দিকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত SGS রয়েছে, তারপরেই দেখা | 
যাবে বিষ্ধ্য-সাতপুরার পৰ্ণতশ্রেণী । এই দুর্গম প্রদেশের মধ্য দিয়েই. AST ATAT 
ও তাপ্তা এবং পূর্বে মহানদী প্রবাহত হয়েছে। দক্ষিণাপথের আঁধত্যকা প্রদেশও 
প্রাকীতক বৌশগ্ট্যে পারপূর্ণ রয়েছে | পূর্বে পূ্বঘাট এবং পাশ্চমঘাট পর্বত 
পরব ও পাঁশ্চমে দুটি সুবৃহৎ প্রাচীর সৃষ্ট করেছে। এখানে নদ-নদীও রয়েছে 
- প্রচুর। সব কয়াট নদ-নদীর ক জন্দর নাম-_-গোদাবরা, কৃষ্ণ, তুঙ্গভদ্রা, কাবের, আর 
তাদের শাখা-প্রশাখারই বা কত নাম! দাঁক্ষণাপথের ইতিহাস এই নদশ-উপত্যকার 
[বস্তীণ জনপদের ইতিহাস ৷ 


(6) FAIRE উপকুলভাগ 2 


ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ৷ : তারই শাখাস্বরঃপ আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর 
ভারতের TAG প্রধান জলপথ | BAIA উপকূল ভাগের নানা স্থানে বাঁণজ্য-বন্দর গড়ে 
উঠোছিল। AANA ভারতের মানব প্রাচীন যুগেই দেশ-বিদেশের সাথে 
বাঁণজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। ভারতবাসী বহু দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল | 


সেখানে. ভারতী সভ্যতার প্রভাব হয়োছল | সম,দ্রপথেই এসোছল পর্তুগিজ, 
ওলন্দাজ, ফরাসী ও-ইংরেজ প্রভৃতি সম্প্রদায় । 


ভারতের জনসমষ্টি-নৃতাত্তিক উপাদান 


এরীতহাসিকেরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে, সুপ্রাচীন ভারতীয় ভূখণ্ডে 

' প্রাগৈতিহাসিক এবং আঁত প্রাচীন এঁতিহাসিক যুগের আঁদম মানযদের দেহা'্থির 

নিদর্শন খুব কমই পাওয়া গিয়াছে । নৃতত্বাবদদের ford বহু মানবজাতির 

রাশীকরণে সল্ট হয়েছে ভারতবাসী । বহু মানব এখানে এসেছে, বসতি স্থাপন 
করেছে এবং এক দেহে লীন হয়েছে | 


airaa ৪ 


নৃতত্বাবদদের বিচারে আদিবাসী উপজাতিদের Tribes’ বলা যেতে পারে। 
ags ‘জন’ শব্দ ইংরেজী ণাঃয১০এর প্রায় সমার্থক । আঁদবাসী উপজাতরা 
বসাঁত হিসেবে বেছে নিয়েছে সাধারণতঃ বনভূমি, TOA পার্বত্য অঞ্চল, যেখানে 
তথাকাঁথত সভ্য AAA উন্নততর পরিবেশ সৃষ্টি না ক'রে বাস করতে চাইবে না। 
উপকূল এবং নদী-উপকুলের খাড়া Ge প্রভৃতি স্থানে বর্তমান কালেও তাদের 


ভারতের ভৌগোলিক পারবেশ ও জন-সমাষ্টি a 


অধিকাংশ বসবাস করছে। অনেক সময়ে কোন এক জন্তুর প্রতীককে তারা তাদের 
পর্বপরর;য হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে ।* | 


ভারতবর্ষ ( আদিবাসী ATS অঞ্চল ) 


‘Tribe denotes a group of people with a common aboriginal ancestors 
living in a more or less difficultly 11585551015 common locality, mostly cut 
off or away from a general population ‘of the country with a much lower 
standard of civilization Or 2u ture. Some of them have their origin even 
from a common emblem of totem including an animal figure for several 
generations.” এ. tn পানি 

uoted from the Forewon ribes of Ancient Indis—Dr. Mamata 
চাটা written bY Dr. P. Roy, Director of Indian Association for 
the Cul:ivation of Science. ] 


8 ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ ) 


প্রাচীন বৈদিক পুরাণশাস্ত্রসমূহে কিরাত, নিষাদ, শবর, গন্ধর্ব? কম্বোজ, TA 
অস্থুর প্রভৃতি সকলকেই বলা হয়েছে অনার্য বা দাস। তারা সকলেই কৃষ্ণবর্ণের ; কিন্তু 
আর্যরা ছিলেন গোর বর্ণের । দেহাকৃতি দিয়ে আব: ও উপজাতি আদিবাসীদের পৃথক 


ভাবে চাহত করা হয়েছে । অসুর, পিশাচ প্রভাতি মহাকায়’ ; নিষাদ, রাক্ষস প্রভৃতি 


'লম্বকণ্ণ” ; শবর, কিরাত প্রভৃতি 'অনাস” বা স্কুল নাঁসকাশীবাশিঘ্ট ; রাক্ষস, অস্গুর 
প্রভূত 'রত্তদর্ত'_এরূপ নানা বর্ণনা আর্যদের গ্রশ্থাঁদতে রয়েছে। 
নর নারীর মধ্যে বৈচিত্র্য £ 
আধুনিক কালে Too মানুষের মন্তকাকীতি, অস্থি-গঠন, বর্ণ, ভাষা ও 
কৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে ভারতীয়দের শ্রেণীবভাগ করেছেন। 
ডঃ হাটন প্রজাতিগত (raciai) ভাষা ও কৃষ্টিগত দিক থেকে ভারতের AAC 
বিশ্লেষণ ক'রে বলেনঃ কোন িশেষ মানবগোষ্ঠীকেই ভারতের মাটিতে জাত ব'লে 
চিহ্নত করা যায় না, সব মানুষই বাইরাগত। (বাভিন্ন মানুষ বিভন্ন সময়ে বাইরে 
থেকে ভারতে এসে সংমাশ্রত হ'য়ে ভারতীয় মানুষে র:পান্তীরত হয়েছে । ফলে 
ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য লাক্ষত হয়। 
বিখ্যাত নৃতবীবশেষজ্ঞ ডঃ বি. এস্‌. গড সমস্ত বিষয়টি পুঙ্খানঃপুঞ্খভাবে 
আলোচনা ক'রে. ভারতের মানৃবদের ছয়টি প্রধান প্রজাতিতে fase করেছেন। তিনি 
ডঃ হাটনের আলপাইন বা OAT উপজাতিদের উল্লেখ করেননি । কারণ 
দেহাস্থি বর্ণনায় ভারতীয়দের সঙ্গে তাদের মিল নেই । বর্তমানে ভারতীয় পাঁণ্ডতমহলে 
ডঃ গুহের আভমতই গ্রহণযোগ্য ব’লে বিবেচিত হয়েছে। ডঃ গৃহের চিহ্নত ছয়টি 
মানব-প্রজাঁত হল £ 
(১) নোগ্রটো বা আফ্রিকা থেকে আগত আঁদমতম মানুষ £ 
বর্তমানে ভারতের মাটি থেকে তারা প্রায় বিল:প্ত হয়েছে । এদের 
একাটি ছোট সম্প্রদায়, যেমন-_ওা্গ, জারোয়া, সোন্টনাল আম্দামানে এখনও 
টিকে আছে। জারোয়া ও সেন্টিনাল প্রভৃতি আদিবাসী এখনও সভ্য 
মানুষের সাধারণ জীবনের সাথে পাঁরচিত হতে চাইছে না। কোচিন ও 
িবাক্কুরের পার্বত্য অগ্চলে ‘কাদার’, 'পালয়ান” ‘ইরলা’ প্রভাত উপজাতি 


নৌগ্রটোদের বংশধর । আসামের “অঙ্গামি নাগা” ও রাজমহল পার্বত্য - 


IKAS এই প্রজাতিভুন্ত fee: উপজাতির সন্ধান পাওয়া যায়৷ 

(২) প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড £ y 
এই গোষ্ঠীর মানুষেরা পরর্ব-ভূমধ্যসাগর অণ্ডল থেকে এসেছে। এরা 
খরকায়, কৃষ্ণবর্ণ, লম্বাকীত-_নাকের অগ্রভাগ চেপ্টা বা দুপাশে ছড়ানো । 
বিশ্ধযপর্বত অঞ্চলের নিষাদ este অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে এরা মিশে 
গেছে। বহর প্রাচীনকালেই এদের একাঁটি শাখা অস্ট্রোলয়া মহাদেশে চলে 
যায়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এদের একটা বড় অংশ নিয্বর্ণ বা নিয় শ্রেণীর 


4077৪ 


ভারতের ভৌগোলিক পাঁরবেশ ও জন-সমট্টি é 


অন্তভূর্তি হয়ে ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। মধ্য ভারতের ‘কোল’, 
ভাল’, মুণ্ডা’ এবং আসাম, ব্ৰহ্মদেশ ও ইন্দোচীনের মন্‌-খ্মার OMS TSS 
‘খাসিয়া’, GHIA প্রভৃতি প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড প্রজাতিভুন্ত | অন্ধ্রপ্রদেশের 
nite’, ‘কই’, ‘ওরাও’ প্রভৃতি উপজাতিকেও এই প্রজাতির মানুষ ব'লে মনে 
করা হয়। পাঁণ্ডতেরা মনে করেন, ধম অনুষ্ঠানে হলুদ ও সি'দুরের 
ব্যবহার এই প্রজাতীয় মানুষের কাছ থেকেই এসেছে । ধান ও আখের চাষের 
কৃতিত্বও এদের প্রাপ্য | : 
(৩) AAS ই 
পাঁতবর্ণ) খবাঁকাতি এই শ্রেণীর আদিবাসী উপজাতি ভারতের উত্তর ও 
প্বপ্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে । এই প্রজাতির মানুষের দুই রকম মস্তকাকৃতি 
দেখা যায়__লম্বাকৃতি ও গোলাকতি। যাদের মাথার খ্যাল অপেক্ষাকৃত লম্বা 
তারা বোশর ভাগ আসাম ও ভারত্রক্গবাসীদের নানা উপজাতিভুক্ত মান্য 
যেমন চাকমা প্রভৃতি | “টবেটো-মঙ্গোলয়েড” গোষ্ঠীভু্ত মান্‌ষেরা; যেমন 
নেপালী, ভূটিয়া, লেপ্‌চা প্রভৃতি উপজাতি, উত্তর-পূর্ব ভারতের Tears’ 
সম্প্রদায় প্রভৃতিও মঙ্গোলয়েড প্রজাতির TIES | 
(৪) মোডিটারোনয়ান s 
এদের প্রায় সকলেই Taio মন্তকাবাশষ্ট, মধ্যমাকৃতি, FRIT ও 
হাল্কা দেহগঠনযূক্ত। পরবতাঁকালে এই উপজাতির মানুষেরা সভ্য ও উন্নত 
দ্রাবড় গোষ্ঠীর TSE হয়েছে । এই প্রজাতির মানুষ বোশর ভাগ দেখা 
যায় FAG, তামিল ও মলয়ালম ভাষা অগ্চলে | এদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত 
দীর্ঘকায় ও যাদের Mad কি পরিচ্কার তাদের দেখা যায় পাঞ্জাব ও উত্তর 
প্রদেশের উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে) 
(6) ব্র্যাকাসিফেলাস্‌ £ 
এই প্রজাতির মানুষেরা বেশীর ভাগ নিগ্রেয়েডের অন্তভুক্তি। বর্তমানে 
এই প্রজাতির সাহত সাদশ্য-সম্পনন বহ উপজাতীয় মানুষের বাসস্থান বাংলা, : 
Sivan, বিহার, উত্তরপ্রদেশের ASA গাঙ্গেয় উপত্যকা, কানাড়া, তামিল, 
গিলাগট, চিনতাল প্রভৃতি স্থানে রয়েছে | 
(৬) নার্ডক প্রজাতির গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহী, উন্নত নাসা মানুষেরা “বোদিক আর্য 
জাতি'র gage! তাঁরাই আর” সংস্কৃত ভাষার প্রবর্তক এবং আর্য 


সভ্যতার বাহক। 
[খা] ভাবতেন ইতিহাসে ভৌগোলিক asta 


ভারতের তুপ্রকাতির সঙ্গে পরিচয় না থাকলে ভারত- ইতিহাসের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা 
করা সহজ হবে না। প্রাচীনকাল থেকেই বিধ্যণার্বতের উত্তর দিকের অংশ ডত্তরাপথ’ 


& ইতিহাসের miaa} ( ভারতবর্ষ ) 


_ বা আযবির্ত এবং দক্ষিণ দিকের গোটা Sainte RETAN বা ‘দাক্ষিণাত্য’ নামে 
প্রসিদ্ধ । ভারতবর্ষ চারদিক দিয়ে প্রাকবাতক প্রাচীর দ্বারা পারবৌষ্টত রয়েছে । এধরনের 

প্রাকাতক পরিবেষ্টনীর ফলে ভারতবাসার চাঁরত্রে নানা পারিবর্তন লক্ষ্য করার মতো | 

ভৌগোলিক বাবধানের ফলে ভারতের সংগে বিশ্বের অন্যান্য দেশ একরকম 'বাচ্ছিনন 
হয়ে পড়েছে | এরকম ARA ফলে ভারত-ইতিহাসের বৈচিত্র্য কমে গেছে বটে ; 
কিন্তু তার স্বকীয়তা ও মোঁলিকত্ব অনেক বেড়ে গেছে । এ কারণেই ভারতের রাজনীতি, 
ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি এক স্বতন্ত্র পথে সর্বদাই চলেছে | 

উত্তর ভারতের গঙ্গা্রঙ্ষপূত্রবিধৌত সমতলভূমি এবং দাঁক্ষণ ভারতের পূর্বঘাট ও 
পাঁণ্চমঘাট eater পাদমুলে fess faggi উর্বরতার প্রসিদ্ধ ও শপা-সম্পদে 
অতুলনীয় । ভারতে খাঁনজ সমপদও প্রচুর পাঁরমাণে পাওয়া বার । বিপুল প্রাকাতক 
সম্পদের আঁধকারী হওয়ার অতাঁতকালের ভারতবাসীর জীবনে প্রচুর অবসর fact তাই 
অবসর সময়ে ভারতবাসী Als, দর্শন, শিস্প চলার অনুশীলন করে সভ্যতার ঢাণ্ডার 
পূর্ণ করেছে | 

এই প্রচুর Pay’ কিন্তু ভারতবাসীর জীবনে আভশাপও ডেকে এনেছে | ভারতবাসী 
কিছুটা satay ও শাহীন হয়ে পড়োছিল। ভারতের ATA AAPA হয়ে অনেক 
বৈদেশিক জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করোহল এবং ভারতবাসী সেই আক্রমণ প্রাতহত 
ক'রে অনেক সময়ই দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে AMATA I 

ভারতের চারদিকে দুভেদ্য প্রাকীতক emia থাকলেও, কিছ: কিছ; দর্বল 
TYG ছিল। খাইবার, বোলান, মাকরান প্রভীত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গাঁরপথ- 
গল ধরে বিদেশী -আরুমণকারীরা উত্তর ভারতের সমতলভুঁমর উপরে দুবার বেগে 
অভিযান চাঁলরেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এ পথ ধরেই বিদেশের সংগে ভারতের 
বাণিজ্য চলতো ॥ উত্তরদিকে হিমালয় বিদেশীদের আক্রমণ প্রতিহত করতে না পারলেও, 
দাঁক্ষণ দিকে বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী বিদেশী আক্রমণকারশদের গাঁতবেগ বেশ কয়েকশো বছর 
ধরে ঠোঁকয়ে রেখোঁছল। এই কারণেই প্রাক-মুসলমান যুগে বিন্ধ্য পর্বতের দাঁক্ষণে 
বৈদেশিক প্রভূত স্থাপনে অসুবিধে হ'রোছল। 

ভারতের এই ভৌগোলিক অবস্থা দেশের অভ্যন্তরেও RSF এক্য স্থাপনে 
বাধা AAG করেছিল। রাজপৃতনার মরু অগ্চলে ও 'বাভন্ন পার্বতা অঞ্চলে এবং 
নদাবহুল "হানে পর্ণ রাষ্ট্রীয় Bay প্রতিষ্ঠা সহজ gala | ভারতের ভূখণ্ডের বিশালতা, 
যানবাহনের অপ্রহুলতার জন্যও ভারতে IAI Ray প্রাতষ্টা ব্যাহত! হয়েছে। এখানে 
"EE Fa রাজ্যের সংখ্যা একারণেই বোশ ছিল। 

প্রাকাতিক বৈবম্যের ফলে 'বাভন্ন অন্তলের ভারতবাসীর placa যথেষ্ট বৈশিৎটা ও 
aia পারলাক্ষিত হযেছে । পার্বত্য ও মর: অঞ্চলের অধিবাসীরা সমতল প্রদেশের 


আঁধবাসীদের ন্যায় সহজ সরল জাবনধাত্রার slaw পারান। তাই তারা অধিকতর 
কর্মঠ ও PUA | 


ভারতের ভৌগোিক পরিবেশ ও SATS 4 


আন্তজাতিক ভাব-বানিময় ৪ 

ভারতের প্রাক্কাতক সীমারেখা বাঁহ্জগতের সংগে ব্যবধান A করলেও 
আতস্তর্দাতিক ভাব-বানময়ের পথকে অবরূদ্ধ করতে পারোনি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের 
ধগরিপথ ধরে বিদেশীরা যেমন ভারতে প্রবেশ করোঁছল তেমনই এ পথেই বহ 
ভারতবাসী বিদেশে গিয়েছিল তাদের ধর্ম ও APFS প্রচার করতে । অনেক {বিদেশী 
পরিব্রাজকও ভারতে এসোঁছলেন ভারতের আর্ক ও পরনার্থিক Baca’ আকৃষ্ট হ'য়ে | 
কুবাণ্‌ রাজাদের আমলে মধ্য এশিয়ায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহুল প্রচার সম্ভব 
হয়োছল ৷ চীন, কোরিয়া, জাপান, খোটান, তিব্বত প্রভৃতি দেশ থেকে BSAA 
সম্ধানী অনেক IG করে ভারতে এসৌছলেন শিক্ষালাভ করতে । ভারতের বাঁণজ 
ATAS এ দেশগযীলর সংগে বহ, প্রাচীনকাল থেকেই স্থাপিত হয়োছল। 

সাগরের পথে ভারতের সংগে সর্বপ্রথমে পরিচয় হয় প্রাতবেশী RANTAI এই 
পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ হয়োছিল যে, ভারতের নামেই তারা পারচিত হতে mal দাঁক্ষণ 
ব্ৰহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, মালয়, সমান প্রীতি অঞ্চলে হিন্দ; উপানবেশসমহের 
প্রাতষ্ঠা এবং হিন্দ: সভ্যতার প্রচার সাগরের পথেই সম্ভব হরেছিল। 


[গা মৌলিক AT 


ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের সংগে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-অঞ্চলের aris 
হয়েছে। আর্ভাষা সংস্কৃত থেকে ভারতের বহ ভাষার উৎপাঁন্ত হলেও একথা সত্য 
যে বর্তমান যুগেও আমরা এক অঞ্চলের ভারতবাসী অন্য অঞ্চলের ভারতবানীর কথা 
বুঝতে পারি না। বহ: ভাষা-ভাষী ভারতবাসীকে বাধ্য হরে MATA পথে যেতে 
হয়েছে। j 

ভারত বহু: ভাষা ও বহু ধর্মের দেশ । ভারতবানীর জীবনে নানা অসাম্যের মধ্যেও 
ভারতীয় সভ্যতার সমন্বয়ধমর্ঁ উদার চরিন্রই লক্ষণীয় । ভাই প্রাকৃতিক, জাতিগত, 
ভাষাগত ও ধর্ম'গত বৈষম্য থাকা সত্বেও ইতিহাসের Tater যুগে ভারতবাসী এক TAS 
আত-প্রতায় নিয়ে সর্বদাই এগিয়ে চলেছে । তারা সর্বদাই সাধনা করেছে ভারতীয়ত্ব বা 
ভারতীয় সত্তা প্রতিষ্ঠিত করতে | 

বাভিন্ন সংস্কৃতি গোষ্ঠীর ভাব-বৈচিন্র্যের জন্যই ভারতবাসীর জাতীয় চারে নানা 
বৈশিষ্ট্য এসেছে, তা থেকে তাদের WHS করা হলে aaa জাতীয় সংহাতি দূ করা 
সম্ভব হবে না। এখানে বিলোপের প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হলো সমন্বরেরঃ যার যেটুকু বোশিষ্টয 
আছে তাকে সেটুকুর ময'্দা দিতে হবে। অগাণত ভারতবাসীকে সমন্বয়ের পথ ধ'রে 
ভারতীয় সত্তায় বিদ্বাসী করতে হবে। এই এঁক্য হল £ মনের এঁক্য-_ভাবের এক্য_ 
সংস্কাতর ATITA | 

tiga ধর্মের TAT ভারতে হয়েছে। এটা এঁতহাসিক সত্য! TG 
Fey ধর্ম নানাভাবে সংস্কৃত হয়ে একাঁট উদার ধর্মমতে পাঁরণত হয়েছে । কিন্তু এই 
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উদারতার আশ্রয় নিলেও হিন্দুধর্ম তার প্রাচীন বৈদিক ধর্মের TOI থেকে বিদ্যুত 
হয়ান কখনও | 

ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাই জাতীয় সংগ্রামে ভারতবাসী AGARA নিয়ে এক্যবদ্ধ 
সংগ্রামে অগ্রসর হয়োছল ৷ ভারতের জাতীয়তাবাদের কাছে ইংরেজ “acs পরাজয় 
স্বীকার করতে হরোছল। 


[হব] ভ্ভাক্রত-ইত্তিহাসেল উপ্পাদীল 


ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এতিহাসিকেরা ভারত-ইতিহাসকে teats যুগে 
FASE করেছেন, যথা-_ প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগ । এ্রীতহাঁসকেরা বহু 
পাঁরশ্রম করে প্রমাণ-নির্ভর নানা এঁতহাসিক তথ্যাঁদ সংগ্রহ করেছেন ।: তথ্যাঁদর মধ্যে 
সম্পর্ক নির্ণয় করে তাদের শ্ৰেণীবিন্যাস করেছেন । এগ্লিকেই এঁতিহাসিক উপাদান 
বলা হয় । তাদের সাহায্যেই ইতিহাস-রচনার কাজ এাঁগয়ে যাচ্ছে। 


প্রাচীন যুগের এতিহাপিক উপাদান £ 


পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতদের মতে খাণ্বেদ রচনা শুরু হয় আন.মানিক ১৫০০ At- 
ait | এ সময় থেকেই ভারতে আর্য-প্রজাতি বৈদিক যুগের সূচনা । ইতিহাসের 
Tales উপাদান এ সমর থেকেই কিছ; কিছু উদ্ধার হয়েছে | 

প্রাচীন যুগের উপাদানসমহকে নিয়ালাখত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় £ 

(১) প্রত্বতাত্বক উপাদান £ 

(ক) শিলালাঁপ, crate প্রভাত ৷ 
(খ) স্থাপত্য ও ভাস্কযীশপ্পের নিদর্শন | 
(গ) মদ্রা। 

(২) পাঁরব্রাজকদের ভ্রমণ কাঁহনী | 

(৩) প্রাচীন সাহিত্য ও সমসাময়িক দেশীয় লেখকদের রচনা | 

[>] প্রত্বতাত্বক উপাদান ঃ 

এহ জাতীয় উপাদানের মধ্যে অনেক শিলালাপ ও তার্ীলাঁপর 'লাপিমালার . 
পাঠোদ্ধার করা হয়েছে, বিভন্ন ভারতীয় ও বিদেশী SHA এগুলির অনুবাদও করা 
হয়েছে। 

(ক) শিলালা প্রসঙ্গে সম্রাট অশোকের 1শলালাপসমহহের উল্লেখ সর্বপ্রথমেই 
করতে Al এই শিলালাপগীলতে যে fabam ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলি 
ছিল ব্রাঙ্গী-খরোষ্ঠী লিপি । বিখ্যাত ইংরেজ পাঁণ্ডত car প্রিন্সেপ: কঠোর 
পরিশ্রম করে লাপমালার পাঠ-সংকেত এবং লিখিত তথ্যের পাঠোদ্ধার করেছেন | 

AA সম্াট সমর গুপ্তের সভাকাব হারষেণ এলাহাবাদে একটি ভ্তভালাপিতে সম্রাটের 


ভারতের ভৌগোলিক পাঁরবেশ ও জন-সমচ্ট ৯ 


দদাঁত্বজয় সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রশস্ত রচনা করে গেছেন। SAC ইতিহাদ 
রচনায় এটি একটি নিভ রষোগ্য উপাদান | 
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অশোকের শিলালাপ 

(a) স্থাপত্য ও তাপ্কর্ষীশল্পের নিদর্শন £ ভারতী প্র্রতব্ব-বিভাগ শ্রাতাম্ঠত হয় 

লর্ড কার্জনের আমলে। ১৯২২ সালে জন্‌ মাশলি ও অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
চেষ্টায় দিন্ধু-উপত্যকায় মহেঞ্জোদরো ও হর”পার বিস্তীর্ণ অঞ্চল খননের ফলে 
প্রাগোতহাসিক ভারতীয় সভ্যতার অনেক মল্যবান নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে। 
মধ্য ভারতে সাঁচী ও বারাণসীর দনকটবতর্ণ সারনাথে খননকার্ষের ফলে মৌর্য ও 
mahara বহু নিদর্শন আবক্কৃত হয়েছে। বিহার রাজ্যে নালন্দা মহাবহারের 
খননকার্যও পাঁরকষ্পনামত চলার ফলে এখান থেকে বহৎ 1শলালাঁপ ও তাম্রীলাঁপ, 
অর্ধদগ্ধ কিছ: কিছ: পদাথ, সীলমোহর, নানা ধরনের বৌদ্ধ দেব-দেবীর ATO’ উদ্ধার 
করা হযেছে । রাজসাহী জেলার (বর্তমান বাংলা দেশ) অন্তর্গত পাহাড়পরের 
বিখ্যাত সোমপুর বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিদ্কৃত হয়েছে। এখানকার মহাস্থান 
নামক অঞ্চলে প্রাচীন ANCA ভৌগোলিক অবস্থান ছিল বলে পাঁণডতেরা মনে 
করেন। এইভাবে খননকার্যের ফলে উত্তর ভারতের শ্রাবন্তী, কৌশম্বী, মথুরা, অহিচ্ছন্র- 
SES, সাঁচী, সারনাথ, WAT, LRAT কোণারক প্রভৃতি স্থান থেকে অনেক 
এীতিহাঁসিক নিদর্শন উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে । দক্ষিণ ভারতের মহাবাঁলপূরম TSS. 
ইলোরা, অমরাবতী প্রভৃতি স্থান থেকেও অনেক প্রীতহাঁসক নিদর্শন উদ্ধার করা 
হয়েছে। শিলালিপি, তায়ালাঁপ প্রভীতর এঁতিহাসিক বৈশিষ্ট্য হলো যে পরবতাঁকালেও 
তাদের অদল-বদল করার কোন উপায় থাকে না। 

বিদেশী প্রত্বতাত্বকদের মধ্যে জন্‌ মাশলি-সহ আলেকজান্ডার কাঁনংহাম বৃকানন 
হ্যাঁমল্টন, ফাগসন্‌ প্রমুখের নাম খুবই উল্লেখযোগ্য । আলেকজান্ডার কাঁনংহাম: 
গ্রীক ও চৈনিক পাঁররাজকদের লেখা নানা বিবরণী পাঠ ক'রে প্রাচীন ভারতের অনেক 
জনপদের ভৌগ্মোলক অবস্থান নির্ণয় করতে সমর্থ হয়েছেন। 


30 ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


(গ) মদ্রাঃ প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার আর একটি প্রয়োজনীয় উপাদান 
হলো মুদ্রা। গ্রীক লেখকদের বিবরণী পাঠ ক'রে আলেকজান্ডার কানিংহাম্‌ Get 
APT প্রদেশের অনেক স্থান হ'তে বহু মুদ্রা ও মুর্তি উদ্ধার করেছেন। TA 
Serie’ 'লাপমালার পাঠোদ্ধার করা হয়েছে | মর্তসমহের 'নমা্ণসৌকর্ষে ate 
প্রভাব প্রমাঁণত হয়েছে । AMT থেকে রাজাদের নাম এবং সমসামাঁয়ক আর্থক ও. 


সামাজিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। we বংশের MARI থেকে তাঁর পরব 
বংশধরদের নামান্কিত বহু মরা ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রীক, 


পহনব, শক ও. কুষাণ্‌ নুপাঁতিদের নামাঙ্কিত বহু মূদ্রাও ভারতের 'বাভন্ন স্থান থেকে 
পাওয়া গিয়েছে। 


[২] পারন্রাজকদের ভ্রমণকাহিনী £ i 


প্রাচীন পর্যটকদের বিবরণার মধ্যে aimo antaa ববরণী (ইন্ডিকা ) 
সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। তাঁর বিবরণদীর উপরে নির্ভ'র করে পরবতর্ণ যুগের জাস্টিন, 
স্্রাবো প্রভাতি গ্রীক এীতহাঁসিকেরা ভারত সম্বন্ধে অনেক বিবরণী 'িখেছেন। 

খা্টায় প্রথম শতাব্দীতে এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের লেখা ‘পেরিপ্লাসন অব্‌ দি 
Sistecar সী" পাঠে জানা যায় যে, মিশরের আলেবজাস্দ্রিয়া থেকে যাত্রা করে 
ইাঁরাথি:য্নান বা আরব সাগরের উপকুলবর্তাঁ বন্দরসমহহে সে যুগের নাবিকেরা বাণিজ্যের 
জন্য যাতায়াত করতেন ৷ 

গ্রীণ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক ভৌগোিক টলেমণর লেখায় ভারতের অনেক 
ভৌগোলিক অঞ্চলের বিবরণ পাওয়া যায় । 

রোমের সংগে ভারতের বাঁণিজ্য-সম্পর্কের কাঁহনী গ্রীক প্রীতহাঁসিক স্ট্রাবোর লেখা 
থেকে জানতে পারা যার । রোমের এীতহাসক প্রান খুব দুঃখ ক'রে লিখে গেছেন যে, 
রোমের বিলাসী নাগারকেরা প্রচুর agen দিয়ে ভারতণয় মসলিন, সুগন্ধ দ্রব্য ও মসলা 
ক্রয় করায় রোমের প্রচুর টাকা ভারতে চলে আসতো I 

প্রত্নতাত্বিক অরেল স্টেইন নানা নিদর্শনের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন যে, ভারতের 


ভারতের ভৌগোলিক পাঁরবেশ ও জন-সমষ্টি ১৯ 


fara উপত্যকার সংগে মেসোপটেমিরার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের স্থলপথে ব্যবসা- 
বাণিজ্য চলতো । 

প্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ভারতের সংগে এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ- 
গুলোর পরিচয় বৃদ্ধি পাওয়ার মূলে ছিল বৌদ্ধ ধর্মের বহুল প্রচার । চীন দেশ থেকে 
ভারতে অনেক পাঁরব্রাজক আসেন। তাঁদের মধ্যে ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙ ও ই িঙের 
নাম বিশেষ, উল্লেখযোগ্য | ভারতের বৌদ্ধতীর্থ গুলো ভ্রমণ ও এখানে বৌদ্ধশাস্ অধ্যয়ন 
_এ দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছারা চীন দেশীয় পাররাজকেরা অন/প্রাঁণত হয়েছিলেন | 
তাঁদের লেখা বিবরণণী সমসাময়িক ভারত ইতিহাসের নিভরযোগ্য উপাদান। 

MS অষ্টম শতাব্দী থেকে বৌদ্ধ মহাযান মতবাদ প্রচারের ফলে তিব্বতের সংগে 
ভারতের পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের ইতিহাস রচনায় তিব্বতীয় * 
পণ্ডিতদের লেখা তথ্যাদির এঁতহাসিক মূল্য সকলেই স্বীকার TAA | 

[৩] প্রাচীন ALS ও সমসামায়ক দেশীয় লেখকদের রচনা $ 

আর্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ বেদ" গ্রন্থাদ থেকে ভারতভূমিতে আর্যদের ভৌগোলিক 
বাসস্থান, তাঁদের ধমচিচ্ট সমাজ ও অর্থনীতির বেশ tse, বিবরণ পাওয়া যায়। 
আর্যদের ধর্মদর্শনের মধ্যে প্রধান হলো উপানিবদ্‌। উপানিষদেও তৎকালীন STA দের 
জীবনযাত্রার অনেক দণ্টান্ত পাওয়া যায়। বৌদ্ধজাতক ও জৈন ধর্মশাস্ত্ হিন্দু-প;রাণ 
প্রভৃতি থেকে প্রাচীন হীতহাসের অনেক তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে | এ সমস্ত গ্রন্থে 
কাহিনী ও কিংবদন্তি প্রভৃতির সংখ্যা বোঁশ হলেও তাদের মধ্য থেকেই হীতহাসকে উদ্ধার 
করা সম্ভব হয়েছে। 

ষণ্ঠ শ্রাণ্টপ্যবব্দি থেকে গ্রীক বার আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ (৩০০ aò- 
পবন) পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসের উপাদানের জন্য উল্লেখিত প্রাচীন সাঁহত্যের উপরে 
অধিক পরিমাণে নির্ভার করতে হয়। রামায়ণ ও মহাভারত--এ দুখান মহাকাব্য 
তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কাঁতক চিত্র পাওয়া যায়। বাভিন্ন 
পুরাণে প্রাচীন রাজবংশাবলীর ও রাজাদের হীতহাস বাঁণ'ত রয়েছে। মোট আঠারটি 
পঃরাণের মধ্যে TMT মৎস্যপতরাণ, EAT ব্রহ্মাণ্ডপ্‌রাণ এবং ভগবত- 
পুরাণ হতে বে সকল এঁতিহাসিক কাহিনী ও কিংবদান্ত উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের 
afas গুরুত্ব স্বীকার না করে পারা যায় না। মৌর্যঘুগে রচিত কৌটিল্যের, 
অর্থপাস্ত এবং বিশাখাদত্তের “Asal AA গ্রন্থ দুখানি থেকে সমসাময়িক ইতিহাসের 
অনেক তথ্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে। দাঁক্ষিণ ভারতে তামিল ভাষায় aio কিছ; fag; 
জাঁবন-বতত্তান্ত দাঁক্ষিণ ভারতের প্রাচীন যুগের হীতিহাদে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে । 
প্রাচীন জীবনচাঁরত-গুলর মধ্যে বাণভট্ট রচিত হুর্যচারত', বাক্‌পাঁতর 'গোড়বহ’, 
কলহনের 'রাজ-তরদিণা’, বিহলনের Tere চারত” সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রাম-চাঁরত' 
প্রভৃতি গ্রন্থের এাঁতহাসিক মূল্য অস্বাকার করা যায় না। 


॥২॥ 


. ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ 


[ক] প্রাচীন eres Seb সিলসোলিখিক্ক্‌ set ও 
লব্য-প্রস্তল মুগ 


প্রাচীন প্রস্তর AAS প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানৃষের ব্যবহৃত fee, কিছ? পাথরের 
তোর অস্ত্রশস্ত্র সন্ধান ভারতের নানাস্থানে পাওয়া িয়েছে। তাদের উদ্ধার করে 
দেশের 'বাভন্ন সংগ্রহশালা রাখা হয়েছে৷ গ্রীকশব্দ “পোঁলওালাথক্‌কে বাংলাতে 
বলা হয় “প্রাচীন-প্রস্তর যুগ’ ৷ এ যুগের মানুষেরা সর্বপ্রথম বন্যজন্তুদের আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষার জন্য পাথরের তোর অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতো । বনের পশদর মাংস 
খেয়ে তারা বাঁচতো। বন্যজন্তুদের মত তারা বনে-জঙ্গলে, ব্‌ক্ষশাখায়, পার্বত্য 
ঝরনার ধারে, পর্বত-গূহায় বাস করতো । আগুনের ব্যবহার তারা জানতো AT! 
তারা ছিল কাঁচা মাংসভোজাী। প্রাচীন প্রস্তর যুগের আদিম অধিবাসীদের পাথরের 


ai MP, 
৮0 


4] 


Spa ia নামত হতো “কোয়ার্টজাইটত জাতীয় “IE পাথর দিয়ে ।* তাই ভারতের 
প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষকে “কোয়ার্টজাইট্‌ মান:ষ’ও বলা যায় । এ যুগের মানুষেরা 
নোগ্রটো জাতিতুন্ত। আম্দামানের আঁদবাসী-উপজাতিদের দেখলে এদের কিছ 
পাঁরচয় মিলবে | 

[িদোলাথক্‌ যৃগ £ পাঁণ্ডতেরা প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও নতুন প্রস্তর যুগের TAT 
সময়ে একদল মান_ষের আস্তিত্বের খোঁজ পেয়েছেন। এ যুগের মানুষদের বলা হর 


* Advanced History of India, R. C. Majumdar, H. C. Roy Chaudhury, K. Datta 
—page 3. 


ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ রঃ ১৩ 
CCAS মানুষ’ । গ্রীক শব্দ ‘44৫50'র ইংরেজী প্রতিশব্দ ‘middle’, বাংলায় 
Sagas? । এ যুগের মানুষেরা প্রাচীন ও নতুন প্রস্তর যৃগের মধ্যবতাঁ সময়ে বাস 
করতো বলে তাদের মিসোলিথিক যুগের মানুষ বলা হয়। এ্ীতহাসিকেরা লক্ষ্য 
করেছেন যে, তাদের ব্যবহৃত পাথরের অস্্রগীল ছিল খুবই A! বোশর ভাগই ছিল 
এক Sf পারমাণ । তাই গ্রীক মাইক্রো’ ( Micro), বাংলা RH থেকে এ PT- 
সমৃহকে TAA বলা হয়। এই প্রজাতির মানুষেরা “কোয়ার্টজাইট জাতীয় E 
পাথর ব্যবহার না ক'রে শ্বেতবর্ণের বালুর ভাগ বোঁশ এমন বালডকাত্মক নরম পাথরের 
দ্বারা অস্ত নিমাণ করতো | 
নতুন প্রস্তর AAS নতুন প্রস্তর যুগের আঁবভবি হতে প্রায় বেশ কয়েক হাজার বছর 
লেগোঁছল। তাই নতুন প্রস্তর যুগের মানুষদের প্রাচীন প্রস্তর যুগের মান,ষের বংশধর 
বলা ঠিক হবে না। TOA এঁবযয়ে আরও কিছ আলোকপাত করতে পারেন। 


নবপ্রস্তর যুগের অন্তরশস্ম ও যন্মপাতি 
শনগ্ালাথকত শব্দটি ‘aie’ | নিওালিথিক্‌ যুগকে ইংরেজীতে “New Stone 
/১৪০*__বাংলায় ‘নতুন প্রস্তর যুগ’ বলা যায় | তখনও মান[ষেরা ধাতুর ব্যবহার জানতো 


হয়তো সোনা তারা দেখে থাকবে কিন্তু তার ব্যবহার জানতো না। তারা পাথর 
arias করলো । Tater ধরনের মসৃণ পাথরের 


[জানিস তারা তোর করে নানা কাজে ব্যবহার করার ATE জানলো। এ যুগের 


না। 
মসৃণ করে ধারালো করার কৌশল 


মানুষের oes ভারতের fated স্থানে পাওয়া গিয়েছে । মাদ্রাজের বেলারী জেলায় 
নতুন প্রস্তর যুগের অস্ত-নিমার্ণের একটি কারখানার খোজ মিলেছে। 

ধারে ধীরে তারা চাষ-আবাদ ও পশ:পালন করতে শিখল এবং একস্ছানে স্থায়ীভাবে 
বাস করতে লাগল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বহু গ্রাম গড়ে উঠলো ৷ চাষ-আবাদের 
সুবিধার জন্য অনেকে বাভিন্ন জন্তু ANTS লাগলো ! এখন হতে মানুষ কাপড় বোনা 
শুরু করলো। মাটির পাত্র তোঁর এবং খাদ্যদ্রব্য রান্না করতে লাগলো | 
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বাঁড়ঘর fagia করতে তারা বেশ aie পাঁরচয় fra বন্যজদ্তুর আক্রমণ 
থেকে আত্মরক্ষা করবার পক্ষে প্রৰ্ত-গৃহা নিরাপদ নয়। নির্ভয়ে বাস করতে নব্য 
প্রস্তর যুগের মানুষ ঘর তোর করে তার চারাঁদকে বেড়া দিয়ে বন্যজন্তুর আক্রমণ হ'তে 
নিজেদের রক্ষা করতো। গাছের উপরেও অনেক সময় ঘর প্রস্তুত করতো । নদা এবং 
হদের তাঁর হতে একটু দরে জলের মধ্যে বড় বড় গাছের খণ্ট পতে, তার উপর কাঠের 
aie তোর করতো ৷ 

ধাতুর ব্যবহার, প্রবার্ত'ত হবার সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন মানুষের Gate হতে লাগল। 
প্রথমে তামার ব্যবহার শুর: হর । কুড়াল, কাস্তে প্রভূত চাষ-আবাদের উপযোগী যন্ত্র 
তামা দিয়ে তৈরি করা হল। তামার অস্ত্র বৌশ মজবুত ছিল না। তাই তামা ও টিন 
গলাইয়া “ব্রোঞ্জ” নামে এক নতুন ধাতু প্রস্তুত হল; ব্রোঞ্জের অস্ত্রশদ্ত ও যন্তপাতি 
অনেক বেশী ধারাল ও মজবুত ছিল | 

একেবারে শেষে লোহার ব্যবহার শুর? হলো | সম্ভবতঃ প্রায় তিন হাজার বছর 
আগে মানুষ লোহার ব্যবহার শিখোঁছল ৷ লোহা ব্যবহার করে মানূষ ষ.দ্ধ-বিদ্যায 


[নিপূণ হ'য়ে উঠলো । যারা প্রথমে লোহার ব্যবহার শিখল, তারা অন্যদের হাঁরয়ে 
তাদের দেশ আঁধকার করে নিল 


[এ] লিন্ধুস্ভ্যতা বা হন্রঞ্সা-স্ভ্ভতা 


মিশরের নীলনদের উপত্যকার, মেসোপটোময়ার টাইগ্রিসইউফোঁটিস্‌ উপত্যকায় 
এবং ভারতের THY; উপত্যকায়, প্রায় একই সময়ে নদীনাতৃক সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল । 
সিম্ধ উপত্যকা অণ্চলে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরো খননের ফলে অনেক প্রাচীন 
এীতহাসিক নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে । এই আঁবত্কারের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, 
আর্যআঁধকার প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্বেই এক উন্নত ধরনের সভ্যতা ভারতে গড়ে 
উঠোঁছল। এ-সভ্যতাকে সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা-সভ্যতা নামে আভীহিত করা হয়েছে। 
SAWS িম্ধু-উপত্যকার সভ্যতাকে. CAI সভ্যতা বলা হয়। AT 
প্রস্তর যুগের শেষের দিকে তাম্রনার্মত oars ও অন্যান্য জিনিসপত্র ব্যবহৃত হ'তে 
MF! এই কারণে এ্রীতহাসিকেরা নব্য-প্রস্তর-পরবর্তা ace CAAA আখ্যা 
দিয়েছেন। ভারতে তামনার্মত gra ও অন্যান্য সামগ্রীর সাথে বরোজনামতি 
কিছ; কিছ; eye ipo হয়েছে। ইউরোপের বিভন্ন অঞ্চলে বোনা 
অস্বশস্তাদর যেমন বহ: নিদর্শন পাওয়া গয়েছে, ভারতে ততটা পাওয়া AHA! তাই 
ভারতের ইতিহাসে ব্রোঞ্জ যুগের তেমন কোন 'নর্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই ।* 
+ “Bronze implenments of early date have been found in India only with those 
of copper, but it does not appear that, that metal was ever generally 


used in India to the exclusion of copper.” —Advanced History of India, 
H. C. Raychaudhury, K. Datta, p. 13. Reprinted, 1973, 1974. 
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সহপ্রাচীন িন্ধু-সভ্যতা £ 

পর্বে ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক যুগ হতেই শুরু হয়োছল। কিন্তু 
PASTS আবিষ্কারের ফলে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বৈদিক যুগের বহু পর্বে 
Deva জন্মের প্রায় ৩০০০ বছর পর্বে এ-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। 


সিন্ধু সভ্যতার বিস্তীর্ণ অণ্যল 
সন্ধৃ-সভ্যতার বস্তাত £ 
আধদানক Heatran নানা তথ্যের উপর fete করে প্রমাণ করেছেন যে, প্রাক্‌- 
Seats সিম্ধৃ-সভ্যতা ভারতে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সম্প্রসারিত “ছল। পাঞ্জাব 
ও সিম্ধ; রাজ্য ব্যতীত AS LSA, WAG প্রভৃতি অঞ্চল থেকেও এই সভ্যতার অনেক 
নিদর্শন উদ্ধার করা হয়েছে । কাঁলবাঙ্গা, রূপার, লোথাল, রংপুরে প্রাপ্ত নিদর্শন- 
সমূহের সাথে হরপ্পা ও মহেঙ্গোদরোতে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের বেশ সাদশ্য লক্ষ্য 


করা CALE | 
faq ইতিহাসে সুপ্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী হিসাবে যে সাগান্য কয়টি দেশের 


নাম করা যায়ঃ তাদের মধ্যে ভারতের নাম সর্বপ্রথমেই করতে হবে। মিশর, 
মেসোপটেমিয়ী ব্যতীত প্রাচীন সভ্যতার HA হিসাবে চীন, গ্রাস ইটালী প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । তবে, এ-সকল দেশে বর্তমান অধিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রাচীন সভ্যতার 
তেমন কোন প্রভাব দেখা যায় না। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের ধর্মকর্মে এখনও 
ভারতবাসী তাদের প্রাচীন সভ্যতায় বিশ্বাসী | 
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পল্লী অঞ্চলকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠোঁছল বৈদিক সভ্যতা, আর নাগরকে কেন্দ্র করে 
গড়ে উঠেছিল দিম্ধৃ-সভ্যতা । 'সিম্ধু-উপত্যকার প্রাপ্ত এীতিহাসিক নিদর্শনসমূহ উন্নত 
নাগরিক সভ্যতার প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যায় । 

মেসোপটেমিয়াতে সুমের সভ্যতার নিদর্শন [হিসাবে যে সব সীলমোহর পাওয়া 
গিয়েছে তাদের সাথে মহেঞ্জোদরো ও হর”পায় প্রাপ্ত সীলমোহরের যথেণ্ট সাদ্‌শ্য 
রয়েছে। BAMA ভারতের সিন্ধু-উপত্যকার সাথে পাঁশ্চম এাঁশয়ায় এলাম ও 
মেসোপটোময়ার বাঁণিঙ্ের আদান-প্রদান চলতো, একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন | 

fay সভ্যতার যুগে মাতৃকাদেবী ও পশুপাঁতি শিবের আরাধনা ধর্ম-জাবনের 
প্রধান অঙ্গ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে । সালমোহরে বৃষের চিত্র পাওয়া 
গিয়েছে, fang tine aca উল্লিখিত গোমাতা গাভীর কোন নিদর্শন পাওয়া 
যায়ান। 

সম্ধৃ-সভ্যতাকে THA সভ্যতা বলা হর। ব্রোঞ্জের Tee, কিছ; নিদর্শন 
পাওয়া গেলেও, এখানে, CAAA প্রচালত ছিল, এটা বলার মত তেমন কোন তথ্যাদি 
পাওয়া ataa | 


নাগাঁরক সভ্যতা £ 


উনাঁবংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতীয় প্রত্রতব্াবভাগের নজর হরপ্পার উপরে 
পড়ে। তখনই মহেঞ্জোদরো খননের পারকষ্পনা গৃহীত হয়। সিম্ধনভাষায় 
মহেঞ্জোদরো কথাটার অর্থ হলো “মৃতের স্তুপ’ (mound of the dead) ১৯২২ 
Idra বাঙ্গালী এঁতহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান পাকিস্তানের Tags 
Teas রাজ্যের লারকানা জেলার মহেঞ্জোদরোতে একটি প্রাচীন 1ঢাপিকে বৌদ্ধ স্তুপ মনে 
করে খনন-কার্য শুরু করেন। খননের ফলে কয়েকটি চিন্রাঙ্কত সীলমোহর আবিদ্কৃত 
হয়। এর কিছ: পর্বে প্রায় একই ধরণের Toews সীলমোহর 'দয়ারাম সাহানীর নেতৃত্বে 
পাশ্চম পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী (মহলতান ) জেলার হরপ্পা নামক স্থানে আঁবচ্কত হয়। 
আঁবদ্কৃত সীলমোহরসমূহ . তুলনা করে ভারতের তদানীন্তন প্রক্ততত্ব বিভাগের প্রধান 
স্যার জন মাশলি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, WT ও 
মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত সীলমোহরসমৃহ একই প্রাক-্রীতহাসক যুগের সভ্যতার 
fara) যে-সব নিদর্শন এখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে তার সবটাই হরপ্পা 
সভ্যতার দর্শন | 

নগর পাঁরকল্পনা £ 


এতিহাঁসকদের বহু উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে দিম্ধৃ-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হয়েছে । মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার নগয় নিমাণে উন্নত স্থাপত্যরীতি লক্ষ্য 
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করার মত। নগ্র-পারিকল্পনায় ইটের তৈরি AIGARS দোতলা, তেতলা বাড়ি 
নাগরিকদের বসবাসের জন্য নার্মিত হয়োছলো । নগরের গৃহনিমা্ণ পদ্ধাত দেখে 
মনে হর যে তার কতগুলো ছিল আবাস-গৃহ এবং কতগুলো ছিল সর্বসাধারণের জন্য 
সরকারী TZ! বাড়িতে পাতকুরা, স্নানের জন্য আলাদা ঘর, ময়লা ফেলার জন্য বড় 
বড় পাত্র ছিল। মাটির নালা বা পাইপ দিয়ে রাজপথের ড্রেনের সংগে বাঁড়গুলো 
ARLE করা হতো, যাতে ময়লা জল সহজে বের হতে পারে | - 


মহেঞোদরোতে স্নানাগার 


মহেঞ্জোদরোতে একাট স্নানাগার আঁবচ্কৃত হয়েছে। যার trey ছিল ৩৯ ফুট, 
org ২৩ ফুট এবং গভীরতা ছল & ফুট পাঁরমাণ । মনে হয় সাঁতার কাটার পঢকুরাট 
সর্বদা জলপরর্ণ রাখার জন্য নিকটবর্তী সরোবর থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থা ?ছল। 
বৃহৎ স্নানাগারাটর চারদিকে দর্শকদের বসবার আসনের ব্যবস্থা ছিল। 


সামাঁজক জীবন £ 


ধনী ও দরিদ্র Ger শ্রেণীর নরনারী নিয়ে এ যুগের সমাজ গঠিত হয়োছিল। 
নাগারকরা ছিলেন স্থর:চিসম্পন্ন । মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত কিছ নরনারীর মৃত 
পরাক্ষা করে AANA আঁধবাসীদের পোশাক-পাঁরচ্ছদ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে বেশ ধারণা 
করাযায়। পুরুষেরা পরতেন ধ্যাত ও উত্তরীয়, মাহলারা পরতেন ঘাগরা ও কিদেশে 
ধারণ করতেন মেখলা ৷ অলঙ্কারের মধ্যে আংটি, বালা, হার, নাকমাঁব, চুলের কাঁটার 
বেশ প্রচলন ছিল। THAIN ও প্রসাধনের দ্রবাসমহ ACI ছোট ছোট কৌটোয় 
রাখা হতো | 

ভূমির উর্বরতার জন্য মহেঞ্জোদরোকে সম্ধুদেশের উদ্যান বলা হতো.। খাদ্যের 
মধ্যে গম, যব প্রভৃতি শসা, খেজুর AMS ফল, এবং নানাপ্রকার পশুপক্ষীর মাংস 


১৮ ইত্হাস্রে কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


ছল প্রধান । গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ছিল গরু, ভেড়া, কুকুর, মোষ ও হাতী ! 


অলংকার (মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত ) 


GALA অশ্বের উল্লেখ স্বরূপ কোন নিদর্শন পাওয়া যায়ান। নাশরিকদের প্রধান 
উপজাবিকা ছিল কৃষি ও পশুপালন | 


অর্থনৈতিক জাবন 
এখানকার অধিবাসীদের আর একটি বৃত্তি ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য । স্থলপথে বিভিন্ন 


স্থানের ব্যবসা-বাণিজ্য চলতো বলে মনে করা যায়। সিন্ধু উপত্যকা থেকে 
মেসোপটোমিয়া পযন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একই ধরনের ীলমোহর যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া 


| 
al 


টাটা 


fare | সীলমোহরগণুলি সম্ভবতঃ মূদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হতো | ্রত্ততত্ববদ্‌ অরেল 
স্টেইন্‌ মনে করেন যে, Prey উপত্যকার সংগে বেল:টিস্তানের মধ্য দিয়ে জলপথেও 
পারসা ও মেসোপটোময়ার আধিবাসাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল | এখানে 


১৯ 


কারিগরি শিল্প খুবই উন্নত ছিল। কাদামাটি দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় নানাপ্রকার 
জানস তৈরি করার জন্য এখানকার লোকেরা কুমোরের-চাক ব্যবহার করতেন। বাড়ী- 


ঘর প্রভৃতির জন্য পাঁজায় পোড়ানো ইট বা 
রোদে শুকনো ইট ব্যবহার করা হতো। 
তাঁদের তোর ধুতি ও শাড়ি তাঁরা পারধান 
করতেন i 

নাগারকেরা সৈনিকের বৃত্তিও গ্রহণ 
করতেন। PPE নিদর্শন হিসাবে তামা 
. ও ব্রোঞ্জের তৈরি কৃঠার ও বর্শা বেশ কিছু 
সংখ্যার পাওয়া গেলেও তাঁর, ধনক, তরবারা, 
বর্ম প্রভৃতি লৌহবনাঁমত অস্ধাদি পাওয়া 
যায়নি। 

Peery AICO এখানকার আধিবাসীরা 
fae নৈপুণ্যের পারচয় [দিয়েছিলেন । 
সাঁলমোহরের উপরে খোদাই-করা নানা 
ধরনের পশুর প্রতিকৃতি ও TLIC 


১, 


AN 
FN 


টা 


wie 


যোগামার্ত' 


তগ্নাবশেষ দেখে শিল্পীদের পাঁরামিতি জ্ঞানের বিশেষ পাঁরচয় পাওয়া যায়। মাটির 
পান্রের উপরে নানা কার/কার্য তাঁরা খোদাই করে রেখেছেন।  সীলযোহরের aaa 


শিলুপ-সৌকয" প্রশংসা করার মত। হরপ্পায় 
প্রাপ্ত কয়েকটি প্রস্তর aie গ্রীক্‌ ভাস্কর্যের 
সাথে তুলনীয় ।* মাটির পাত্রে বাচনত অঙ্গ- 
সজ্জা, সীলমোহরে উৎকীর্ণ জীবজন্তুর চিত্র 
ও 'বাঁভন্ন ম্যার্তর গঠন-পদ্ধাততে এ-যুগের 
অধিবাসীদের সজনী-্রাতভার পাঁরচয় 
দেয়। matio একটি acetates 
মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া গিরেছে। এখানে 
বহু সীলমোহর পাওয়া গেলেও উৎকীর্ণ 
াঁপমালার পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি | 
পাঁণ্ডতেরা অনেকেই মনে করেন যে, লাপি- 
. সম দ্রাবিড় জাতির আঁদি-লাঁপ। লিপি- 


সমূহের পাঠ সম্ভব হলে ভারতের প্রাচীন হীতহাসে নূতন আলোকপাত সম্ভব হতো। 


aA 


Greek Statues and show a high degree of de 


few stone images found at Harappa recall the finish and excellence of 
velopment in the sculptor’s art’. 
—Advanced History of India, p, 19 


‘২০ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 
ধমাঁয়ি অনুষ্ঠান £ 


দেবদেবীর পুজা ধায় অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল। বৃক্ষা। ও নাগ-নাগিনীর অচনা 
করা হতো। ATA অনুষ্ঠানে অনা প্রভাব সম্পূর্ণ“ 1বদ্যমান ছিল | 
omnis শিব ও জগন্মাতা পার্তীর 
পূজা প্রচালত ছিল। সালমোহরে 
উৎকীর্ণ একটি চিত্রে দেখা বায় এক 
যোগাসীন দেবমহীর্ত তাঁর মাথায় তিনাঁট 
শিং এবং তাঁর চারদিকে স্তব-স্ভুতিপরায়ণ 
বেশ কয়েকাঁট জীবজন্তু দাঁড়িয়ে রয়েছে। 
পাঁণ্ডতেরা অনুমান করেন যে, দেব- 
wets পশুপতি শিবের । সহেঞ্জো- 
দরোতে প্রাপ্ত বেশ কিছ; দেবীমর্তিকে 
জগম্মাতা পার্ব‘তাঁর মুর্তি বলে এতিহাসিকেরা মনে করেন । 

সিন্ধু সভ্যতার ধৰংস 

পাণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, খ্রীঃ পৃঃ ২০০০-১৫০০-এর মধ্যে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস 
হয়ে গিয়েছিল। ঠিক কি ভাবে বা কারা এই সভ্যতা ধ্বংস করেছিল তা আমরা সঠিক 
ভাবে এখনও জানতে ATATA I 

Pr উপত্যকায় বৃষ্টিপাত কমে গেলে পানীয় জল ও কৃষি কারের জন্য জলের 
অভাব দেখা দেয় । ফলে সিম্ধ- উপত্যকায় কিছু নগর ও গ্রাম মর:ভূমিতে পরিণত হয় | 
সিন্ধু নদে পাল জমতে থাকায় বন্যার জল শহরে ঢুকতে শুরু করে। প্রায়ই প্লাবন 
দেখা দিতে ল।গল এবং নাগরিকেরা শহর পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়োছলেন। এদিকে 
ভূমিকম্পের ন্যায় প্রাকৃতিক দূষেগি দেখা দিল। শহরের এক বড় অংশ ধ্বংস হয়ে 
গিয়েছিল । BRR সভ্যতা ধ্বংসের এটাও অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে উল্লেখ 
করা যায়। 

মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত RARA উপরে fear ধারালে। অস্তের আঘাত 
FADS দেখা যায়। পাম্ডিতেরা অনুমান করেন যে সম্ধু-উপত্যকার উপরে কোন 
শক্তিশালী জাতি অভিয৷ন চাঁলয়েছিল। আক্রমণকারীদের হাতে এখানকার অনেক 
নাগরিক নিহত হয়েছিলেন | হীতহাসের পণ্ডিতেরা মনে করেন যে উত্তর অঞ্চল থেকে 
বাহরাগত আর্ধগোষ্ঠীর সাথে এখানকার অধিবাসীদের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হয়েছিল | 
যুদ্ধে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা পরাজিত হলেন। ' BRT আক্রমণের ফলেই 
সম্ভবত সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতার পতন ঘটোঁছিল। 


পশুপাতি শিব 


Ok 


বৈদিক যুগ 


SSR বা প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় আর্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ‘বেদ’ রচিত 
হয়েছে । বেদ পদ্যে রাচত এবং সুর-সংযোগে গীত হতো ।* আর্য সভ্যতাকে বৈদক 
সভাতা বলা হয়। সিম্ধ্‌-সভ্যতার অবক্ষয়ের কালে সম্ভবতঃ আর্ধদের আক্রমণে এ 
সভ্যতার পতন ঘটেছিল। 

[ক] আমদের SS আগমন 


SAUA আঁদ নিবাস সম্বন্ধে পাঁডতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে | 

ভারতাঁয় পাণ্ডতদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে ভারতই আর্ধদের পিতৃভূমি। 
এখান থেকেই তাঁরা পারস্য ও ইউরোপের নানা Gore উপানিবেশ বিস্তার করোছিলেন। 
ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ও এম্বর্য হোল তার ভু-প্রকৃতি। এখানে যাযাবর জীবন 
সহজেই স্থিতিশীল হয়ে পড়ে | তবে সংস্কীতিপ্রচারের অভিযানে আর্ধরা বিশ্বের [বিভিন্ন 
অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপনে এাগয়ে গিয়েছিলেন, এ-যভুক্তিগ্রহণীয় | 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আর্যগোষ্ঠী ভারতের বাইরে থেকে এ দেশে এসেছিল | 
তাঁদের অধিকাংশের মতে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বা বল্কান অণ্চল অথবা ভশ্চুলা নদীর 
উপ্কুলভাগে SI CATS আদি বাসস্থান ছিল। তাঁদের মতে একসময় আর্যদের একটি 
শাখা পারস্য থেকে VET করে ভারতের উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ . দিয়ে ভারতবর্ষে 
অনুপ্রবেশ করে। অপর একটি শাখা ইউরোপের বাভিন্ন অঞ্চলে ছাঁড়য়ে পড়োছিল। 

প্রথম দিকে আর্যদের বসতি-বিস্তার সম্বন্ধে প্রমাণ-নর্ভর তথ্যাঁদর অভাবের জন্যই 
of SCAT নানা অভিমত প্রকাশ করেছেন। এশিয়া মাইনরের .কাপাডোঁসিয়া অণ্ডলে 
বোথাজ কুই 'লাপতে দেখা যায় যে, আন.মানক ১৫০১ Dorie, এই অঞ্চলে 
ae, চিত্র, বরুণ, নাশত্য প্রভৃতি আর্য দেবতার নামে শপথ করে কয়েকজন 
আর্ধনামধেয় নৃপাতি একটি সন্ধির শর্ত-পালনে প্রাতজ্ঞাবদ্ধ হয়োছলেন। লিখিত 
ভাষণ হিসাবে এই ‘লিপির বিশেষ উল্লেখ করা হয়।** 


+ ‘The earlist Aryan people were essentially a people of the voice... They were 
sts of the ear...... 
—The Outlines of History, H. G. Wells, pp. 276 277 
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RQ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 

ভারতে Tis বিস্তার ৪ 

আনুমানিক ১৫০০ MOa আর্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ‘ঝিগ্বেদ’ রচনার 
সময়ে আর্যরা সিন্ধু ইত্যাদি সাতাঁট নদীর উপকূলে অর্থাৎ ‘Aviad? IOE 


উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এই সাতাঁট নদী হলো-_শতদ্র;; বিপাশা, বঝিলাম, 
ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ( পাঞ্জাবের AGAR ), TAR, সরস্বতী । গাঙ্গেয় উপত্যকার কিছ: 


প্রাচীন ভারতবর্ষ ( আর্য বসাঁত "বস্তার ) 


অংশও এই অঞ্চলের TIS ছিল। এই অণ্চলাটি তখন কাবুল থেকে থানেশ্বরের 
নিকটবর্তী সরস্বতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তখনকার ASPA IOR বলতে 


বোদক যুগ ২৩ 

বোঝাতো আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত Gea, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, Maar’ ও 
রাজপূতনার কতকাংশ ৷ 

খাণ্বেদে AI বা ARO সাথে আর্যদের যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্য 
সাহিত্যে অনার্যদের হান প্রতিপন্ন করা হয়েছে। অনার্য'রা সভ্যতার দিক দিয়ে 
বেশ উন্নত ছিল। আর্ববিরোধী সংগ্রামে অনার্ধদের দ্রাবিড় শাখার কৃতিত্ব কম 
faa না। p 

উত্তর ভারতে আর্য-উপানবেশ বিস্তারের প্রথম AA কেকয়, শিবি, যদ: তুর্বস 
(fares ও পাঞ্জাব ), ভরত, পুর, GR ( মধ্যদেশ সরস্বতী নদীর দক্ষিণ থেকে 
অযোধ্যার সরয: নদী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ )১ মৎস্য, চেদী (রাজপূতনা ও মালব) 
ইত্যাদি কয়েকটি স্থানে আর্ধদলের প্রভুত্বের পারচয় পাওয়া T | 


[খ] বদি সাহিত্য 


‘বেদ’ আর্যদের শ্রেষ্ঠ are ‘বেদ’ শব্দের অর্থ হলো জ্ঞান। হিন্দুদের 
মতে ‘বেদ’ TCM, কোন মানুষের রচিত নয়। স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী বোদক 
খাদের দ্বারা শ্রুতি হয়োছিল বলে বেদের আর এক নাম TS" । বেদ বা শ্রুতির সন্ত 
(মন্ত্র বা স্তোত্) সংখ্যা যখন দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে লাগল, তখন বেদের সন্ত সমদহকে 
সংহত’ করা হলো, তাই বেদকে “সংহিতা” বলা হয়। শ্রুতি বা বেদ-সংহতার 
ere শ্রেণীবিভাগের ফলে খাক্‌ সংহিতা, I সংহিতা ও সাম সংহিতা--এই 
{তনটি বিশে নামে পাঁরচিত হলো | 

ACT হোল আর্যদের প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ । গদ্য, পদ্য ও সঙ্গীত-_এই তিনটি 
বিভাগে TAFE সংহত হওয়ায় পদ্য-সংগ্রহ খিক্‌, গদ্য-সংগ্রহ BHP’ এবং সঙ্গীত 
সংগ্রহ ama? নামে অভিহিত হয়েছে। খগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ- বেদের এই 
toate ভাগ । পরে আর একটি বেদকে “অথর্ববেদ' বা “অথর্ব সংহিতা’ নাম দেওয়া 
হয়েছে । এই বেদের TIR পার্থিব বিষয় FASS, বেমন- শত্রনাশ, রোগনাশ 
ও উপসম, ধর্মলাভের উপায় প্রভাতি বিষয় । AIST ARR পদ্যে রচিত। প্রত্যেক 
ATOPA যজ্ঞ ও ABS আচার-ব্যবহার সম্পাঁকতি মন্ত্রসম:হের গদ্য অংশকে ‘ব্রাহ্মণ’ 


বলা হয়। 
প্রত্যেক বেদের চারটি অংশ রয়েছে, যেমন-__সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও 


উপানিষদ্‌ ! 

বানপ্রস্থ অবলম্বন করে আর্ধরা বদ্ধ বয়সে FAP গ্রহণ করে একসমর 
অরণ্যবাসী হতেন! এ সময়ে ক্রিয়াবহৃল যাগ-যজ্ঞ সম্পাদন তাঁদের পক্ষে সম্ভব হতো 
না। তাঁদের জ্ঞান-পিপাসা মিটাবার জন্য বৈদিক যুগে অনেক দার্শীনক সাহিত্যের 
aie হয়। এই সাহত্যসমহ ‘আরণ্যক’ ও ‘উপানষদ্‌ নামে আঁভাহত। 'আরণ্য'কে 


যে দার্শীনক আলোচনা শুর: হয়েছিল, তা পূর্ণতা লাভ করে ‘উপানষদে'। তাই 


২৪ ইতিহাসের FRAT ( ভারতবর্ষ“ ) 


উপনিষদকে বলা হয় 'বেদাত্ত'_বেদের অন্ত বা শেষ অংশ। এর পরে যেন আর 
কিছ; রচনার থাকলো AT I 

বেদ-সাহিত্যের কলেবর বাঁদ্ধ পাবার ফলে তাদের সারমর্ম সংকলন ও পরস্পরের 
সঙ্গতি রক্ষার জনা রচিত হলো Haag বা ধর্মসূত্র বা waist শ্রুতি 
(সংহিতা ) ও স্মৃতির মধ্যে cis? প্রামাণ্য AAT পুনরার “বেদাঙ্গ' ও 
'দশনি,এ দুটো ভাগে বিভক্ত হর । বেদাঙ্গ ব্যতীত বেদ-পাঠ ও বৈদিক কমনিজ্ঠান 
সম্পন্ন হ'তে পারতো না। শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, TAs, জ্যোতিষ ও কষ্প-__এই ছয় 
ভাগে বেদাঙ্গ বিভক্ত হয়েছে | পরে অথর্ব সংহিতা নামে আর একটি সংহিতার Ato 
হোল ৷ মন; প্রভৃতি প্রাচীন লেখকেরা মাত্র তিন বেদের উল্লেখ করেছেন। AIZIT- 
AILA মধ্যে অথর্ব সংহিতা পরবতর্কালে রাঁচত হয়োছিল। 

বৈদিক স্যাহত্যের আর একটি 'বাঁশষ্ট অবদান হলো হিন্দুদের ছয়খান দর্শন ৪ 
কাপল. মীনর ‘aan’, পতঞ্জলির ‘যোগ’, গৌতমের ‘ama’, কণাদের “বৈশোধক', 
জৈদিনীর aaa ও ব্যাসের উত্তর-মীমাংা' বা ‘বেদান্ত’ | 


[at] বৈদিক aca সমাজজ্ঞীবন্ন 

প্রথমভাগে ATG দুটি শ্রেণীবিভাগ দেখা AAs গোঁরবর্ণ আর্য জাত এবং Seay 
অনার্য জাতি। আর্ষেরা বিজেতা, আর অনার্ষেরা বাঁজত অথাৎ পরাঁজত। বর্ণের 
ভিত্তিতেই আর্য সমাজে বর্ণ-বিভাগের সাত্রপাত হয় l 

খগ্বেদ রচনার সময়ে সম্ভবতঃ আব সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র ও বিশ ( পরবর্তী বৈশ্য 
জাতি )-_এ Îsi শ্ৰেণী বা জাত বিদ্যমান ছিল। খাগ্বেদের একট aCe কর্ম ও 
গুণানুসারে ব্রাহ্মণ, রাজন্য, বৈশ্য ও শদ্র_-এ-চারটি সামাজিক শ্রেণীর উল্লেখ আছে। 
আধ্যাত্মিক কার্য, যাগ-যজ্ঞ করতেন ব্রাহ্মণ, দেশ-রক্ষার কাজ করতেন রাজন্য বা.ক্ষান্রিয়, 
Bia. বাণিজ্য, পশুপালন প্রভৃতি অর্থনৈতিক কাযাঁদিতে পারদশ' ছিলেন বিশ বা বৈশ্য । 
সমাজের উপরের এই [তিন শ্রেণীর সেবা করতো শদ্র বা অনার্য । বৃত্তি অনুসারে আর্য 
ও অনার্ষেরা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হলেও তখন জাতিভেদ ছিল না। সামাজিক 
আচার-আচরণে বিশেষ বৈষম্য তখনও প্রবার্তত হয়নি। 

আর্ধদের সমাজ-জীবন স্ুনিয়ন্ত্িত ছিল। সমাজের মলে fete ছিল পারিবার ৷ 
পাঁরবারের বয়োজেষ্ঠ ছিলেন পাঁরবারের কা । ' চারটি আশ্রমে (চতুরাশ্রম ) তাঁরা . 
তাদের গোটা জীবনকে fase করেছিলেন। ব্র্ষচযশ্রিম ছিল অধ্যয়নের কাল। 
গাহস্থ্যাশ্রম ছিল গৃহা হয়ে সংসার-যাত্রা নিবাহের সময়। বানপ্রস্থাশ্রম ছিল সংসার 
পরিত্যাগ করে নির্জনে অধ্যাত্র-চিন্তায় সময় যাপন, যাঁত বা সন্ন্যাস আশ্রম ছিল মোক্ষ 
বা মুক্তি-কামনায় অবাশষ্ট জীবনযাপন। 

বৈদিক সমাজে নার, পুরুষের ন্যায় তুল্য ম্যাদা লাভ করতেন। পাঁরবারের 
'গৃহপাতি' অপেক্ষা ‘গ্‌হিণার’ সম্মান কোন অংশে কম ছিল না। নারী ও পুরুষ এক 


বৈদিক যুগ ২৫ 


সংগে যন্ঞ-কার্যে উপস্থিত থাকতেন, তাই স্ত্রীর আর এক নাম সহযাঁমণী। নারাঁরা 
POS, সূচী-শিম্প ও অন্যান্য সংসারী কাজে সময় যাপন করতেন | আর্যসমাজে 
ara প্রথা এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। নারারা প্রখর বুদ্ধি ও প্রতিভার 
আঁধকারিণী ছিলেন। খপ্বেদের স্তোত্র রচায়তার মধ্যে ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, যম 
ইত্যাঁদ বহ; গুণসম্পন্না নারীদের উল্লেখ আছে । বৈদিক যুগের শেষের দিকেও মৈত্রী, 
NCAT প্রভৃতি রমণীরা সেষুগের অলঙ্কারস্বরংপা ছিলেন | 

সাধারণ অর্থনোতিক জীবন £ 

বোদিক সাহিত্য থেকে আর্যদের সাধারণ অর্থনোতিক জীবনযাত্রার পাঁরচর পাওয়া 
যায়। 

আর্যদের প্রধান বৃত্তি ছিল পশুপালন ও কৃষি । গাভন ছিল তাঁদের প্রধান সম্পদ l 
গাভগর অধিকার নিয়ে তাঁদের মধ্যে অনেক সময় যুদ্ধীবগ্রহ ঘটতো | 

শিল্প-নিমা্ণেও তাঁরা নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। ধাতুশিস্পী, সুন্ূকার, 
তন্তুবায়, FAFA প্রভাত বৃত্তিধার' ব্যক্তিদের উল্লেখ রয়েছে | 

ব্যবসা বাঁণজ্যের জন্য তাঁরা সমদ্দ্রযাত্রা করতেন | 

গম, যব ছিল সে যুগের প্রধান খাদ্যশস্য | আর্ধরা নিরামিষ খাদ্য বৌশ পছন্দ 
করতেন, তবে ষন্ঞে AT পরে মাংসও তাঁরা খেতেন। CATS ETS 
দুব্যাদ তাঁদের tea খাদ্য ছিল। যজ্ঞ ও উৎসবের সময়ে তাঁরা সোমরস পান করতেন | 

পোশাক-পাঁরচ্ছদে তাঁরা আড়দ্বর পছন্দ করতেন না। উৎসবের সময়ে তাঁরা পশম? 
বস্ত্র ও জারর কাজ-করা পোশাক পরতেন | অনেক মূল্যবান অলঙ্কারও তাঁরা অঙ্গে ধারণ 
করতেন | 
অবসর [িবনোদনের জন্য তাঁরা নানা রকমের উৎসবে মত্ত থাকতেন! আর্ধরা ছিলেন 
যুদ্ধ ও উৎসবাপ্রয়। মগয়া, ঘোড়দৌড় তাঁদের অবসর বিনোদনের অঙ্গ ছিল । 
নৃত্যোৎসবে আর্য নারীরা যোগ দিতেন। দ্যতীড়া বা পাশাখেলা ব্যসনে পাঁরণত 
হয়েছিল । বাজি ধরে খেলা চলতো | এটা প্রায় নেশার সামিল হয়ে পড়োছলো । 


ধমজীবন £ 

প্রত্যেক সংহতার সন্ত বা মনত বা স্তোতরসমহ ছিল আর্ধ দেবদেবীর মাহমা-কীর্তন, 
তাদের উদ্দেশ্যে স্তব-্তুতি | আর্যদের প্রথম উপনিবেশ সপ্তাসম্ধ্‌ অঞ্চল ছিল প্রকৃতির 
রম্য-নিকেতন। প্রকৃতির এ্বর্য ও রূপে মুগ্ধ হয়ে TAA প্রকৃতির মাঝে দেখলেন 
এশ! বা দিব্য শান্ত । আর্য খাঁষদের মননে, ধ্যান-ধারণায় এই এশা শক্তির অনেক রুগ- 
বহ মুর্তি প্রতিভাত হলো | 

জগৎশপতা দ্য, বৃষ্টি ও বজের দেবতা CHANTS ইন্দু, জলের দেবতা বরণ, am 
মর. AA রুদ্র প্রভাতি দেবতাদের উদ্দেশ্যে আর্ধ-খাধগণ বহ: CBS রচনা করেছেন। 
উষা, সরস্বতী, আঁদাত প্রভূত দেবার উপাসনা হতো | উষা দেবীকে তাঁরা বলেছেন_- 


২৬ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ) 


কল্যাণী উষা, রাত্রির অন্ধকার বা অজ্ঞানতা ARS করে আলোর দিশারী মনোরমা 
war! 
আর্ধরা বহ: দেবদেবীর উপাসনা করলেও এশা বা দিব্য শান্তর একত্ব সম্বন্ধে 
তাঁদের ধারণা ছিল দিবালোকের ন্যায় স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল । খাক্‌-সংহতায় বার্ণত fates 
দেব দেবী যেন একই এশা শান্তর বাভিন্ন অংশ, একের fais বহর মধ্যে প্রকাশিতঃ 
- মহত্ব অনুসারে তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করেছেন মাত্র । বোদক সংহতায় একেশ্বর- 
বাদের যে মতাদর্শের উৎপাঁত্ত হলো, উপাঁনবদের উন্নত চিন্তাধারায় তা আরও স্পষ্ট হ'য়ে 
পরিণত আধ্যাত্বকতায় সম্পূর্ণ হোল-। বাদক যুগে মূর্তিপজা প্রচালত ছিল না। 


বৈদিক যুগে রাজনৈতিক জীবন £ 


বোঁদক যুগে পল্লী বা গ্রাম থেকে শর; করে 'বস্তীর্ণ জনপদের শাসন-ব্যবস্থাকে 
সংহত করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করার মতো.। 

গ্রাম শাসন করতেন ‘amma’, তাঁর উপরেই ছিল পল্লা-শাসনের সবটুকু দায়িত্ব। 
করেকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো “বশ” বা 'জন'। ‘জন’ থেকেই 'জনপদ*। কয়েকটি 
গ্রাম নিয়ে সংগঠিত হতো একপ্রকার ভৌগোলিক সীমা_জনপদ । বশ" বা ‘জন’-এর 
আধিপাঁতকে বলা হতো “বিশপতি’ বা ‘রাজন’ বা ‘রাজা’ | 

রাজন্‌ বা রাজা ছিলেন তাঁর দলের প্রাতনাঁধ। রাজ্যের প্রজাদের সর্বপ্রকার মঙ্গল- 
বিধানের দারিত্ব ছিল তাঁর । acces সময়ে তান হতেন সেনাপাঁতি, শান্তির সময়ে তিনি 
বিচার পাঁরচালনা করতেন, আবার যজ্ঞানুজ্ঠানের সময়েও তাঁকে উপাস্থিত থাকতে হতো | 

বৈদিক যুগের প্রথমভাগে আর্যদের ভিন্ন fsa গোষ্ঠীর ছোট ছোট রাজারা পরবর্তী 
কালে শা সয় করে বৃহৎ জনপদের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হয়োছলেন। এ 
সময় থেকে রাজার ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পেয়োছিল। 

রাজপদ ছিল প্রায়ই বংশগত । রাজতন্ত্র” প্রচলিত থাকলেও রাজারা স্বেচছাচারণ 
হতেন না। রাজকার্য ধর্মকার্ষের অঙ্গ হিসাবে দেখা হতো । রাজ্যাভিষেকের সময়ে 
প্রত্যেক রাজাকে STH প্রতি এবং সভা-সাঁমতির প্রতি কর্ত বয-পালনের শপথ নিতে 
হতো। 

রাজাকে রাজকার্যে সাহায্য করতেন “পুরোহিত”, “সেনানী” ‘ama? প্রভৃতি 
কমচারীরা। প্‌রোহিতেরা সাধারণতঃ হতেন ব্রাহ্মণ ॥ ধর্ম-কার্ষে তাঁরাই রাজাদের 
সাহায্য করতেন। যুদ্ধ-বিগ্রহে রাজাকে সাহায্য করতেন সেনানী বা সেনাপাঁত। তাঁর, 
I বশ তলোয়ার, কুঠার, গদা ইত্যাদি নিয়ে আর্য“বারেরা যুদ্ধ করতেন। এ 
সময়ে লোঁহ ধাতু প্রবর্তনের ফলে য্.্ধাস্রগূলো ছিল স্থৃতীক্ষম॥ গ্রামণীদের পরামর্শ 
মতো রাজা গ্রামগুলো শাসন করতেন। সভা বা ANTS নামে জন-প্রাতিষ্ঠানের পরামর্শ 
ও সাহায্য রাজা পেতেন। 

caine যুগে গণ? ও ATSA উল্লেখ পাওয়া যায়। গণপ্রাতীনাধরা যে 


বৈদিক যুগ ২৭ 
রাজ্য শাসন করতেন তাকে বলা হতো ‘গণ’, শাসকগোচ্ঠীর প্রধানকে বলা হতো NT- 
জ্যেষ্ঠ । বৈদিক-যুগে গণতান্ত্ৰিক শাসনব্যবস্থা প্রচালত ছিল না! 

রাজা, রাজপরিবার ও রাজকর্মচারীদের পোষণের জন্য প্রজারা রাজভাণ্ডারে ‘বল’ 
(কর, রাজস্ব ইত্যাদি উপহার ) প্রদান করতেন | 


[a] Saas) Caines স্থুগে আর্মঈসভ্যতাল্প ASS 

পরবতর্ণ বৈদিক যুগে পূর্ব ভারতে আর্যদের উপনিবেশ আরও বিক্তৃত হয়েছিল । 
আনুমানিক ৮০০ শ্রীজ্টপবন্দের মধ্যেই কাশী, কোশল, বিদেহ, মগধ, বঙ্গ প্রভৃতি 
অনার্য অঞ্চলে arses প্রতিষ্ঠিত হলো। উপনিবেশ বিস্তারে আর্য-ক্ষান্য় জাতির 
পরাক্রম উল্লেখযোগ্য | শাসনব্যবস্থায় এ সময়ে ‘রাজতন্ত্র’ প্রবার্তত হর়।  শাঁন্তশালা 
ক্ষতিয় নৃপাতিরা বহ: রাজ্য জয় করে “রাজ চক্রবতঁ বা ‘সম্রাট’ নামে আঁভাহিত হতেন। 
gee, ‘অশ্বমেধ’, “বাজপের" প্রভৃতি যজ্ঞ সগোরবে IRSA করে ‘সম্রাট’ নিজের 
প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করতেন | সমগ্র উত্তর ভারত ‘আযবিত* নামে পাঁরাচত হলো । 
বৈদিক সভ্যতা ভারতে TOT হলো | 

দক্ষিণ ভারতে TAG প্রতিষ্ঠিত হতে বেশ সময় লেগোছিল। সম্ভবতঃ গোদাবরী 
নদী অতিক্ৰম করে আর্ধরা অন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি অনার্য জাতির সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে 
লিপ্ত হয়েছিলেন। সুদুর দক্ষিণ অঞ্চলে তামিল, কানাড়া, মালোয়ালী প্রভৃতি অনার্য 
জাতির আধিপত্য বহু বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। 

পরবতর্ণ tains যুগের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অবদান হলো দুখানি 
মহাকাব্য__রামায়ণ ও মহাভারত। হিন্দুদের দার্শনিক ধর্মগ্রন্থ ভগবদগীতা" 
মহাভারতের অংশাবশেষ। পরবতাঁ বৈদিক যুগের আর্যদের সামাজিক, রাজনোতক ও 
ধর্মজীবনের একটি সুন্দর আলোচনা মহাকাব্য দুখানিতে পাওয়া যায়। সমাজে 
চারটি বর্ণের প্রাধান্য থাকলেও এ ALA অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন লক্ষ্য করার মতো । 
মহাকাব্যের ILA ভারতের প্রায় সকল অঞ্চলেই আর্য-সভ্যতা প্রাতিষ্ঠিত হয়োছল। 


লৌহ যুগ £ 

তাম্্ধূগের পরবর্তা সময়ে লৌহয:গের সূচনা হয়। পাণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন 
যে খণ্বেদ রচনার সময় থেকেই ভারতের ইতিহাসে লৌহয-গের প্রবর্তন ঘটেছে। এ 
সময় থেকে প্রচুর এতিহাঁসিক উপাদানও সংগৃহীত হয়েছে। উন্নত ধরনের লৌহ অস্ত 
শান্তিশালী আর্যদের হাতে অনার্যদের পরাজয় ঘটলেও TH, সভ্যতার আঁব্কারের ফলে 
অনার্য সভ্যতার বিস্ময়কর অবদানে ভারতের ইতিহাস AA হয়েছে। 


[el লৌহ sees সুচনা 


গণ্ডিতেরা এ বিষয়ে মোটামুটি একমত যে নবপ্রস্তরযনগের মানুষেরাই সভ্যতার 
বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের HAMS করে। এই যুগের প্রধান PM হল 


২৮ | ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার যার ফলে জীবন যাপনের ব্যাপারে মানুষ উন্নততর 
সোপানে AINA যেতে সমর্থ হয় । তবে প্রন্তরের যুগ থেকে ধাতুর যুগে উত্তরণ সহসা 
হয় নাই। এই উত্তরণ যে দীর্ঘাদন ধ'রে ধাপে ধাপে ঘটেছিল তার অন্ততঃ দুটি 
অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। এক, প্রস্তর এবং ধাতীনার্মত অস্ত্রাদর পাশাপাশি 
ব্যবহার ; দুই, প্রথম যুগেও ধাতুনার্মত অস্ত্র ও নবপ্রস্তরযুগে ব্যবহৃত প্রস্তর. নার্মত 
GEIA মধ্যে নকট-সাদৃশ্য | 

ভারতের 'বাভন্ন অঞ্চলে ধাতুর ব্যবহার কিন্তু ঠিক একই সময়ে একই রকমে ঘটে 
নাই। উত্তর ভারতে প্রস্তরানার্মত অস্ত্রশস্ত্র ও উপকরণের পাঁরবর্তে প্রথমে সাধারণভাবে 
তামার ব্যবহার TAS হয়। দেশের নানা স্থানে তাগ্রনার্মত কুঠার, তরবারি, বর্শা ও 
অন্যান্য নানা ধরনের তামার উপকরণ পাওয়া গেছে । এরও অন্ততঃ কয়েক শতাব্দী 
পরে লৌহের আঁবচ্কার হয় এবং তামার পরিবর্তে লোহার প্রচলন শুরু হয়। 
এতিহাসকেরা উত্তর ভারতে একটি তাগ্র যুগ এবং আদম লৌহ যুগের মধ্যে পার্থক্য 
করেন। দাঁক্ষণভারতে কিন্তু এতিহাসিকেরা প্রস্তর যূগ ও লোঁহযুগের মধ্যবর্তী 
একটি তাঘ্রযুগের অস্তিত্ব পান নি । এক্ষেত্রে প্রস্তর যুগের অব্যবাহত পরেই লৌহযুগের 
সূচনা হয়, প্রমাণ HCG SALA মনে করা হয় । ইউরোপের কয়েকটি দেশে নব প্রস্তর 
যুগের পর একটি ব্রোঞ্জ যুগের কথা বলা হয়েছে । তামা অপেক্ষা ব্রোঞ্জ তামা ও va 
মিশ্রণে তোর শন্ত এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরির পক্ষে আঁধক উপযোগা। তাম্রানামতি 
উপকরণের সঙ্গে অতি প্রাচীন যুগের তোর কিছ: রোঞ্জের উপকরণ পাওয়া গেলেও 
ভারতে ব্যাপকভাবে ব্রোঞ্জের ব্যবহার প্রচালত হয়োছিল তা এনে হয় না। 
এীত্হাঁসকদের সাধারণ আঁভমত হল যে খগ্বেদ রচিত হওয়ার পর্বেই লোহযুগের 
AA হয়োছল | যাঁদও লোহা-পাথরের সন্ধান মানুষ প্রথমে পায় সম্ভবতঃ নবপ্রস্তর 
যুগের গোড়ার দিকেই তব খাঁনজ লোহা-পাথর থেকে পৃথকভাবে লৌহ নিষ্কাশন 
পদ্ধাত মানুষ আঁবদ্কার করে অনেক পরে । তুরস্ক ও এশিয়া নাইনরের আর্মেনীয় 
পার্বত্যাঞ্চলে হিটাইট নামে এক যাযাবর জাতির মানুষই প্রথম লোহা-পাথর আগুনে 
গাঁলয়ে দৈনান্দন ব্যবহারের উপযোগী করোছিল। আঃ ১৫০০ NENNT 
কাছাকাছি সময়ে খাণ্বেদ রাচত হওয়ার পূর্বেই সাধারণভাবে লোহার ব্যবহার আরম্ভ 
হয় এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে লৌহযন্গের AAS হয়-__-একথা faa aa বলা যায়। তামা 
ও ব্রোঞ্জ এবং অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা লোহা অনেক বেশ মজবূত হওয়ায় মানবের 
দৈনন্দিন জীবনের উপযোগী নানা,উপকরণ ও অস্ত্রস্ত্রাদর অধিকার মানুষের আয়ত্তে 
এসে গেল-_সভ্যতার ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রগাঁত অনেক বোঁশ ত্বরান্বিত হোল | 
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পর্সসৎক্কার আন্দোলন-_টজন ও বৌদ্ধ ধর্ম 


পরবতর্শ বৈদিক যুগে ভারতের পূব্চিলে ক্ষান্রয় ও অন্যান্য বর্ণের শোর্যবীর্ষের 
ফলে আর্য উপনিবেশ আরও বিস্তারলোভ করলো । এ সকল উপানিবেশে অব্রাঙ্গণ ও 
saa’ জাতির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল 

ব্রাহ্মণ প্‌রোহিতেরা এ-যুগের আর্য-ধর্মকে কেবলমাত্র আচার-অনংষ্ঠানেই পর্ধবাঁসত - 
করে ফেললেন। জাতিভেদের কঠোরতা বৃদ্ধ পেতে লাগলো । অপেক্ষাকৃত নিয় 
শ্রেণীর নরনারণ সমাজে উপেক্ষিত ও ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়লো । শ্রেণী-বিস্বেষ বৃদ্ধ 
পেলো। 

' এক GA ধর্মব্যবস্থার ফলে জন-চিত্ত PR হয়ে পড়লো । ব্রাহ্মণ্য ধর্মে 

জটিল ও caw  ক্রিয়া-কর্মের এক অনিবার্য প্রাভাব্রিয়া হিসাবে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের 


উৎপাত্ত হলো | 
[ক] এর্মসলহক্ষাব আন্দোলনে কাব 


সামাজিক কারণ £ ধর্ম'সংকার আন্দোলনের পিছনে অনেক কারণ বিদ্যমান ছিল। 
আর্য-সমাজে তখন ব্রাহ্মণদের প্রাতপাঁত্ুই ছিল একচেটয়া। সামাজিক বিধিনিষেধ 
কঠোরতর হতে থাকলো । সব জীবই এক ব্রহ্ের সম্তান__পরাণে বাত এ উপদেশের 
মূল্য কেউ দিতে চাইতো aT! বণান্তর ও বৃত্তি পারবর্তন নিষিদ্ধ ছিল। ate 
[বিবরণীতে জানা যায় যে, নিয় বর্ণের ব্যান্তরা “হীন জাতি' হিসাবে গণ্য হতো | 
ক্রীতদাস প্রথা প্রচালত ছিল৷ বেগার খাটানো সামাজিক রীত হিসাবে স্থান পেয়োছিল। 
সাধারণ লোকেরা পল্লী অঞ্চলে মাঁটর কুঁটিরে বসবাস করতো । রাজা ও ধনী ব্যন্তিরা 
বাস করতেন AR বা নগরের সংরাক্ষিত অঞ্চলে। এ সময়ে চম্পা ( ভাগলপ্নুরের 
fadat), রাজগৃহ ( পাটনা জেলায় ), শ্রাবন্তী, শাকেত (অযোধ্যা), বৈশালী 
( এলাহাবাদ অঞ্চলে ), বারাণসী প্রভৃতিতে AAS নগর গড়ে উঠোঁছল। 

সমাজের উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ধনী স্তপ্রদায় সাড়ম্বরে যাগ-যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করতেন। সাধারণ লোকেরা এ সকল কাজে তেমন উৎসাহ পেতেন না। 
তাছাড়া এত অর্থ তাঁরা কোথায় পাবেন ? সমাজে ব্ৰাহ্মণ ও AEM প্রভাব-বৃদ্ধি পেলেও 
বৈশ্য সমাজ কিন্তু কৃষ ও বাণিজ্যের দ্বারা ধন-সম্পদে বলীয়ান হয়ে উঠতে লাগলো | 
পূ্বদেশে উপানিবেশ বিস্তৃত হয়েছিল ক্ষত্রিয়দের পরার্রমে | পশ্চিম ভারতে ছিল 
ব্রাহ্মণের প্রাধান্য আর পর্ব ভারতে প্রাতষ্ঠিত হলো ক্ষায়প্রাধানা। ACH মধ্যে 
সংঘাত অনিবাৰ্য হয়ে উঠলো | 

আর্থিক কারণ è আর্য সত্যতা ছিল পল্লীকোন্দরক। চাষ-বাসই ছিল তাদের প্রধান 


aie) তাঁতিঃ ছ্‌তোর fast, কুমোর প্রভ্‌ ত নিজেদের বাঁত্ততেই জীবিকা নির্বহি 


৩০ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


করতেন। বাঁসন্দাদের বৃত্তি অনুসারে গ্রামগলো পৃথক পৃথক নামে চাহ্নত হতো ৷ 
প্মারবারিক AGL বংশান,ক্রমে চলতো ৷ গ্রামগুলো স্বায়ত্তশাসিত ছিল ; তবে রাজার 
প্রাধান্য মেনে নিতে হতো এবং তাঁকে প্রাপ্য রাজস্ব দতে হতো । কৃষিক্ষেত্রের বৌশর 
ভাগ n AT ছিলেন পঢরোহিত ও উচ্চবর্ণের ব্যান্তরা। MMA এক শ্রেণীর স্বাধীন 
কৃষক বা NENS চাষবাস করে ধনী হয়ে উঠলেন । রাজকর্মচারীরাও তাঁদের সম্মান 
হদখাতেন ৷ বাবসা বাণিজ্যের ফলে বাঁণক বা শ্রেষ্ঠীগোষ্ঠী সম্পদশালী হয়ে উঠলেন | 
এ'রা প্রায় সকলেই ছিলেন বৈশ্য সম্প্রদারভুন্ত | বৰাহ্মণ-শাসিত সমাজে বৈশ্যরা ধনবান 
হলেও তেমন মবাঁদা পেতেন না । জাতিভেদের নিষ্ঠুরতার শিকার তাঁরাও হতেন। 

aaa কারণ 2 

বেদ-সধাহতার সংগে ব্রাঙ্গণ-ভাগ ATS হওয়ায় awl ক্রিরাকমে” অনেক পাঁরবর্তন 
দেখা দদল ৷ যজ্ঞকার্ষে পারদর্শী ব্রাঙ্মণ-পরোহিতেরা বিশেষ মযদার অধিকারী হলেন! 
আাড়ম্বরপর্ণ ক্রিয়াকাণ্ডই ধর্ম হিসাবে পাঁরগাণত হলো | ভান্তির অভাবে তা ধমর্প্রাণহীন 
মাচারসর্বস্ব হয়ে পড়লো ।  যাগ-বজ্ে পশহবালির নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল। ধর্মের 
জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সাধারণ লোকেরা বুঝতে পারতেন AT | 

ধম'সাধনার দানবতাবাদী একটি সরল পথের সন্ধানে চিন্তাশীল ব্যান মাত্রই ব্যাকুল 
হয়ে পড়লেন। ক্রিয়াবহূল যাগ-হজ্ঞের বিরদ্ধে প্রতিবাদ উপনিষদের খাঁষরা পূর্বেই 
করোঁছলেন। তাঁরা মানূবকে যথার্থ জ্ঞানলাভের উপদেশ 'দিয়োঁছিলেন। যাগ-যজ্ঞ 
পশুবালর নিন্দা করোছলেন। একদল পাঁরব্রাজক এ-সময়ে দ:ঃখ হ'তে মানবের প্রকৃত 
মুন্তলাভের পথানর্দেশে স্বাধীন মতাদর্শ প্রচারে ব্রতী হয়োছলেন। জনসাধারণের 
ভাষায় তাঁরা তাঁদের মতবাদ প্রচার করাঁছলেন। তাঁদের কথায় সহজেই জনচিত্ত আকৃষ্ট 
হলো। প্ব-ভারতের ক্ষাত্রয় নৃপাঁতবন্দ তাঁদের রাজসভায় উপাঁনষদের আলোচনায় 
যথেষ্ট উৎসাহী ছিলেন । ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের তীব্র সমালোচনা হতে লাগলো । ব্রাহ্মণ 
বিরোধী মনোভাব দিন দিনই জনাপ্রর হয়ে উঠলো iaa ও রাহ্মণেতর অধ্যষিত 
গাঙ্গেয় উপত্যকায় ব্রাঙ্মণ-বরোধা ভাব প্রবল হলো। এক নতুন সমাজগঠন ও নতুন 
AAMT THA প্রাতষ্ঠায় জনমত গড়ে উঠতে লাগলো | 


al হজৈন ও eaa 
বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ, দুজন ধ্মনায়ক জৈন ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
করেছেন। তাঁরা ধর্মসংস্কারক নাগে বিশ্বের ইতিহাসে পরম মাদার অধিকারী | 
দুজনেই তাঁরা প্রর্ব-ভারতের ক্ষাত্রয় বংশোদ্ভূত, প্রায় সমসাময়িক । দুটি ধর্মই 
_ প্রকাশ্যে বেদীবরোধী, সমকালীন সমাজ-অর্থনীতি ধর্ননীতির বিরুদ্ধে এক তাঁর 
গ্রাতিবাদ। অথচ বৌদক ages উপানষদ থেকেই ধর্ম“সংস্কারের মুল প্রেরণার উদ্ভব 
হয়েছিল । দুটি ধর্মই মানবতাবাদী । যাগ-যজ্ঞ করে মানষকে ভ্রান্তপথে চালাচ্ছেন 
ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা | দ:ঃখ-নিবত্তর পথের সন্ধান তাঁরা দিতে পারেনানি। 


ধর্মসংস্কার আন্দোলন__জৈন ও বোদ্ধ ধর্ম ৩১ 


দুটি ধর্মের মূল কথা হলো, মানবের Twila zw শান্তর বিকাশ সাধন । তাঁরা 
দুঃখ-নিবৃত্তির কথা বলেছেন জনসাধারণের সহজ ভাবার । তাঁদের ধর্মমতের জনপ্রিয়তা 
সম্ভব হয়েছিল এই কারণেই । মানবমুক্তির সহজ সরল পথের সন্ধান দিয়েছেন এই 
দুজন মহান ধর্ম-প্রচারক । 


[গা] seta ও seas জীবনী ও শিক্ষা 


জৈন ধর্মের উৎপত্তি £ 

বর্ধমান মহাবীর জৈন ধর্মমত জনসাধারণের কাছে প্রচার করোছিলেন। কিন্তু জৈন 
ধর্মশাস্ত্াদ থেকে জানা যায় যে, তাঁর পর্বে তেইশ জন তীর্ঘংকর বা IEAA- ATF 
ধর্ম প্রচারকদের চেষ্টার ফলে জৈনধর্ম পর্ব থেকেই সমৃদ্ধ ছিল। SPAA মধ্যে 
প্রথম ছিলেন খবভ ৷ ২৩তম তীর্থংকর ছিলেন পার্্বনাথ । বর্ধমান মহাবীর ছিলেন 
২৪তম এবং শেষ তীর্থংকর । কোন কোন এ্রীতহাসিকের মতে কাশীর জনৈক রাজপান্র 
পাশ্বনাথ ছিলেন জৈনধমের প্রকৃত প্রবর্তক। তিন সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। তান 
তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন £ কাউকে হিংসা করবে না ; কখনও মিথ্যে কথা বলবে 
না; ছার করবে না; অন্যের কোন জানিস দান হিসাবেও গ্রহণ করবে না। এ উপদেশ- 
সমহই পরবর্তাঁকালে জৈনধর্মে'র ‘চতুযমি’ নামে পাঁরগাঁণত হয়োছিল। 

বর্ধমান মহাবীর £ সর্বশেষ তাঁ্থংকর বর্ধমান মহাবীর এই ধর্মকে জনাঁপ্রয় করে 
তোলেন। তিনি ৫৪০ গ্রাঃ পূ্বান্দে উত্তর বিহারের বৈশালী নগরের কুন্দপুর নামক 
স্থানের ‘জ্ঞাতৃক’ নামে এক ক্ষ্রিয়কুলে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম 
{সদ্ধার্থ, মাতার নাম ছিল ত্রিশলা। 
তান ছিলেন গতম বুদ্ধের সমসাময়িক | 
মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে রাজপ্রাসাদের 
সুখভোগ পরিত্যাগ করে তানি কাম ক্রোধ- 
লোভ-মোহাঁদি দিপু জয় করে Ter’ 
বা বিজিতেন্দ্র় হলেন ও কৈবল্য বা 
faye করলেন। এই সময় থেকে 
শতনি মহাবীর নামে প্রসিদ্ধ হন। 

মহাবীরের অনুগামী শিষ্যদের Faas’ 
(সংসার FATS ) বলা হত। সংসারের 
মায়া, মোহ, লোভ প্রভৃতি থেকে তাঁরা 
হলেন NRA বা বন্ধনহীন। তার “জিন’ বর্ধমান মহাবার 
উপাধি থেকেই পরবতাঁকালে তাঁর শিষ্যরা ‘জৈন’ নামে প্রসিদ্ধ হলেন। "তান কোশল, 
মগধ, বিদেহ, অঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যে তাঁর ধর্মমত প্রচার করোছলেন। তি 


ইতি (IX)—o 
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De প্‌ঃ ৫২৮-২৭ থেকে ৪৬৭ ICTA মধ্যে দক্ষিণ-বহারে পাবা বা পাবাপুরীতে তান 
দেহত্যাগ করেন । 

জৈনধমেরি শিক্ষা £ পা্বনাথ-প্রবার্তত চতুযামের সঙ্গে মহাবীর ব্রহ্মর্য বা 
?জতোন্দ্রয়তার AEA যোগ করোছিলেন। জৈনদের মতে প্রত্যেক “জনই” পরম দেবতা 
বলে আভাহত হতে পারেন, কেননা মানবাত্মার অস্তার্নহত শান্তির-পূর্ণ বিকাশ তাঁর 
মধ্যেই হতে পারে। তান জিতোন্দয় Prec হয়ে এক আঁনর্বচনীয় আনম্দধামে 
প্রবেশ করতে পারেন। এটাই জৈনদের মতে fasta বা মোক্ষ । মহাবীরের অনুগামী 
শিব্যগণ (জৈন ) বেদের শ্রেস্ঠত্ব স্বীকার করেন না। প্রাণী হিংসাকে তাঁরা মহাপাপরুপে 
গণ্য করেন। বৌদ্ধদের তুলনায় জৈনাদগের আঁহংসানীতি অনেক বোশ কঠোর ও 
ব্যাপক। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বিশ্বের সকল Fer আত্মা আছে । একজন 
সর্বশান্তমান্‌ ঈ“বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর দয়ার উপরই মানুষের ale 
নির্ভার করে একথা তাঁরা বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে NATA আত্মার মধ্যে 
যে শান্তসমূহ AY আছে সেই শান্তসমূহের সবেচ্চি পূর্ণতম এবং শ্রেষ্ঠ বিকাশই হল 
ঈশ্বরত্ব। তাঁরা হিন্দুদিগের কম্মফলবাদে বি*বাসী। অতীত জীবন থেকে পাওয়া 
যাবতীয় কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াই পরম মুন্ডি বামোক্ষ। GAD ও ক্লেশ 
সহ্য করে দেহকে পাঁড়ন করলেই দেহের মধ্যস্থিত আত্মা শক্তিশালী হবে। এই হল 
তাদের বিশ্বাস | ) 

মহাবীর স্বয়ং “দগদ্বর’ ছিলেন। উদ্দেশ্য-_পারধেয় বস্দের প্রতিও যেন তাঁর কোন 
aaie না জন্মায় । DOAR তৃতীয় শতাব্দীতে জৈনরা “শ্বেতাম্বর' নামে আর একটি 
শাখার ATG করলেন । পরবর্তাঁকালে জৈন ধমবিলম্বারা বস্াঁদ পাঁরধান করতে থাকেন। 

মহাবীরের প্রধান শিক্ষা হলো যে, অনাসন্ত ও কর্মফলত্যাগী হতে পারলেই 
শসদ্ধশীল? হওয়া ABI! তখন ‘কৈবল্য’ বা ‘মোক্ষ’ লাভ হবে। ‘মোক্ষ’ বা মুন্তির 
পথের জন্য Tsay পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন । SAT বা Teale পন্থা 
হলোঃ সং-বিশ্বাস, সংআচরণ ও সৎজ্ঞানের অনুসরণ করা | 

গ্রীণ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পাটালপান্রের জৈন সভায় মহাবীরের উপদেশসমহহকে 
দ্বাদশাঁট অঙ্গ বা দ্বাদশ খণ্ডে IOS করা হয় । পম কিম্বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুজরাটের 
অন্তর্গত WSUS আর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় । সেই সভায় জৈনশাচ্দ্ের আরও 
সংকলন হয় । অঙ্গ, উপাঙ্গ, মুল ও সত্র_-এই চারাঁট ভাগে জৈনধর্মশাস্ত্রাঁদ বিভন্ত 
হয়েছে । এই ধর্ম সম্বন্ধে অনেক কাহিনী, কিংবদান্ত প্রচলিত রয়েছে । এগুলি 
'পারশিষ্ট” পার্বণ, প্রভাত গ্রন্থে পাওয়া যায়। 

বৌদ্ধ ধর্ম-গ্রচারক গৌতম বুদ্ধ 

amy ধমের জটিল ক্রিয়াকাণ্ডের face প্রাতবাদ হিসাবে জৈনধর্মে'র উৎপত্তি 
হয়েছিল, বোদ্ধধ্মে‘র বেলাতেও প্রায় তা-ই দেখা ATA | 

বৌদ্ধধমে'র প্রবর্তক গৌতম বদ্ধও গানে উপতাকায় way বংশে জন্মগ্রহণ 


ধর্ম সংস্কার আদ্দোজন-_ জৈন ও catty ধর্ম ৩৩ 


করেছিলেন। হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের তরাই অঞ্চলে কাঁপলাবস্তু নগরে শাক্য 
বংশের নায়ক শুদ্ধোদনের পুত্র ছিলেন Caters তাঁর মায়ের নাম ছিল মায়াদেবী। 
আর তাঁর আদ নাম ছিল সিদ্ধার্থ । 

গ্রীষ্টপূ্ব ষষ্ঠ শতকে কঁিলাকল্তুর কাছে লদ্বিনীর উদ্যানে সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ 
করেন। তাঁর জন্মের অব্যবাহত পরেই মাতা মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। নবজাতকের 
লালন-পালনের ভার গ্রহণ করেন তাঁর মাতৃস্বসা ও বিমাতা মহাপ্রজাপাঁতি গৌতম । এই 
কারণে তাঁর অপর নাম হয় গৌতম । মহারাজ অশোক নামত 'রুদ্মিনদেই’ স্তম্ভ এখনও 
সিদ্ধার্থের পাঁবত্র জম্মস্হানের নিদর্শন হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। 

বাল্যকাল থেকেই সিদ্ধার্থ চিন্তাশীল ও সংসারের ate উদাসীন ছিলেন । 
HOTTA এটা লক্ষ্য করে রাজকুমারকে সর্বদাই আনন্দ্'উৎসবের মধ্যে GNA রাখতে 
চাইতেন । মাত্র ষোল বছর বয়সে গোপা বা যশোধরা নামে এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে 
{সিদ্ধার্থের বিবাহ হয় । উনান্রশ বছর বয়সে সিদ্ধার্থের একটি ছেলে হলো । তার 
নাম রাহুল | 

সমসামায়িক যুগের দুঃখবাদ ও নৈরাশ্যের প্রভাব গৌতমের প্রকাতিকে আভিভূত করে 
তুললো । মান;ষের জীবনে দুঃখের অভাব নেই । ভরা, ব্যাধি, মৃত্যু মানবজীবনের . 
এই পরিণতি দেখে তিনি ক্রমেই িচালত হয়ে পড়লেন । ভাবে মানুষকে দঃ 
হাত থেকে রক্ষা করা যায় সেই চিন্তাই 
তাঁকে পেয়ে বসলো | 

বৈদিক যাগ-ষজ্ঞের TAT জীবের দুঃখ 
নাশ হয় না। তাই দ:ঃখ-নিবৃত্তির পথের 
সম্ধানে তান ব্যাকুল হলেন। গোঁতমের 
অন্তরকে তৎকালীন ধর্মের নৈরাশ্যবাদ 
প্রভাবিত করেছিল। 

সারথি ছন্দককে সংগে নিয়ে রাজকুমার 
সিদ্ধার্থ ভ্রমণে বের হয়ে কয়েক দিন পর 
পর এক GATS বন্ধ, এক ব্যাধপাঁড়িত 
মানুষ, একটি শবদেহ ও একটি সৌম্য 
যোগ ait দেখলেন। এই দ'শ্যগ্ীল 
faeces মনে জীবের দুঃখ সম্বন্ধে ; 
গভীর রেখাপাত করলো। পত্রের জন্মের 
সঙ্গে মায়ার বাঁধন আরও দৃঢ় হবে মনে ০৪ 
করে, এক গভীর নিশীথে তান রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করে সন্যাস গ্রহণ করলেন। 
বৌদ্ধদের মতে এটাই ISTAT | 

সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে যুগোপযোগী বৈদিক PATE অধ্যয়ন, কঠোর তপস্যা ও 


৩৪ ইতিহাসের কাহনী (ভারতবর্ষ ) 


কৃচ্ছুতা- সাধনে গৌতম ব্রতী হয়োছলেন। তাঁর পূর্বসূরীদের কর্ম ও চিন্তা তাঁকে যথেষ্ট 
প্রভাবিত করোঁছল। উপাঁনষদের পুনজন্মবাদ ও কর্মফলবাদের দার্শনিক ভাবধারা 
তাঁর অন্তরকে সমৃদ্ধ করে তুলল ।- পুনঃ পুনঃ জন্মাবার ফলে মাননষ দুঃখ-সাগরে 
দনমাজ্জত হয় । এ দুঃখের হাত থেকে মনত লাভের উপায় হলো পাঁরপূর্ণ মোক্ষলাভ | 
বৌদ্ধদর্শনে এটাই হলো “নিবণ’। গৌতমকে এ যুগের িজ্ঞতম ও মহত্তম হিন্দ এ 
কারণেই সম্ভবতঃ বলা হ'য়েছে।* 

সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ জ্ঞানলাভের জন্য দীর্ঘ ছয় বছর ধরে কঠোর তপস্যায় রত হলেন। 
Ferg প্রকৃত জ্ঞানের সম্ধান পেলেন AT! পাঁরশেষে গয়ার বিখ্যাত বোঁধ-বৃক্ষের তলে 
AAA হয়ে বসে দৃঢ় WEA করলেন”_ব্দদ্ধত্থ অর্জন না করা পর্যন্ত তান আসন 
পাঁরত্যাগ করবেন AT । এই স্থানেই তাঁর অন্তরে ‘বোধি’ বা “দ্য” জ্ঞানের উদয় হয়। এই 
সমরেই তান প্রথম তাঁর বাণন প্রচার করেন । বৌদ্ধ ধর্মে এটাই হলো “ধর্ম চক্র প্রবর্তন’ | 

Wid’ ৪৫ বছর ধর্ম প্রচার করে ৮০ বছর বয়সে উত্তর প্রদেশের গোরখপ;র জেলার 
অন্তর্গত কুশীনগরে ব্যদ্ধদেব নিবণিলাভ করেন। বুদ্ধের 'মহাপারানবাণ” সম্বন্ধে 
কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন, তান DORI 6৪8 অন্দে দেহত্যাগ করেনঃ আবার 
কয়েকজন এ্ীতিহাঁসকের মতে তান খ্ৰীষ্টপূর্ব ৪৮৬ বা ৪৮৩ অন্দে দেহত্যাগ করেন | 

বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা £ গৌতম বৃদ্ধের ধর্মমত ছিল সহজ ও সরল। এই ধর্মের 
গোড়ার কথা হলো RRA ATIGA উপায় সাধন। মানুষের জন্ম, রোগ, বার্ধক্য ও মৃত্যু 
সবই দুঃখের ৷ দুঃখ, TAATA দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ [িনরোধের উপায় এই চারটি 
বৌদ্ধধর্মে 'আর্য-সত্য” নামে আভাহিত | GIS ( কামনা-বাসনা ) দহঃখের মুল কারণ | 
দুঃখ-উৎপাত্তর মূল কারণ নির্ণয় করে তার নিবাঁত্তর জন্য CANE পথে চলতে পারলে 
মানুষ fafa বা অনাবল আনন্দের আধকারী হতে পারে । কঠোর কৃচ্ছুসাধনা বা 
প্রচুর ভোগাঁবলাের মধ্যে এই A পথ ae পাওয়া যায় না। এজন্য তান 
‘মধ্যপন্থা’ অবলম্বনের নরেশ দিয়োছিলেন ৷ মধাপন্থা হিসাবে বুদ্ধদেব আটটি পথ বা 
অষ্টাঙ্িক মার্গের নির্দেশ দয়েছেন। সম্যক দৃণ্টি, AIF সৎকর্ম, সম্যক্‌ সমাধি, 
সৎ সঙ্কপ্প, ACGIH, AGAMA বা চেষ্টা, সৎ স্মাত__এগ্লই অদ্টা্গক মাৰ্গ | 
এই পথে চলতে পারলে কামনা-বাসনার বিনাশ হয় এবং আত্মশুদ্ধি লাভ হয়। তারপরে 
জীবকুলকে আর জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করতে হবে না। TOMI মতে এটাই 
{afti বাদ্ধ-প্রবর্তিত অণ্টা্গিক মার্গে যে ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে, তার অর্থ 
ALANA মৈত্রী বা প্রেম, জীবের দ:ঃখে করুণা এবং ম:দিতা বা সন্তোষ । বস্তুতঃ প্রেম 
বা আহংসাই বৌদ্ধ-ধমের মূল বাণী | 


+ <... without the intellectual work of the predecessors his (Bhddha’s) ow? 
work however original would have been impossible......He was the greatest 
and wisest and best of the Hindus and throughout his career, a charac- 
গত: — American Lectures, Rhys Davids; pp- 116-117- 


ধর্মসংস্কার আন্দোলন-_-জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম ৩6 


Tabet জাতিভেদ, বেদের অপৌর্‌ষেয়তা বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করা 
হয়নি। তাঁর নির্দেশে বৃদ্ধাশষ্যরা বৌদ্ধসংঘে অবস্থান করে ব্দ্ধনার্দষ্ট পথে 
চলতেন। বৌদ্ধ সংঘে’ কোন জাতিভেদ ছিল না। Aa E, “বিনয়-পিটক’ ও 
“আভিধম্মপিটক+__এই ত্ৰিপিটকে বৃদ্ধের উপদেশসমূহ সংকলিত হয়েছে। A 
পালি ভাষায় aise | সূত্রাপটকের অন্তর্গত ছিল প্রসিদ্ধ ধিন্মপদ’ ভ্রিপিটক ছাড়া 
“জাতকের গল্প'সমূহ বৌদ্ধ সাহিত্যের বিশেষ অবদান । বৃদ্ধদেবের আগের জীবনের 
বহু কাহিনী নিয়েই জাতকের গল্প রচিত হয়েছে। 

জাতক £ বোদ্ধাদগের পবিত্র ধর্মসাহিত্যের মধ্যে ‘জাতক’ সাহিত্য উল্লেখযোগ্য | 
বৌদ্ধাদগের ধর্মবিশ্বাস অন্যায়ী “বৃদ্ধত্ব (পরম জ্ঞান) লাভ করবার পূর্বে গৌতম 
বদ্ধ বিভিন্ন পর্বেজন্মে নানা অলৌকিকভাবে “মারের ( শয়তানের ) ভীতিপ্রদর্শন 
উপেক্ষা করে ধর্মের পথে এগিয়ে গিয়োছলেন এবং CECT ARTS করেন। 
“বোধিসব’ রুপে গৌতম বুদ্ধের পর্বজীবনের faoa অলেঠীকক ঘটনা সম্বালত 
কাহিনীগ্লি ‘জাতক’ নামে পারচিত | ধর্মীনষ্ঠ বৌদ্ধাদগের নিকট এই জাতক 
কাহিনীগুলি যথেষ্ট মল্যবান। জাতকস্যাহত্য থেকে প্রাচীন যুগের ভারতের 
সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক ম:ল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। 
অজন্তার বিভিন্ন গৃহাগান্রে গৌতম বুদ্ধের ‘cattery’ জীবনের নানা চিত্র খোদিত 
আছে। 

বৌদ্ধসংঘ £ বৌদ্ধ ধমবিলম্বা সন্যাসীরা দারিদ্র্য, পাঁবত্রতা এবং নিয়মান[বা্ততা 
অনুসরণ করে নানাস্থানে সংঘ গঠন করেছিলেন। প্রার্থনাকালে বৌদ্ধদের 
তিনটি শপথবাকা উচ্চারণ করতে হয়, যেমন-_বিদ্ধং শরণং গচ্ছামি" (বুদ্ধের 
শরণ নিলাম ), “ধম শরণং গচ্ছাম” ( ধর্মের শরণ নিলাম ) এবং “সংঘ শরণং 
apelin” (সংঘের শরণ নিলাম )। AYE সন্ন্যাসীরা ভারতের ভিতরে এবং 
বাইরে নানাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতেন। এইজন্যই বৌদ্ধধর্ম দ্রুত বিস্তারলাভ 


করেছিল। 


জৈনধর্মমত বৌদ্ধধর্মমত হিন্দধর্মমত 
১1 বেদ ঈ'বরের মখানঃস'ত ১! বেদ অপৌর্ষে এবং প্রামাণা ১। বেদ অপৌর্ষেয় তা বিশ্বাস 
বাগ, তাই অপৌর্ষেন্ন_ তা বিশ্বাস করেন AT | করেন। 
জৈনেরা তা স্বীকার 
করেন না। 
a l সর্বশক্তিমান. FAA ২। ঈণ্বরের আন্তত্ব FWAR ২। সর্বশীন্তমান: ঈশ্বরের আন্তিত্বে 
ar স্বীকার করেন _বদ্ধদে কিহ্‌ বলেন নাই। বিধ্বাসী। 


না। হন্দঃদের কোন কোন মৃর্তিপ্জাবিরোধী | 
দেবদেবী, যেমন গণেশ, 

লক্ষ প্রভৃতির পুজা 

করেন। 


৩৬ 


জৈনধর্মমত 


৩। জন্মাস্তরবাদ ও কর্মফলে ৩। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে 


বিশ্বাস করেন। 

৪। আহংসা নীতি কঠোর 
ভাবে মেনে চলবার পক্ষ- 
amet! তাঁরা বিশ্বাস 
করেন পশুপাখী, গাছ- 
পালা, পাথর এবং জলেও 
প্রাণ আছে। 

é | জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা 
মানেন না। 


৬। আত্মার মাঁন্তর জন্য 
কঠোর তগশ্চর্যা ও দৌহক 
কচ্ছতা সাধনের NF- 
পাতী। 


ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ) 


বোদ্ধধর্মমত 


বিশ্বাস করেন। 
81 যাগবজ্ঞ ও পশুবালর নিন্দা 
করেন। 


| জাতিভে প্রথা মানেন না। 


৬। ভোগ ও ত্যাগের মধ্যবর্তী‘ 
“মঝৃঝিম পথ মধ্যম পথ 
অনুসরণের পক্ষপাতী | 


হিন্দুধর্মমত 

৩। জন্মান্তরবাদ ও কর্মফলে 
বিশ্বাস করেন। 

9 । যাগ্যজ্ঞ ও পশুবাল feet 

মতে নিন্দনীয় নয়, বরং ARTA 
হিন্দধর্মের অঙ্গ | 


Gl জাতিভেদ প্রথা মানেন, তবে 
বর্তমানে এর কঠোরতা অনেক 
পরিমাণে হাস পেয়েছে | 

৬। সমন্বয়ধনঁ হিন্দুধর্মের মধ্যে 
সকল রকম মতেরই স্থান আছে। 


বোদ্ধ সংগীত £ বুদ্ধের মহানিবাণের পরে তাঁর অনুগামশ শিষ্েরা রাজগৃহে 
প্রথম বৌদ্ধসংগীতি আহ্বান করে ভ্রিপিটকের সংকলন করেন। রাজগৃহ-সম্মেলনের 
প্রায় একশো বছর পরে ACTH বৌদ্ধ সংগাঁতি আহত হয়। এখানে ধম“মতের AATA 
ব্যাখ্যা হয়। অশোকের রাজত্বকালে পাটালপ;ত্রে তৃতীয় এবং কণিচ্কের সময়ে 
ASAT বা পেশোয়ারে চতুর্থ বৌদ্ধ সংগত আহ্‌ত হয়েছিল। এই সংগাঁতিতে 
বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান-_এই দুটি ভাগে Tes হয়ে পড়লো । মহাযান-মতবাদই 
ভারতের বাইরে ?বশেষ জনাপ্রয়তা লাভ করেছিল। 


leu 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক ক্যসাথনের যুগ 


ভারতের ইতিহাস মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, কখনও কেন্দ্রানগত্যের 
“is প্রবল হ'য়ে দেশে সামাজিক এঁক্য ও রাজনৈতিক, স্ছিতিশীলতা এনেছে এবং 
সেই সঙ্গে উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছে । আবার অন্য সময়ে দেখা যাবে এর বিপরীত 
চিত্র, যখন িভেদকামণ আণ্চালকতার শান্তগুলি প্রাধান্য লাভ করে।দেশের অখণ্ডতা 
ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করেছে এবং সেইসঙ্গে নিয়ে এসেছে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও 
বৈদেশিক আক্রমণের [বিভীষিকা এবং পরাধীনতার অভিশাপ। আগ্ালক tester 
পারস্পরক হানাহানির মধ্যে যখন কোন রাজশান্ত প্রবল হ'য়ে দেশে রাজনৈতিক এক্য 
এবং শক্তিশালা কেন্দ্রীয় শাসন পুনঃপ্রাতষ্ঠার সক্ষম হয়েছে তখনই জাতির জীবনে 
শুরু হয়েছে AGA এক গৌরবোজ্জবল অধ্যায়! তবে মনে রাখা প্রয়োজন, নানা 
দুদ ও [িভেদকামী শক্তির হানাহানর মধ্যেও ভারতের মৌলিক এঁক্যের আদর্শ 
কখনও Mea হ'য়ে যায় নাই। ভারতের রাজনৈতিক এক্যস্থাপনের প্রয়াসে সফল 
নৃপাঁতগণ বাভিন্ন সময়ে একরাট:,- সম্রাট রাজসক্রবরতাঁ প্রভাতি আখ্যায় আঁভনান্দত 
হয়েছেন। ভাবা ও ধের বিভিন্নতা সত্বেও এক্যের আদর্শ ভারতবাসীকে সর্বদাই 


প্রভাবিত করেছে | 


[ক] cae সহাজনপদ 

maa ষণ্ঠ, Aor ও চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস 
চমকপ্রদ ঘটনায় পর্ণ । এই যুগেই ভারতে প্রথম বড় বড় রাষ্ট্র iss হয় এবং তারপর 
প্রাধান্য লাভের জন্য এরা পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বান্দিতায় লিপ্ত হর | 

বৌদ্ধ শাস্বগ্রন্থাদর ভিত্তিতে জানা যায়, Devore’ ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি উত্তর 
ভারতে “ষোড়শ মহাজনপদ’ (সোলস মহাজনপদা ) বা যোলটটি বৃহৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব 
ছিল। অবশ্য এগুলির মধ্যে উত্তর ভারতের তৎকালীন সকল রাষ্ট্রই যে TYE ছিল 
তা নয়। FOS? এই অঞ্চলে তখন মোট রাষ্ট্রের সংখ্যা 7যাল'র চেয়ে অনেক বেশি 
feat যোল সংখ্যাটি দিয়ে সবচেয়ে বেশি শান্তশালী রাষ্ট্রগণীলকেই বুঝানো 
হয়েছে। প্রাচীন বোদ্ধগ্রন্থে উল্লিখিত এই যোলাঁট রাষ্ট্রের অধিকাংশই ছিল মধ্য 
ভারতের SUSE! বৌদ্ধ mana উল্লিখিত যোলাট মহাজনপদ হল-_কাশী 
কোশল; অঙ্গ, মগধ, বাঁজ্জ সাধারণতন্্, মল্ল, চেদী, বৎস, কুর;, পাণ্টাল, মৎস্য, 
শুরসেন, অস্মক, অবস্তা, গান্ধার ও কম্বোজরাজ্য | ' 

যোড়ণ গহাজনপদের উল্লোখে এটা স্পণ্ট যে DGR ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে কোন 
রাজনোতিক এঁক্য ছল না। উত্তর ও মধভারত তখন পরস্পর-বিবদমান অনেকগুলি 
ক্ষুদ্র রাণ্টরে tees ছিল। এটাও লক্ষণীয় যে যোড়শ মহাজনপদের মধ্যে উত্তর ও 
মধ্য ভারতের বাইরে আসাম, উড়িষ্যা, গুজরাট, RY, ও সুদুর দাক্ষণ ভারতের কোন 


a ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


রাজ্যের উল্লেখ নাই । বস্তুতঃ গঙ্গা-যমুনার উপত্যকাই faa তখন ভারতের রাজনোতিক 
ভারসাম্যের কেন্দ্র | 
মিহাজনপদে’র যুগে রাজনোতিক সংগঠন প্রধানতঃ রাজতন্ত্রশাঁসত হলেও বাঁজ্জ, 


a) দর» 


ম-হা-সাগ = 


4 


যোড়শ মহাজনপদ x 
মল্ল, শাক্য, মোরীয় প্রভাত কয়েকটি ie প্রজাতান্তিক রাষ্ট্রও তখন ছিল। তবে 
মগধের সম্প্রসারণশীল নীতির চাপে প্রজাতন্ত্বশাসিত রাষ্ট্রগুি স্বাতন্ত্য হারিয়ে 
অচিরেই মগধ সাম্রাজ্যের WSR হয়ে NA I 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এঁক্যসাধনের যুগ ৩১ 


ষোলটি মহাজনপদ-এর মধ্যে অবন্তী, বংস, কোশল ও মগধ__এই চারটি রাষ্ট্র 
শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। চণ্ড প্রদ্যোতের নেতৃত্বে অবস্তা রাষ্ট্রট পার্ববতর্ রাজা- 
গৃলিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হর । বংসরাজ উদয়ন পার্্ববতাঁ ‘Sur teem রাজ্য 
অধিকার করে প্রভুত্ব বিস্তার করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ IE সংগ্রহ করে কাশী 
ও শাক্যরাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু মগধের প্রতিদ্বান্দ্বতায় কোশল ও অবস্তীরাজ্রের 
উচ্চাশা পূর্ণ হয় নাই | 


[হা] সগথ্ের অক্থ্য্খান_-বিন্বিসাব্র খেলে মৌর্শবৎশোর 
Sess পূর্ব HS 


মগধের ভৌগোলিক অবস্থান ছিল স্থীবধাজনক। পর্বতবোণ্টিত থাকায় স্বাভাবিক 
প্রাতরক্ষার সুযোগে সুরক্ষিত ছিল। এতিহাসিকগণ মোটামুটি একমত যে বাহদ্রথ 
বংশের শেষ নৃপাঁত মন্ত্রীর হস্তে নিহত হলে হয্ককুলে'র বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। শিশুনাগ নামে যে নৃপাঁতর কথা জানা যায় তান বিম্বিসারের 
অনেক পরে রাজত্ব করেছিলেন ॥ বিশ্বিসারের “সেণক” (শ্রেণীক ) উপাধি থেকে মনে 
হয় তানি প্রথম জীবনে সম্ভবতঃ একজন সেনাপতি ছিলেন ।* 

বান্বসার ( আন;ঃ Ds পঃ 686'688-8৯১৩ ) £ 

মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ববিম্বসার (আন, D: প্‌ ৫৪৫) রাজ্যের বস্তার 
সাধনে উদ্যোগী হলেন। তানি অঙ্গরাজ্যাট অধিকার করলেন | বাম্বসারের সামরিক 
শৃবজরের ফলে মগধের পরব" রাজাজয়ের নীতির ভিত্তি রচিত হল। 

ধিম্বিসার শুধ; রণানপুণ ছিলেন না, তিন ছিলেন রাজনীতিনীবশারদ | রাজ্যের 
সম্প্রসারণে তান কেবলমাত্র বলপ্রয়োগের নীতির উপর নির্ভর করেন নাই। বিবাহ্‌- 
বন্ধনের মাধামে সম্প্রণীতর সম্পর্ক স্থাপন ক'রে তিনি নিজ শণ্ডিবৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন। 
কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগ্রীকে বিবাহ করে তানি কাশী গ্রাম’ ও লক্ষ জুবণ AT 
লাভ করলেন। বৈশালীর িচ্ছবিবংশীয়া রাজকন্যাকে {ববাহ করে তান হিমালয়ের 
তরাই অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তারের পথ সুগম করেন | £বদেহ রাজকন্যা ও মদ্ররাজকন্যাকে 
(মধ্য পাঞ্জাবের ) বিবাহ করে তিনি যথাক্রমে মগধের উত্তরাঞ্চলে এবং পাঁশ্চমাদকে 
পাঞ্জাব অঞ্চলে তাঁর প্রভাব বৃদ্ধি করেন।** 

* afafa ডঃ হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধূরীর মতে RATS রাজনোৌতক একাসাধনের ক্ষেত্রে ওয়েসেক্স 

রাজ্য ষে ভূমিকা নিয়োছল এবং জার্মানীর এক্যসাধনের ক্ষেত্রে প্রাশয়া বে ভীমকা [নয়োছল, ভারতে 


রাজনৌতক এক্যসাধনের ক্ষেত্রে নূরু ভুমিকা গ্রহণ করোছুল মগধ AT | 
ee সুদূর গাল্পার রাজ্যের সাহতও fafaa bato বানময় করোছলেন। এইর পে যুদ্ধ ও 


শান্তি উভয় প্রকার নীতি অন্সরণ করে বিচ্বিসার মগধের শান্তি ও মর্যাদাকে বেছি যায N 
প্রীতহাঁসক ডঃ CAGE THONCATA মতে (বাদ্বসারের রাজ্যীমা ৩০০ লীগ বা ২৩০০ মাইল ব্যাপী 


Tray ছল | 


80 ইতিহাসের Flea (ভারতবর্ষ ) 


বিশ্কিসার সুদক্ষ প্রশাসক ছিলেন । কর্মচারীদের কাজকর্ম তান কঠোর হস্তে 
নিয়ন্ত্রণ করতেন । তাঁর রাজ্যভুন্ত গ্রামগুি শাসিত হত “গ্রাম সভা দ্বারা | 

রাজানুকুল্য লাভ করায় বাঁম্বসারের রাজত্কালে বৌদ্ধধর্সের প্রসার ঘটে। তাঁর 
সময়ে গৌতম “বুদ্ধ (আনহও De পঃ ৫৬৬/৫৬৭-৪৮৬ ) এবং মহাবীর “জিন” (আনুঃ 
শ্রীঃ পৃঃ ৫৪০-৪৬৮ ) উভয়েই জীবিত ছিলেন। জৈন wane বাম্বসারকে জৈন- 
ধর্মের পাঁরপোবকরুপে বর্ণনা করা হয়েছে | 

মগধ সাম্রাজ্যের স্রষ্টা এবং সংগঠক হিসাবে বাম্বসারের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য । সেই: 
রাজনোৌতক অস্থিরতার যুগে তিন বিবাহ সম্পর্কের মাধ্যমে যে সম্প্রীতর নাতি 
GAR করোঁছলেন তা থেকে তাঁর রাজনোতক 'বচক্ষণতার পাঁরচয় পাওয়া যায়৷ 

Seo; $ 

কোন কোন এতিহাসিকের মতে ৪৯৪ Daia বাদ্বনার, পাত্র অজাতশন্রু 
কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত, কারারুদ্ধ এবং নিহত হন I 

সিংহাসনে আরোহণ করে অজাতশন্রু সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করতে উদ্যোগ 
হন। তান কোশলনূপতি প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন । দীর্ঘকাল 
যুদ্ধ চলার পর প্রসেনজিতের কন্যাকে বিবাহ করে তাঁর সঙ্গে DATI আবদ্ধ হলেন! 
শান্তশালী লিচ্ছবিদের বিরুদ্ধেও wale: এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হলেন ॥ 
লিচ্ছাবদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে তানি পাটগ্রাম নামে একটি দুর্গ- 
নগর নিমণি করেন। এই দুর্গ-নগরই পরে রাজধানী AGIRA নামে পরিচিত হয় | 

‘লচ্ছাবাদগের বিরুদ্ধে ceo সংগ্রাম ভয়াবহ আকার ধারণ করোছিল। 
একাট সাম্রাজ্যবাদী শান্তির বিরুদ্ধে একটি জোটবদ্ধ প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য এইরূপ বারত্বপূ্ণ প্রতিরোধ ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
সন্দেহ নাই । 

SMT সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ নীতি সফল করবার 'পথে প্রবল বাধা হয়ে 
দাঁড়াল অবস্তীর চণ্ড প্রদ্যোত্‌, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ ও বৈশালীর লিচ্ছবিগণ ! 
FEN, SALT সাহস ও রণকৌশল প্রদর্শন করে শত্রদিগকে পযন্ত করলেন | 

অজাতশন্রু প্রথম জীবনে বৌদ্ধাবদ্ধেষী ছিলেন। পরে পিতৃহত্যাজনিত অপরাধ .. 
বোধে SACS হয়ে বৃদ্ধের চরণে আত্মীনবেদন করোছিলেন। বৌস্ধমতে হয বকুলের শেষ 
নূপাঁত ছিলেন নাগদশক (অনেকের মতে পুরাণে উল্লিখিত দর্শকের সঙ্গে অভিন্ন )। 

TACT মতত্যুর পর ( আঃ ৪৬১ De op: ) উদয়ভদ্র (পৌরাণিক মতে উদয়ী ) 
মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন । 

নন্দবংশ ৪ 

নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতাকে প:রাণে বলা হয়েছে “মহাপদ্মপতি” অর্থাৎ বিপুল সৈন্যের 
বা বিপুল সম্পদের অধিকারী । বৌদ্ধগ্নন্থে তাকে বলা হয়েছে “Baca” ( গ্রীক 
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লেখকাঁদগের উল্লিখিত “Agrammes” বা উগ্রসৈন্য )। পুরাণ মতে মহাপদ্ম নন্দসহ 
নয়জন নন্দ রাজা ( “নবনন্দ” ) একশত বংসর রাজত্ব করেছিলেন ।* 

মহাপদ্ম নন্দ প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন৷ তাঁর হস্তে পরাভূত পান্াল, কাশী, 
Hi, অস্মক, কলিঙ্গ প্রভূত রাজবংশের উল্লেখ করে পুরাণে তাঁকে “ক্ষতরিয়ার্তক” বলা 
হয়েছে। এঁতিহাসকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন মহাপদ্ম নন্দই উত্তর ভারতের প্রথম এঁক্যবদ্ধ 
সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন | 

নন্দ বংশের শেষ AAS ধননন্দ আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে 
(৩২৭-৩২৪ De পৃঃ) মগধে ক্ষমতাসীন ছিলেন। গ্রীক লেখকাঁদগের বর্ণনা থেকে 
জানা যায়, বিপাশার পূর্ব দিকে গাঙ্গেয় ও প্রাচ্যের ব্যাপক এলাকায় (“Gangaridae 
and Prasii”), নন্দ সম্রাট “Xandrammes” ( “Agrammes” ) ও তাঁর বংশধরগণ 
প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাঁর “isd ভয়ে ভাঁত হয়েই 
আলেকজান্ডারের AAS সৈন্যরা ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে রাজী হয় নাই। 

প্রবল সামরিক বাহিনী ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হলেও নন্দ সম্রাটের জন" 
প্রয়তা ছিল না। তিনি ছিলেন অত্যাচারী ও ঘৃণিত শাসক। শেষ পর্যন্ত মৌর্য 
(“মোরায়" ) wae কর্তৃক তিনি সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন (শ্রীঃ পঃ ৩২৪) এবং 
মগধে প্রতিষ্ঠিত হয় “মৌয” বংশ | 

শোচনীয় পারণাঁতি সত্বেও নন্দ রাজাদের কৃতিত্বকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না! 
তিহাসিকগণ এ বিষয়ে একমত যে নন্দবংশীর নূপাতিগণই TT ও GeO, 
কর্তৃক রচিত ভিত্তির: উপরে সর্বপ্রথম এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলতে সক্ষম 


হয়েছিলেন ।** 


[গা] CAST লাআাতজ্যেক্র aaRS 
চন্দ্রগৃপ্ত মৌর্য (খ্রীঃ পঢ়ঃ ৩২৪-৩০০ ) ও তাঁর pios 


মৌ বংশের উৎপাত্ত সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্র থেকে বিভিন্ন বিবরণ পাওয়া যায়! 
গ্রীক লেখক জাস্টিন চন্দ্রগ্‌প্তকে নীচবংশজাত' বলেছেন। জৈন সমন্ধে জানা যায় 
SAAS সম্প্রদার-অধয্যাষত গ্রামে চন্দ্রগপ্তের জন্ম হয়োছল। পৌরাণিক সনে 
জানা যায় কৌটিলা নামে জনৈক ব্রাহ্মণ নন্দ বংশের উচ্ছেদ করে চন্দ্রগ্‌প্তকে রাজপদে 
aiel করেছিলেন । পূরাণের জনৈক টাঁকাকার সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন যে DANY 
* এ্রতিহাসিকদিগের মতে পুরাণে বাঁণ'ত শিশ;নাগ বংশের নন্দীবর্ধন ও মহানান্দিনকে "পুরাতন" 

নন্দরূগে গণ্য করতে হবে। আর মহাপদ্ম কর্তৃক প্রাতীচ্ঠিত বংশকে “নথ” বা নতুন নন্দ AVAL 


মনে করতে হবে। 
*্ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত ইতিহাসগ্রচ্ছে আঁতহাঁসকগণ লিখেছেন, “মগধের এই (নন্দ ও 
মৌর্য সাম্রাজের অবসানের MAS এমন একটি মূল্যবান Sieg এর পশ্চাতে থেকে গিয়োছল যে, 
অনুরূপ অবদানাবাশ্ট (তুলনায় felag নিম্নমানের হলেও) দ্বিতীয় আর একট সাগ্রাজোর 


আঁবর্ভাব গরবতাঁ গাঁচশত বৎসরের পূর্বে ঘটে নাই ।” 


৪২ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


নীচবংশজাত ছিলেন, তরি মাতা মরা নন্দরাজার পত্নী ছিলেন এবং মরার নামান:সারেই 
তাঁর বংশের নাম ‘tata? হয়। “মৌর্য নামের এই পৌরাণিক ব্যাখ্যা পণ্ডিতগণের 
[নিকট গ্রহণযোগ্য হয় নাই। 

প্রচলিত প্রাচীন মত অনুসারে নন্দ রাজবংশ থেকেই মৌর্যদের উৎপাত্ত হয়েছিল 
এবং FARY স্বয়ং নাকি নন্দরাজার সন্তান ছিলেন, কোন কারণে নন্দরাজের 
বিরাগভাজন হওয়ায় রাজপ্রাসাদ থেকে নির্বাসিত হন। নবাঁসিত অবস্থার দৈবাৎ 
তাঁর সঙ্গে নম্দরাজ কর্তৃক অপমানিত, প্রাতশোধপরায়ণ ব্রাহ্মণ চাণক্যের সাক্ষাৎ হয় 
এবং এই সাক্ষাতের ফলেই উভয়ে নন্দরাজকে সিংহাসনচ্যুত করবার পাঁরকষ্পনা 

TARA সূত্রে জানা যায়, চাণক্য চন্দ্রগপ্তের সঙ্গে মালতি হয়ে সৈন্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত 
হন এবং দেশের কয়েকটি Goa থেকে ভাড়াটে সৈন্য সংগ্রহ করেন । aS চন্দ্রগ:প্তের 
নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহনী গঠিত হয় । 

বৌদ্ধ ও জৈন সূত্রে জানা যায়, নন্দরাজবংশকে উৎখাত করবার জন্য চন্দ্রগুপ্তের 
প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হয়। আলেকজান্ডারের সেনাবাহিনণীর প্রধান অংশ ভারত ত্যাগ 
করে যাবার পরই পাঁরাস্থাত চন্দ্রগুপ্তের অনুকূলে আসে | 

আলেকজান্ডার তাঁর অধিকৃত ভূখণ্ড করেকটি সামন্ত-রাজ্যে বিভক্ত করেছিলেন কিন্তু 
[তান দেশের দিকে ফিরে যাবার অল্পাঁদনের মধ্যেই তাঁর প্রার্তাষ্ঠত প্রাদোশিক শাসন- 
কতাঁদিগের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুর; হয়ে যায় এবং গ্রীক শাসনের বিরদ্ধে উত্তর ভারতের 
নানাস্থানে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই ?বদ্রোহ ও অত্তঃকলহ আলেকজাম্ডারের মত্যুর পর 
(৩২৩ Be পঃ) wig আকার ধারণ করে । ৩১৭ DRCT শেষ গ্রীক সামন্তরাজ 
যখন ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন তখন FAS? DUAL হরে দাঁড়ালেন পাঞ্জাবের 
SM | দদ্রারাক্ষস নাটক এবং একাঁট জৈনগ্রস্থ থেকে জানা বায় ANY শক’, 
a শীকরাত" 'কম্বোজ' প্রভাত পার্বত্য জাতির সহায়তায় একটি শক্তিশালী বাহিনী 
গঠন করতে সমর্থ হন । 

মগধের সিংহাসন আঁধকার করবার জনা চন্দ্রগ্‌প্ত নন্দরাজের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে 
অবতীর্ণ হলেন। i অবরোধ করে SANA নন্দরাজ ধননন্দকে নিহত 
করলেন এবং মগধের সিংহাসন অধিকার করলেন (Te পৃঃ ৩২৪)। পৌরাণক 
সতে জানা খায় ব্রাহ্মণ চাণক্য নন্দাদগের ধ্বংস সাধন করেন এবং চন্দ্রগ:প্তকে রাজপদে 
aisi করেন। নন্দরাজের পরাজয়ে চন্দ্রগুপ্তের সাহস ও সামরিক ALTA 
তুলনায় চাণক্যের কুটনোতিক কৌশল কম দায়ী ছিল না। 

PES মোষের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হল সরয়ার শাসনকর্তা ATER 
[নকেটরের সঙ্গে ATA ও ( সম্ভবতঃ ) জয়লাভ এবং শান্ত সম্পাদন | 

লিখিত তথ্য থেকে জানা যায় সেলদ্যকাস্‌ oot Meara এক শক্তিশালী 
সনাবাহনী সহ সিন্ধ্তীরে উপনীত হয়োছলেন, সম্ভবতঃ তার পরেই চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে 
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SAY হয়। ফলাফল সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু জানা যায়, সেল্যকাস্‌ ও চন্দ্রগুপ্তের 
মধ্যে যে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় তার শতনি:সারে চন্দ্রগৃপ্ত সেল্যকাসের নিকট তিনাঁট 
প্রদেশ__আরিয়া' “আরাকোশিয়া” ও “পরোপাঁনসদায়” (রাজধানী যথাক্রমে বর্তমানের 
হিরাট্‌, কান্দাহার ও কাবুল ) এবং জেড্রোশিয়া”( সম্ভবতঃ বাল্‌চিন্তান ) লাভ করেন। 
বিনিময়ে তান সেলয্যকাস্কে পাঁচশত রণহস্তী প্রদান করেন। Aalst অন্যতম 
শর্ত ছিল উভয়ের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং সেলন্যকাস্‌ কর্তৃক SANTY 
রাজধানী পাটলীপাত্রে মেগাস্থিনস্‌কে দতরুপে প্রেরণ | স্পম্টতঃই APARTE চন্দ্রগ:প্তের 
অনুকুল ছিল এবং যুদ্ধে তাঁর সাফল্যের ইঙ্গিত প্রদান করে ।* 


চন্দ্রগৃপ্ত কর্তৃক মৌ সাম্রাজ্যের বিভ্ভারসাধন £ 


সেল্য্যকাসের সাঁহত সন্ধির ফলে চন্দ্রগৃপ্তের রাজ্যসীমা উত্তরে হিন্দুকুশ পর্বত 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয় | 

অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায়, পশ্চিম ভারতে গুজরাট ও সৌরাম্ট্র এবং 
অবন্তী ও সম্ভবতঃ কোহ্কন মৌর্য সাম্ৰাজ্যভুন্ত হয়েছিল। অশোকের শিলালাঁপর 
fetes অনুমিত হয়, চন্দ্রগপ্ত মহীশর ও মাদ্রাজের অনেকাংশ জয় করেছিলেন 
এবং তাঁর সময়ে-মৌয সাম্রাজ্যের সামা দক্ষিণে মহীশর ও মাদ্রাজ এবং পাশচমে আরব 
সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 

Pure কেবলমাত্র বিজেতা হিসাবেই কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন নাই, সুসংহত শাসন 
ব্যবস্থা গড়ে তুলে সাম্রাজ্যের স্থায়ত্ব বিধানেও তিন কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন । 
এজন্য কেউ কেউ তাঁকে “ভারতের প্রথম Sealine সাম্রাজ্য স্থাপাঁয়তা” রূপে আঁভাহত 
করেছেন। 

মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা 


গ্রীকদূত মেগাস্ছিনসের বিবরণ ও কৌটিল্যরচিত IANT এবং অশোকের 
Peniata ও অন্যান্য Aa অবলম্বনে আমরা মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার বৌশিষ্ট্য- 
গল বিবৃত করতে পারি ।** 

cata’ আমলে রাজা ছিলেন আইন প্রণয়নের একমাত্র অধিকারী । রাজার নির্দেশে 
ও রাজার নামেই শাসন পরিচালিত হত। রাজা স্বয়ং প্রধান প্রধান রাজকরচারীকে 
(যেমন মন্ত্রী, অমাত্য, সাঁচব, মহামাত্র প্রভৃতি) নিযুক্ত করতেন। তান ছিলেন 


*এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, TAIT, এবং চন্দ্রগৃপ্তের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের ব্যাখ্যার পরবর্তী 
কালে PUY কর্তৃক সেল্যুকাসের কন্যাকে বিবাহ করার যে কাহনী প্রচালত হয়েছে তার কোন 
তথ্যানুমোঁদত এাঁতহাসিক fefe নাই। 

**উল্লেখ্য, মেগাস্থীনসের রাচত “ইন্ডিকা” নামক গ্রন্াটর সন্ধান পাওয়া না গেলেও এই NEF থেকে 
অন্যান্য গ্রীক ও রোমান লেখকাঁদগের উদ্ধৃতির সাহাষে চন্দ্রগৃপ্তের শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ, 
জানা যায়। 


88 ইতিহাসের কাহিনন ( Sasa‘ ) 


রাজস্ব সংগ্রহ বিভাগের প্রধান এবং দেশের প্রধান বিচারকতা | রাজার দেহরক্ষী বাহিনী 
Tre করার ব্যাপারে বিশেষ দষ্টি প্রদান করা হত কারণ তখন রাজার বিরুদ্ধে 
বড়বন্ত ছিল প্রায় নিত্যনোমিভ্ভিক ঘটনা । এই বিষয়ে মেগাস্থানস: লিখেছেন_“দ:ণ্ট 
FACIA শিকার হওয়ার ভয়ে রাজা দিবাভাগে নিদ্রা যান না, এমন কি রাতেও মাঝে 
ara বিশ্রামস্থান পাঁরবর্তন করতে বাধ্য হন ।”* 

মৌর্য রাজসভায় wr ভূমিকা থাকত প্রধান পযরোহিতের । রাজা তাঁর 
ISAACS ব্যান্তিদের মধ্য থেকে রাজকাবের জন্য সাহায্যকারী AISA করতেন | 
বড়বন্ত্রের ভয়ে সমগ্র দেশে গযপ্তচরাদগের জালবিস্তার ক'রে রাখা হত। রাজা ছিলেন 
প্রধান সেনাধ্যক্ষ । মেগাস্থিনসের বিবরণ Gaal রাজার সৈন্যদল ছিল SPRATA | 
BITY ছয় লক্ষের বোশি সৈন্য ছিল। এ ছাড়া ছিল বিরাট সংখ্যক রণহস্তী ও 
রথ Alo | 

রাজ্য পারচালনায় awe দায়িত্ব ATS ছিল 'পারষদ" নামে রাজার মান্ত্রমণ্ডলগীর 
উপর । অর্থশাদ্ৰে একে বলা হয়েছে 'মন্তি-পারষদ"। এই পরিষদের কাজ ছিল 
সমগ্র শাসনব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা এবং রাজার নির্দেশ কার্যকর করা। 
ZARIT Ding (মন্ত্রীকে ) নিয়ে গঠিত হত আর একটি ছোট গোপন পরিষদ ৷ 
জর:রা প্রয়োজনে উভয় পারষদই একত্রে মিলিত হত। 

‘সভা’ নামে আর একটি প্রাতষ্ঠান ছিল। এই সংগঠন রাজ্যের সবাপেক্ষা 
AAT রাজনৈতিক কর্তব্য নিষ্পন্ন করত। পরে অবশ্য ‘সভার’ কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ 
হয়ে যায় এবং ক্রমে এটি উপদেষ্টা পর্যদে পরিণত হয়। 

SAAC উৎপাদিত শস্যের এক aber রাজস্বরপে আদায় করা হত। যে সমস্ত 
অঞ্চলে জমির উর্বরতা বোঁশ ছিল এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হত সেখানে ফসলের এক- 
চতুথাঁংশ, এমনকি এক-ততীয়াংশও রাজস্ব হিসাবে আদায় করা. হত। NANIA 
ভাষ্য অনুযায়ী অর্থনৈতিক সংকটের সময় রাজা নিজ রাজকোষ পরৃ্তির জন্য মন্দির 
থেকে AVA, অলঙ্কার ইত্যাদি গ্রহণ করবার আঁধকারণ ছিলেন। কিন্তু যজন-যাজনে 
ASST ও ANRE এবং রাজার BABII কর প্রদানের দায়, থেকে 
রেহাই গেতেন। 

মৌর্য রাজারা সামাজ্যকে fafon প্রদেশে fasa কারে প্রশাসন ব্যবস্থা সংগঠিত 
করেছিলেন da সামাজ্ে কয়েকটি বিভাগ ছিল, যেগন -উত্তর-পাশ্চম বিভাগ £ 
রাজধানী--তক্ষশালা; পশ্চিম বিভাগঃ রাজধানী-__উজ্জায়িনী; পা্ব-বভাগ 
বা কলিঙ্গ ৪ রাজধানী--তোসালি এবং দাঁঞ্ষণ বিভাগ £ রাজধানী_-ন্বরণীগাঁর । এই 
চারটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে শাসনকতাঁ trace হতেন রাজকুগারেরা । তাঁদের বলা 


= “রাজা যখন শিকারে বের হন তখন তিন পরিবুত থাকেন atea দ্বারা, আর এই নার 
সঞ্িনাদের ঘিরে থাকে বর্ণাধারা দেহরক্ষাদের বাহ ।--..-.কোন হঠকার ব্যান্ড এই খিল রম বেশ 
করলে তাকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সম্মূখীন হতে হয়।» 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এঁকাসাধনের যুগ sé 


হত কুমারামাত্য । দাঁক্ষণ বিভাগের বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনায় এখানে শাসনকতরি পদে 
faas হতেন “STAT বা যুবরাজ স্বয়ং। সাম্রাজ্যের বভাগগযাল যথেষ্ট পরিমাণে 
স্বায়ত্তশাসন ভোগ FAS | [বিভাগীয় শাসনকতাঁ রাজকুমারগণ তাঁদের অধীন কম চারী- 
TO কাজকর্ম দেখাশুনার জন্য পরিদর্শক পাঠাতেন। রাজ্যের প্রাতটি বিভাগ 
কয়েকাট ‘জনপদে’ এবং প্রতিটি জনপদ কয়েকটি আহাল (আহার ) বা জেলায় বিভক্ত 
করা হরোছিল। শাসনব্যবস্থার নিয়তম স্তরে ছিল গ্রামগি। রজ্জ;ক” 'স্থানিক’, ‘যুত, 
হামার” প্রভূত কমণচারারা প্রাদেশিক শাসন পরিচালনা করতেন। জনপদগযালর 
শাসনদায়িতে থাকতেন প্রধানতঃ BAS নামক কর্মচারিগণ॥ চন্দ্রগুপ্তের আমলে 
arate কর্মচারীদের মেগাস্থিনস 'আ্যাগ্রোনোমোই” (গ্রামণী ) নামে আভাহত করেছেন 
( অর্থশাস্ত্ে উল্লিখিত হয়েছেন ‘গোপ’ নামে )। সীমান্তে প্রহরার কাজে aE 
কর্মচারীদের ‘অস্ত্যমহামান্র’ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে | 

মেগাস্থানসের বিবরণ থেকে জানা যায় রাজধানী পাটলিপাত্র ও অন্যান্য শহর 
শাসিত হত পাঁচ-সদস্যবিশিষ্ট A করে পর্যদের দ্বারা ৷ প্রাতাঁট পর্ষদ: তন্বাবধান 
করত ন্নাগারক জশবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র, যেমন-_কারশিণ্প, বিদেশীদের আগমন-নির্গমন, 
erase হিসাব এবং বাণিজ্য সংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ প্রভূত । কারুশিল্পীদের তৈরি 
পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের পর্বে সীলমোহর প্রদানের ব্যবস্থা এবং বিক্লীত পণ্যের মূলের 
উপর এক দশমাংশ রাজকর আদায় করা হত। এখানে উল্লেখ্য যে নগর প্রশাসনে 
FIST যৌথ পর্ষদের সদস্যরা এ সময়ে প্রাচীন যুগের মত জনসাধারণের দ্বারা নিবাঁচিত 
হতেন না। 

মোর শাসনাধীনে নাগারকাঁদগের জীবন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। প্রত্যেক 
গৃহস্বামীকে আগ্ানবাপণের ব্যবস্থা রাখতে হত। সন্ধ্যার পর বিনা অনুমতিতে কেউ 
শহরের বাইরে যেতে পারত AT! কেউ আইন ভঙ্গ করলে মোটা রকম অর্থদণ্ড 


দূতে হত 
নগর প্রশাসনের ন্যায় সামরিক গিভাগগুলিও (যেমন-__নো, পদাতিক, অন্বারোহা, 


রথ, FAB পাঁরবহণ agis) পাঁচ-সদস্যাবাশপ্ট ছয়টি ক'রে পারষদের দ্বারা 


'পারচালিত হত | 
“ নুগাতীদগের কঠোর aaia ছল জনকল্যাণ- 


grates দৈরতান্তিক হলে মোষ i 
aaga এই জন্যই কোন কোন ধ্রীতহাসিক গোঁ্য“দগের শামনচনিন্রকে প্রজাকল্যাণে 


গনয়োজিত taroa (‘Benevolent Despotism’ ) বালে fetes করেছেন | 
মৌ সাম়াজ্যের প্রতিষ্ঠায়, প্রসারণে, সংগঠনে এবং AAA ANCA এীতহাঁসিক 
কা নিঃসন্দেহে প্রশংসন?য় । 
চন্দ্গৃপ্তের মৃত্যুর গর তাঁর গন বজ্র [সিংহাসনে আরোহণ করেন ( আন:ঃ s 
গ্রীক লেখকগণ তাঁকে ‘Allitrochades*, ‘Amitrochates’ wafe 


og 000)! 
আমিন্রঘাতক' ইত্যাঁদ আখ্যা প্রদান করেছেন। 


দআঁমিন্রখাদক বা 


৪৬ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ) 


বি্দুসারের রাজত্কালের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। একটি তিব্বতীয় 
সূত্রে প্রাপ্ত তথ/ থেকে অনুমান করা হর বিন্দুসার দাক্ষণাত্য জর করোছলেন। জানা 
বায়, মিশর ও সিরিয়া প্রভূতি রাজ্যের গ্রীক নপাতাদিগের সঙ্গে তান'সৌহাদর্যপূর্ণ 
সম্পর্ক বজায় রেখোঁছলেন। বিন্দুসার সম্ভবতঃ ২৭-২৮ বৎসর রাজত্ব করোছিলেন। 
অশোকের কাঁলঙ্গ জয় 


বিন্দঃসারের মৃত্যুর পর তাঁর পূত্র অশোক [বৌদ্ধ aa প্রাপ্ত তথ্যানূসারে 
ল্রাতাদের নিহত করে ] সিংহাসনে আরোহণ করেন (শ্রীঃ পঃ ২৭৩)। সিংহাসনে 
আসীন হয়ে অশোক পতা ও পিতামহ কর্তৃক অনুসৃত 1দিশ্বিজয়ের নীতি অনুসারে 
দাঁক্ষণ-পূর্বের উপকুলবত্ণ কালঙ্গ রাজ্]াট আক্রমণ করেন । কাঁলঙ্গ ছিল বর্তমান Viva 
ও অন্ধূপ্রদেশ জুড়ে একটি শক্তিশালী রাজ্য ৷ কলিঙ্গের সেনাবাহিনীও নগণ্য ছিল না । 
. অশোকের ত্রয়োদশ শিলালিপি থেকে জানা যায় রাজ্যাভিষেকের অষ্টম বর্ষে অশোক 
কর্তৃক কাঁলঙ্গ বিজিত হয়েছিল. এবং কলিঙ্গবাসীর প্রাতিরোধ চূর্ণ করতে অশোককে এক 
eee eet - ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়োছিল। 
যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক সৈন্যহত্যা ও 
ব্যাপক প্রাণহানির উল্লেখ থেকেই তা 
প্রমাণিত হয়। অশোক তাঁর শিলা- 
[লাপতে বলেছেন, “এই যুদ্ধে দেড় 
লক্ষ সৈন্য বন্দী হয়োছিল, এক লক্ষ 
নিহত হয়োছল এবং আরও কয়েক লক্ষ 
মানুষ ( অন্যভাবে ) প্রাণ হারিয়েছিল। 
এই বিপুল প্রাণহাঁন এবং ক্ষয়ক্ষতির 
বিনিময়ে কাঁলঙ্গ অধিকৃত হওয়ার পর 
থেকে দেবতাঁদগের প্রিয়” (রাজা) 
বিশেষ উৎসাহ সহকারে “ধমেণ্র নীতি 
পালন করেছেন, “ACTA প্রতি এবং 
ধর্ম শিক্ষা দানের বিষয়ে তাঁর অনুরাগ বার্ধত হয়েছে! কালঙ্গ যুদ্ধে যত মানুষ 
নিহত হয়োছিল বা অন্য ভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল বা বন্দী হয়েছিল তার শতাংশ বা 
সহত্রাংশের এক অংশও যদ এখন ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তা হলেও সেটা “দেবতাদিগের প্রিয়'র 
নিকট অধিক দুঃখজনক বিবেচিত হবে।” ত্রয়োদশ শিলালাপিতে অশোকের এই উক্তি 
থেকেই TAT যায় কাঙ্গ যুদ্ধে বিপুল প্রাণহানি ও মান[ষের দ:ঃখকণ্ট অশোককে কি 
গভীরভাবে বিচাঁলত করোছল। 
অশোকের সাম্রাজ্যের আয়তন 
কলিঙ্গ যুদ্ধের ফলে অশোকের সাম্রাজ্যের আয়তন আরও বিস্তৃত হল। বর্তমান 
আফগানিস্তান ও বেল:চিস্তানসহ তাঁর সাম্রাজ্য উত্তর পাঁশ্মে পারস্যের সীমান্ত পর্যন্ত 
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প্রসারিত হল। এই সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের চতুঃসীমা ছিল পর্বে ব্রহ্মপুত্র থেকে 
পশ্চিমে আরব সাগর এবং উত্তরে হিন্দ:কুশ পর্বত থেকে দক্ষিণে AR AS । 


অশোকের শিলালপির নমুনা £ | 

অশোকের বিভিন্ন শিলালাপির প্রাপ্তিস্থান থেকেই তাঁর সাম্রাজ্যের বিস্তার 

সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয় । উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পেশোয়ার ও হাজারা জেলায় 

প্রাপ্ত (শাহ্‌বাজগহ্‌রা ও মানসেরা fata), নেপালের শিলা স্তম্ভ লাপ, কাঁথয়াবাড়ের 

জ-নাগড়ে প্রাপ্ত গিরনার শিলালিপি, বোম্বাইএর থানে জেলার প্রাপ্ত সোপারা শিল্য. 
হনাগড়ে 


ইতি (IX —8 


By ইতিহাসের কাহনী ( ভারতবর্ষ ) 


লিপি, উড়িষ্যার জৌগড় ও ধোলি শিলালিপি, মহীশ:রের পিদ্দাপুর, ব্রহ্মাগার ও 
নাক শিলালিপি প্রভতির অবস্থান অশোকের ভারতব্যাপন সাম্রাজ্যের আয়তন সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহের অবকাশ রাখে না। সাম্রাজ্যের বাইরে অবস্থিত সুদূর দাঁক্ষিণের 'চোড়’ 
(চোল), “ney, 'কেরলপন্র”- 'সত্যপূত্র এবং 'তাম্রপার্ণর (সিংহলের ) উল্লেখ 
করেছেন। এই সব তথ্য থেকে জানা যায়, দক্ষিণের চোল প্রভূতি করেকটি ছোট স্বাধীন 
রাজ্য* বাতীত অশোকের সাম্রাজ্য প্রায় সমগ্র ভারতবধবব্যাপাই বিস্তৃত ছিল | 
অশোকের পররাস্ট্রনীত £ 
পররাণ্টরের ক্ষেত্রে অশোক সামা, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অন:প্রাণত হয়ে সকল 
দেশের সঙ্গে সৌহাদেশর নীতি অনুসরণ করেন। [তানি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য 
চের, চোল, পাণ্ড্য প্রভাত রাজ্যে এবং ভারতের বাইরে SAAT ( {সিংহল ) ও পশ্চিম 
এশিরার গ্রীক রাজ্যগুলিতে, মিশরে এবং উত্তর আফ্রিকায় ও গ্রীসের এাঁপরাসে দূত 
প্রেরণ করেছিলেন। তান পাত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘামন্ত্রাকে (মতান্তরে ভ্রাতা ও 
ভগ্রীকে ) ধমর্প্রচারের জন্য িংহলে প্রেরণ FAAI এবং প্রধানতঃ তাঁদের প্রাসেই 
সিংহলে বৌদ্ধধম বিস্তার লাভ করে। ব্রঙ্গদেশ ও AAAA দেশগুলিতেও এই 
সময়েই বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় 1 
অশোকের শাসন ব্যবস্থা 2 
বৌদ্ধ দীক্ষিত হলেও অশোক তাঁর বিশালায়তন সাম্রাজ্যের শাসন পাঁরচালনার 
শোথল্য প্রদর্শন করেন নাই, প্রশাসাঁনক কঠোরতা তান হাস করেন এবং দণ্ডদান 
ব্যবস্থা নমনীয় করেন। প্রজার নৈতিক উন্নতির জন্য ‘NaS’ ও ধেম'মহামান্র' নামক 
কম'ঢারী angs করেন। তাঁর নির্দেশে প্রতি পাঁচ ও তিন বংসর অন্তর রাজকমণ্চারিগণ 
নিজ নিজ এলাকা পাঁরভ্রমণ করে প্রজাদিগের অভাব-অভিযোগের বিচার করতেন । 
অশোক নিজেও সাম্রাজ্যের 'বাভন্ন অঞ্চল IIA করতেন | 
অশোকের ধম“ ঃ 


অশোক তাঁর শিলালাঁপতে “ধম্ম” ও “ধন্মমঙ্গলে'র আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন। 
কালঙগষ-দ্ধে বিপুল প্রাণহানি ও দ:ঃখদদর্শার মমাভ্তিক দৃশ্যে অনুতপ্ত হ'য়ে তান 
চিরতরে হিংসার পথ পরিহার করেন এবং “ধন্মবিজয়ে”র (নোতিক বিজয়ের ) 
৫ 
আদশ গ্রহণ করেন। অশোক বৌদ্ধধমে দীক্ষিত হন এবং এই ধমে'র প্রসারে 
আত্মনিয়োগ করেন ।: এই উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহীত ব্যবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ৪ 
(>) সাম্রাজ্যের সকল TAWA ( পর্ব তপানে, ZENTI বা গৃহাথান্রে ) 
বুদ্ধের বাণ! ও A কথ্যভাষায় (পাল ' খোদিত করে জনসাধারণ্যে প্রচার করা ; 
* এইসব ছোট ছোট রাজ্য Gila সাগ্রাজ্ের অন্তভুন্ত না হওয়ার কারণ ছল কিঙ্গযুদ্ধের পরে 
অশোক কতূকি “যুদ্ধঙ্গয়ে"র নীতির পারবে “ধমণবঙ্গয়েশ্র atio গ্রহণ। কলিঙ্গ ACA পরে 


অশোক যদি যুদ্ধের নীতি পরিহার না করতেন তাহলে এই সব চোট ছোট দ্বাধীন রাজ্যের অন্ত 
বজায় থাকত কিনা সন্দেহ | 
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$২) “ভেরি ঘোষে"র পরিবর্তে “ধম্মঘোষে”র (ধর্ম প্রচারের ) ব্যবস্থা করা । 

(৩) “বহার যাত্রা” পাঁরবর্তে “ধর্মযাত্রা”র ব্যবস্থা করা ; 

(৪) বুদ্ধের জীবনের সহিত জড়িত সকল স্থান পরিভ্রমণ করা, বুদ্ধের জন্মস্থানে 
সমৃতিন্তম্ভ নিমণি করা এবং ধর্ম“যাত্রা উপলক্ষে দান-দাঁক্ষণার ব্যবস্থা করা ; 

(৫) রাজ্যের সর্বত্র (রাজপ্রাসাদসহ ) প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ করা ; 

(৬) ধর্মের মূলনীতি আলোচনার জন্য অ-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিকট “ধম মিহামান্র” 
নামে সচ্চরিত্র কমচারা প্রেরণ করা ; 

(৭) বিদেশে (উত্তর আফ্রিকা, সিরিয়া, গ্রীস প্রভাত দেশে) দতের মাধ্যমে 
ধর্মের মূলনীতিগযল ব্যাখ্যা করার বাবস্থা করা; 

(৮) বোদ্ধ সম্প্রদায়গ্নলের মধ্যে বিরোধ-বিতকেরি অবসান কণ্পে রাজধানী 
পাটালপান্রে তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি আহ্বান করা | 

অশোকের এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে TIITA বৌদ্ধধমেব্রষ্চব্যাপক প্রসার 
হয়। এই দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে বিশ্বের নানা দেশে তা ছাঁড়য়ে পড়ে এবং 
বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে'র মযাদালাভ করে | 

fafea শিলালাঁপতে অশোক “ধম্মে"র প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগ এবং “ধম্মে"র 
উন্নীত সাধনে তাঁর নিরন্তর প্রয়াসের কথা বলেছেন | ধিম্ম” বলতে অশোক প্রকৃতপক্ষে 
দক বুঝিয়েছেন সে বিষয়ে এীতহাসিকগণ একমত নন। অশোকের ?শলালাপগযীলতে 
বৌদ্ধধমের মলনীতিগ্যাল যেমন অঞ্টাঙ্গক মার্গ, নিবণি, বুদ্ধের প্রত আনুগত্য 
প্রভৃতির উল্লেখ না থাকায় কোন কোন পাণ্ডত মনে করেন অশোকের ধর্মমত খাঁটি 
বৌদ্ধধর্ম ছিল না। ইহা ছিল এক উদার মানবধর্ম যার বি*বজনীন আবেদন আছে। 
কিন্তু প্ীতহাটসিক ডঃ ভাণডারকর মনে করেন অশোকের ধর্ম ছিল লৌকিক বৌদ্ধধর্ম যা 


গৃহস্থরা পালন করতেন |* 


অশোকের পরধর্ম'সহিষ্ণুতা £ 
অধ্যাপক ভাণ্ডারকর ও অপরাপর এীতহাসকগণ অশোকের “ধম্ম”কে বৌদ্ধধর্ম 


ব'লেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। 
বৌদ্ধধর্মের পণ্ঠেপোষক ও অনুরাগী হলেও পরমতসাহফুতা ছিল অশোকের 
প্রচারিত “ধশ্মের" মূলনীতি। সকল ধর্মকে সমান মযদা দিতেন অশোক। তানি 
“আপন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ এবং অপরের ধর্মকে হীন মনে করা পাপ।” 


বলেছেন, z A 
অশোক বাঝিয়োছিলেন আচার-আচরণের ও নীতীনষ্ঠ জীবনযাপনের নিয়মকাননকে, 


ঢু অশোক যে বৌদ্ধধম' গ্রহণ করোঁছলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ তাঁর ?শলালাপতে ( Minor 
Rock Edict) তান বলেছেন, “এক বৎসরের অধিককাল আমি AgS হইয়া বাস কারিয়াছ এবং 


সেই সময়ে (ধর্ম পালনে ) বিশেষ oe? করিয়াছি I 


৫০ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


যার অন্তর্গত ছিল-_পিতামাতার প্রত Age, গুরুজনকে শ্রদ্ধানিবেদন, জীবে দয়া? 
প্রাণী হিংদা থেকে বিরত হওয়া ইত্যাদি__এই ionia বিশেষ কোন ধর্মমতের 
সঙ্গে সম্পাকতি ছিল না। অশোক দয়াপ্রদর্শন, দান, সত্যকথন, পাঁবত্রতা পালন 
প্রভৃতি নীতি অনুসরণ করতে বলেছেন সকলকে । বস্তুতঃ অশোক মনেপ্রাণে 
TRANS অনুসরণ করোছিলেন এবং এই নীঁতিকেই তাঁর ধর্মমতে শ্রেষ্ঠ স্থান 
দিয়োছলেন। 

শাসক হিসাবে অশোকের প্রজারঞ্জনকার ভুমিকা ছল প্রশংসনীয় । তাঁর 
জনকল্যাণকর কাজগুলির মধ্যে ছিল-_পাঁথপা্বে ‘কুপ খনন, পাস্থণালা Trait, ছায়াপ্রদ 
বৃক্ষরোপণ, চাকৎসালয় স্থাপন ইত্যাদি । অশোক প্রজাদের নিকট নিজেকে খণী 
- মনে করতেন, নানাভাবে তাদের ইহলৌকিক ও পারলো?কক উন্নতি বিধান করে 
C সেই as পাঁরশোধের চেষ্টা করোছিলেন তিনি । রাজ্যের সর্বত্র শাসন ও বিচারকার্য 
যথাযথ ভাবে চলছে কনা তা পাঁরদর্শন করে যথাকর্তব্য করার জন্য তিন ধর্মমহামাত্র 
নামে বিশেষ একশ্রেণীর সচ্চারত্র কর্মচারী নিয়োগ করোছলেন। শুধু নিজ রাজ্যের 
প্রজাদের মধ্যেই অশোক তাঁর কর্তব্য পালন সীমাবদ্ধ রাখেন নাই | তাঁর রাজ্যের বাইরে 
অন্য রাজ্যের সকল মান[ষের কল্যাণ সাধন করাও তান কর্তব্য জ্ঞান করতেন। বন্তুতঃ 
সকল জীবের প্রাতই অশোক তাঁর দারত্বপালনে সচেষ্ট হয়েছিলেন। উদার 
মানবতাবোধে Gary হয়েই তিনি বলেছিলেন, “সবে মুনিষে পজা মমা"। অথাৎ 
সকল AAAS আমার সন্তান। সংক্ষেপে, অশোক ছিলেন প্রজাবংসল ন্‌পতি, যিনি 
প্রজার সর্বপ্রকার হতসাধনে নিজেকে উৎসগ* করোছিলেন। 

ইতিহাসে অশোকের স্থান সম্বন্ধে প্রীতহাসিকগণ একমত যে-_তাঁন ছিলেন 
সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ নূপাতি। প্রজাবর্গের ইহলোঁকক ও পারলোঁকক 'কল্যাণ- 
সাধন করবার আদর্শ অশোক ভিন্ন অপর কোন ন্‌পাঁত বাস্তবে র:পায়িত করতে 
আন্তরিকভাবে চেষ্টা করোছলেন বলে জানা যায় না। সব রকম মঙ্গলসাধন ক'রে সকল 
মানুষ ও অন্যান্য সকল জীবের প্রাত খণ শোধ করতে চেয়োছলেন অশোক এবং 
সেই খাণ পরিশোধের কাজেই তানি উৎসর্গ করেছিলেন নিজেকে | 

তাঁর সাম্রাজ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন । তাঁর 
সময়ে দেশে বাহরাক্রমণ ঘটে নাই। এদিক থেকেও তাঁর কৃতিত্ব ' অনস্বীকার্য । 
কিন্তু অশোকের কৃতিত্ব অস্বীকার না করলেও কোন কোন ্ীতহাঁসিক মনে করেন 
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অশোকের শান্তির নীতি আংশিকভাবে অন্ততঃ দায়ী 
ছিল। তাঁদের মতে অশোকের এই নীতির জন্য cata’ সাম্রাজ্যের সামরিক ভিত্তি 
দূর্বল হয়ে পড়ে এবং অশোকের ম্‌ত্যুর (২৩২ Tea) অল্পাঁদন পরেই 
(২০৬ Deets ) বহলকরাজ আ্যান্টয়োকস্‌ কাবুল উপত্যকম অধিকার করেছিলেন । এই 
প্রসঙ্গ প্রখ্যাত STAG এইচ্‌. জি. ওয়েলন্‌এর উত্ভিটি বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য i 
তিনি লিখেছেন, “ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে হাজার হাজার নাম ভিড় করে, তাহাদের 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এক্যসাধনের TT 6১ 


মহিমা, করুণা ও পবিত্রতা এবং রাজকীয় মর্যাদার মধ্যে অশোকের নাম একক 
জ্যোতিচ্কের ন্যায় জাজ্জবল্যমান” । 


[ব] ভারতে বৈদেশিক আক্রুমল ও SSH 
KaSS ভপর্রে তাব্র Afoa 


উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারস্যের আযাঁকামন'য় সাম্রাজ্যের আধকার বিস্তার 


ভারতের উর্বরা ভুমি ও এ*্বর্ষের আকর্ষণ বার বার প্রলুব্ধ করেছে বিদেশী 
জাতিকে ভারত আক্রমণ. করতে । খ্রীষ্টপূর্ব IS শতাব্দীর মধ্যভাগে কাইরাস 
(৫৫৮-৫৩০ De পৃঃ) পারস্যে শা্তশালী আযাকামনীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং 
সীমান্তের ভারতীয় রাজাদের তাঁর শাসনাধীন করেন। কাইরাস তাঁর বিজয় বাঁহনী 
সহ সিম্ধুনদের তীর পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং. গাম্ধারের কাপিশ নগরী ধ্বংস FAA I 
কাইরাসের অভিযানের ফলে fea পশ্চিম তীরবতাঁ অঞ্চল পারাঁসক সাম্রাজ্যের করদ 
প্রদেশে পাঁরণত হয়। কাইরাসের বংশধর প্রথম দারায়ূসের (ভ্রীঃপ্‌ঃ ৫২২-৪৮৬ ) 
{শিলালিপি থেকে জানা যায়, সম্রাট দারার;স সেনাপাঁত স্কাইল্যাক্সের অধীনে 
জনপথে PAT পর্যন্ত অভিযান প্রেরণ করেছিলেন এবং রাজপ্‌তনা পর্যন্ত পারাঁসক 
অধিকার বিস্তৃত হয়। অনুশাসন থেকে জানা যায়, পারাসিক সম্রাটের “বংশাঁততম 
ক্ষবরপ-শাসিত” ভারতীয় প্রদেশাট ছিল জনাকীর্ণ ও সবাপেক্ষা সমৃদ্ধ এবং অন্যান্য 
প্রদেশের তুলনায় অধিক কর সংগৃহীত হত এই প্রদেশ থেকেই। দারায়নসের পার্স 
পাঁলস্‌ ও APTS TSA শিলালিপি থেকে জানা যায় তাঁর পত্র ক্ষয়ারসসূ (৪৬৬ 
swe Mg) ও তাঁর বংশধরাদগের আমলে ভারতীয় প্রদেশগুলির (গাম্ধার ও 
সিম্ধ প্রদেশের ) উপর পারাসকাঁদগের নিয়ন্ত্রণ বজায় feet! ক্ষয়ারসসের সেনা- 
বাহিনীতে “গাম্ধারীয়_ও ভারতীয়” সৈন্য একসাথে যুদ্ধ করোছল। জানা যায় যুদ্ধে 
ভারতীয় সেনাদের বারত্বের জন্য পারসিক সম্রাট আরও ভারতীয় সেনা সাহাষ্যলাভের 
ং ভারতীয় সেনারা পারসিক সেনাপাঁতির অধানে গ্রীকদিগের 


্য়ারসসের পরবর্তা পারাসক সমারাদগের সময় গাম্ধার অণ্ডল ছোটছোট সামন্ত 
রাজ্যে FASS হয়ে পড়ে এবং একরকম স্বাধীন ভাবেই রাজত করতে থাকে। খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 
শতাব্দীতে সিন্ধু উপত্যকার রাজনৈতিক চিত্র ছিল অসংগঠিত ও বিশৃঙ্খল । 

এই অবস্থা বিদেশী আক্রমণকারীর পথ প্রশস্ত করল। পশ্চিম এশিয়ার গ্রীকরা 
ভারত MENI ANN হল। তাদের আক্রমণের পথ অবশ্য প্রশস্ত করলেন কিছ; - 
প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ যাঁদের দেশের স্বার্থের 


প্রতি করে উনি ee অধিকার Te পৃঃ ৩৩০ পর্যন্ত বজায় ছিল। শেষ 


৫২ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


আাকিমনীর সম্রাট তৃতীয় THEA আলেকজান্ডারের আক্রমণ প্রতিহত করত্তে 
ভারতীয় সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন | 


আলেকজান্ডাবের ভারত আক্রমণ ( AÌA ৩২৭-৩২৫ ) ও তার ফলাফল £ 


ইউরোপের গ্রীসদেশের অন্তর্গত FA ম্যাসডন রাজ্যের অধিপাঁতি ছিলেন 
আলেকজান্ডার। পর পর MIT যুদ্ধে (৩৩৩ ও ৩৩১ aie) পারাসিক সম্রাট 
তৃতীয় দারায়নসকে পরাজিত ক'রে [তান পর্ব দিকে অগ্রসর হলেন। ৩২৭ are 
rater FT পর্বত আঁতরুম ক'রে তান ওই অগ্চলের Ra পার্বত্য জাতিগুলিকে 
একে একে পরাজিত করেন। আলেকজান্ডার নৌসেতুর সাহায্যে ওাঁহন্দের নিকট Pre, 
নদ আতক্রম ক'রে ভারতের 'অভ্যন্তরে প্রবেশে উদ্যোগী হলেন (আঃ গ্রাঃ পৃঃ ৩২৬)। 
এই সঞ্কটকালে সিম্ধ উপত্যকার ভারতীয় নৃপাঁতগণ এঁফ্যবদ্ধভাবে বিদেশী আক্রমণ- 
কারীকে বাধাদানে ব্যর্থ হলেন। তক্ষশীলার রাজা আস নিজ স্বার্থীসাম্ধর উদ্দেশ্যে 
আক্রমণকারীকে পরম সমাদরে রাজধানীতে অভ্যর্থনা করলেন। আলেকজান্ডার ভীরু 
ভারতীয় রাজাদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করলেন, নানাবিধ মূল্যবান্‌ উপঢোঁকন "দিয়ে 
তুষ্ট করলেন তাঁদের । এরপর আলেকজান্ডার সহজেই বিলম ( facet) নদী পৰ্যন্ত 
অগ্রসর হলেন। ois ও অন্যান্য রাজাদের কাপরষের ন্যায় আচরণে চরম 
অপমানিত বোধ করেছিলেন ae! আত্মসমর্পণের আহ্বান ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান 
করলেন দৃপ্ত পুরুরাজ। শত্রুকে জানিয়ে দিলেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, তবে 
রণাঙ্গনে । SPAA মুখেই তাঁর পারচয় পাবেন feta | 

ক্ষোভে, লজ্জায় অধর হয়ে বিদেশ, নির্লজ্জ হানাদারকে সমুচিত শিক্ষা দিতে 
FORTA হলেন পর; । ব্যাহাকারে সাজ্জত বিশাল বাহিনী ( ৩০ হাজার পদাতিক, 
৪ হাজার অশ্বারোহী, ৩০০ রথ ও ২০০ রণহস্তী ) নিয়ে [িলমের অপর তীরে যুদ্ধের 
জন্য MOA অপেক্ষায় রইলেন পঢরুরাজ ‘জ্যেষ্ঠ পুর’ 1s aaa বিশাল বাহিনীর 
প্রতিরোধের সম্মুখে নদী অতিক্রম করা দুঃসাধ্য বুঝতে পেরে আলেকজান্ডার নানা 
অপকৌশলে ota সৈন্যদিগের দৃষ্টি বিভ্রান্ত করে তাঁদের তাঁবু থেকে ১৭ মাইল দরে 
রানির অন্ধকারে নদী পার হলেন। 

বিলম নদের তাঁরে বিশাল প্রান্তরে পরস্পরের সম্মুখীন হুল দুই প্রাতিপক্ষ__ভারতের 
এক দ্র রাজ্যের আধপাঁত, আত্মরক্ষায় দড়প্রাতজ্ঞ পুর আর আক্রমণকারী সমর- 
নায়ক ম্যাঁসডনরাজ আলেকজান্ডার | AAA অধীনে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতিক 
সমন্বিত বিশাল বাহিনী, অপর পক্ষে আলেকজান্ডারের অধীনে সুদার্ঘ বণারধারী 


* ব্যহাকারে সজ্জিত গ্রুর এই বাহনীর'বর্ণনা দিয়েছেন তিন বিশিষ্ট এীতহাসিক ডঃ মজুমদার, 
ডঃ রায়চৌধুরী এবং ডঃ দত্ত। তাঁরা লিখেছেন, « 
নগরের ন্যায়, যার প্রাকারে অবাশ্থিত A দৌখতে ছিল যেন Belay আর যার শপ্রধারী 
প্রহরারত সৈনিকের সারি দেখিতে ছিল যেন নগরের প্রাচীর বেষ্টনী ।» 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এক্যসাধনের যুগ io 


পদাতিক বাহিনী ও TAT অশ্বারোহী সেনাসহ রণানপুণ বাহিনী ।' এরীতহাসিক- 
দিগের অনুমান এই সময় আলেকজাম্ডারের অধীনে সর্বমোট ত্রিশ সহস্রের অধিক সৈন্য 
ছিল না। িলম নদের তারে সংঘটিত এই যুদ্ধ ইতিহাসে “হদাস্পিসের' ( ঝিল্‌মের ) 
APY নামে খ্যাত (খ্রীঃ পঃ ৩২৬ )। 

যুদ্ধ পরিচালনায় কিন্তু পুর; কৌশলগত ভুল করলেন। নিজে আক্রমণ শর, 
না ক'রে Mae তান প্রথমে আক্রমণের সুযোগ দিলেন। আলেকজান্ডারের দধর্ষ 
রণদক্ষ ঘোড় সওয়ার সেনার প্রচণ্ড আক্রমণে AAA বাহিনীর দুইপার্বের রথারোহা, 
পদাতিক ও অ*্বারোহা সৈন্য বিপর্যস্ত হল, শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড তাঁরবর্ষণে আহত হয়ে 
AAA TLO হস্তীষ্‌থ সম্মখাঁদকে ধাবিত হল, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে eine tie চারে 
উভয় পক্ষেরই সৈন্যকে নির্মমভাবে নিম্পিষ্ট করল, আলেকজান্ডারের সুশিক্ষিত 
সেনাদলের প্রবল আক্রমণের সম্মুখে পুরুর সৈন্যদল PATS হয়ে ছত্রভঙ্গ হল। 
পরাজিত পুর;রাজ কিন্তু পলায়ন করলেন AT! গুরুতর আহত হয়েও হস্তীপৃষ্ঠে 
একাকী যুদ্ধ করতে করতে শত্রুর হস্তে বন্দী হলেন! 

বন্দী পুর; আলেকজান্ডারের সম্মখে আনাঁত হলে বিজয়ী গ্রীক নূপাত তাঁকে 
জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কিরূপ আচরণ প্রত্যাশা করেন। “রাজার প্রতি রাজার 
আচরণ”-_দপ্তভঙ্গীতে এই উত্তর দিলেন পর: ৷ বন্দীর এইরূপ পৌরুষদপ্ত উত্তরে 
আলেকজান্ডার মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর রাজ্য তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন এবং AAA সঙ্গে মৈতী 
স্থাপন করলেন। বিলমের যুদ্ধে AAA পরাজয় একটি সত্যকে. প্রমাণিত করল। 
যুদ্ধে জয়লাভের জন্য সৈন্যসংখ্যার FIST বা ব্যান্তগত শৌর্য যথেষ্ট নয়, য;দ্ধজয়ের 
জন্য কৌশলগত উৎকর্ষও কম ALT নয়। 

িলমের যুদ্ধে জয়লাভের পর আলেকজান্ডার Raa ও fata নদীর মধ্যবতাঁ 
ছোট ছোট রাজ্যগ:লে অধিকার করলেন। প্রবল বাধাদান সত্বেও প্রজাতাম্তিক শাবি 
“মালব’, ক্ষদ্রেক প্রভৃতি রাজ্যগল শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করে। তাঁর রণক্লান্ত 
সৈন্যাদগের অগ্রগমনে অনীহার জন্য আলেকজান্ডার বিপাশা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে 
দেশের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন। তিনি স্বয়ং একদল সৈন্যসহ স্থলপথে 
বেল;চিন্তানের মধ্য fata যাত্রা করেন। সৈন্যদলের অপর অংশকে নোৌসেনাপাত 
নিষ্লারকাসের অধীনে জলপথে প্রেরণ করেন। পথে ব্যাবলন পেশছে আলেকজান্ডার 
STRATA পাতত হন ( ৩২৩ আঃ পঃ)। 

“* আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ফল £ 

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের প্রভাব সুদরপ্রসারী হয়েছিল। প্রথমতঃ তাঁর 

ফলে সামায়কভাবে fae; ও পাঞ্জাবের কিছ, অংশ গ্রীক আঁধকারভূন্ত 


আক্রমণের 
হয়। ইউরোপের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের পথ নতুন করে GALS হওয়ায় গ্রীক 
ও রোমান সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির AGA করে যোগ সাধিত হল। ভারতীয় 


গল্পে যেমন SF প্রভাব প্রাতফালিত হয়েছিল, তেসান পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানও ভারতের 
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ates, জ্যোতিবিপ্যা প্রভৃতি ছারা প্রভাবিত হরোছিল। আলেকজান্ডারের আক্রমণের 
একটি প্রত্যক্ষ ফল এই হয়েছিল যে তাঁর অভিযানের পথ অনুসরণ ক'রে পরবর্তীকালে 
ব্যা্িয়া (বহলীক ), ates, পাঁ্থরান (পারদ), কুষাণ্‌ apis বিভন্ন বিদেশী 
জাতি ভারত আক্রমণে প্রলব্ধ হয় এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় 
উৎসাহী হয়। ক্রমে তারা হিন্দকুশের অপরপারে কিছু উপানিবেণও স্থাপন FA | 
আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণে সাফল্য ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্যজনিত দুর্বলতা 
বিদেশীদের নিকট বিশেষভাবে প্রকট করে দিল। 


মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতে DAA (বহনীক ) গ্রীক, শক ও TEA 
(পারদ বা পার্থ়ান )-দিগের আঁধকার স্থাপন 


সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর (আঃ ২৩২ ater) নানা কারণে cata’ সাম্রাজ্য 
দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অবশেষে এর পতন IE । অশোকের বংশধরাদগের মধ্যে T 
পরিচালনার যোগ্যতা কারও ছিল না। পারিবারিক যড়যন্ত্র, যোগ্য উত্তরাধিকারণর 
অভাব, প্রাদোশক শাসনকতাঁদিগের স্বাধীনতা ঘোষণা, অধস্তন কমচারীদিগের 
শহ্খলাহীনতা, বিদেশী আক্ৰমণ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বিশাল মোঁয‘ সাম্রাজ্য 
ভেঙে পড়ে এবং খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য, মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য 
কেউ কেউ কঠোর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ, গুর্‌ করভার এবং অশোকের অত্যধিক বৌদ্ধ- 
প্রীতির ফলে ব্রাঙ্ণ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরুপ প্রতিক্রিয়া প্রভাতি কারণগাঁলও উল্লেখ 


হানাদারগণ সাম্রাজ্য আক্রমণে সাহসী হয়। বস্তুতঃ আমরা জানি বহলীক গ্রীক ন্‌পতি 
১ মহান্‌ ( Antiochus the Great ) অশোকের মৃত্যুর মাত্র ২৫৷২৬ 


ৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অশোককে 
আনো দায়ী করা বায় কিনা সে বিষয়ে এতহাসিকগণ একস oo, 


HORT (atse ১৮৭ )। অশোকের Face ব্রাণাদগের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার 
(g 


কোন কোন লেখকের লেখায় এবং অশোকের নিজের অনুশাসনেও ্রাহ্মণাঁদগের 
প্রতি তাঁর উদারতার পরিচয় রয়েছে। এই সব কারণে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনে 
ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বিরুপ প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিকে এরীতহাসিকগণ অধিক গুরুত্ব দিতে 
রাজি নন i 


“সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এক্/স/খনের যুগ A 


ভারতে ব্যাঞ্ি-য়ান (বহাক) গ্রকদিগের অধিকার £ 


হিম্দকুশের উত্তর পশ্চিমে ব্যান্টিঃরানা ছিল একটি বিস্তৃত গ্রীক উপনিবেশ | 
ate পঃ তৃতীয় শতকে ব্যাক্টি:য়ানা ও সন্নিহিত পার্থিরা প্রদেশ দুটি সেল্যকাসের 
সাম্রাজ্য থেকে আলাদা হরে স্বাধীন হয়ে যায়। í 

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ও শহঙ্গ বংশের অভ্যুখানের সময় ভারতের উত্তর-পশ্চিমান্চলে 
বেশ কয়েকজন ব্যাক্টি:য়ান (ইন্দোগ্রীক ), শক ও পার্থরান নূপতি রাজনৈতিক ক্ষমতা 
ভোগ করেছিলেন। 

মৌর্য শাসনাধান উত্তর পশ্চিম ভারতের অণ্চলগুলি MAA গ্রীক শাসকদিগের 
কর্তৃত্বাধীন হয়। TEM প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, দিমিত্রিয়স্‌ (১ম) ব্যাক্ি-কলার 
ক্ষমতা [হন্দকুশের পশ্চিম, উত্তরে ও দক্ষিণে সম্প্রসারিত করেন এবং alee ১৮৫ 
পর্যন্ত তিনি এ অঞ্চল শাসন করেন। দিমিত্রিয়সের প্রায় সমসময়ের ( ১৯০-১৮০ 
at) আযান্টিমেকপ্‌ fan নামে অপর একজন ইন্দোগ্রীক নূপাঁত fey 
উপত্যকায় একাধিক অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। জানা যায়, তানই ছিলেন “যবন” 
নৃপাঁতি যিনি ভারতীয় আদশে চৌকো আকারের মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন। 
সম্ভবতঃ আযাম্টিমেকসের পুত্র দিমিত্রিয়স্‌ (২য়) ( ১৮2-১৬৫ গ্রীঃপও ) গ্রীক শাসন 
কাবুল উপত্যকা এবং পশ্চিম গাম্ধার পর্যন্ত প্রসারিত WaT! দিমিত্রিয়স্‌ ( ২য় ) 
গ্রীক ও খরোচ্ঠী লিপিতে ভাষিক মুদ্রা প্রবর্তন করেছিলেন। অনুমান করা হয় 
এই মদ্দ্রাগুলি তাঁর অধিকৃত SHO অঞ্চলে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়েছিল৷ 
দিযিত্রিয়স্‌ (২য় ) অপর এক ব্যাক্জিঃয়ান গ্রীক নূপতি ইউক্লাটিডিসের হস্তে নিহত 
হন (১৭১ প্রীঃপ্‌ঃ)। ইউক্রাটডিসের পর মিনান্ডার ব্যাক্িয়ায় ক্ষমতা অধিকার 
করেন। পমাঁলন্দ পঞ্হো” নামক পালিগ্রন্থে ( গ্রাষ্টায় দ্বিতীয় শতকে রচিত ) সাকলের 
পরাক্রাস্ত ‘যবন’ রাজা “মলিন্দ” ও বৌদ্ধ দার্শানক ভিক্ষু নাগসেনের মধ্যে এক 
বিতকে'র বিবরণ পাওয়া যায়।* 

মিনাম্ডারের মুদ্রায় বৌদ্ধ রাজশক্তির প্রতীক চক্র অঙ্কিত আছে । এ থেকে সা 
হয় তান নিজে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, নয়তো বৌম্ধদের পৃচ্ঠপোষক ছিলেন, 
মিনাম্ডারের রাজধানী ছিল সাগল বা সাকল ( সম্ভবতঃ পাঞ্জাবের শিয়ালকোট ) i 
পশ্চিমে কাবুল থেকে পর্বে মথুরা এবং বকুন্দেলখণ্ড পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় 
মিনাম্ডারের নামাঙ্কিত THT আবিষ্কৃত হয়েছে । এ থেকে অনুমান করা হয় গাম্ধার 
আরাকোসিয়া, পাঞ্জাব, Pre, ও রাজপুতনার কিছ; অংশও তাঁর আধিকারভুন্ত ছিল । 
বিখ্যাত বৈয়াকরণ পতঞ্জাল ( fafa পৃষ্যমিত্র শুঙ্গের সমসাময়িক ছিলেন) তাঁর সময়ে 


* মিলিন্দ-পঞ্হো গ্রন্ের লেখক লিখেছেন, “তার্কিক হিসাবে তাঁর ( মিনাল্ডারের ) সমকক্ষ পাওয়া 
কঠিন, তাঁকে পরাজিত করা আরও কঠিন, বিভিন্ন দার্শীনক মতবাদের স্রণ্টাদিগের সঙ্গে তুলনায় 
তিনি ছিলেন আঁবসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ ।-*শতনি ছিলেন সম্প্দশালণ, তাঁর সৈনাসংখ্যার সীমা 


ছিল না।” 


ee ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


একট গ্রীক অভিযানের উল্লেখ করেছেন। এই যবন আঅভিযানকারীরা ATS 
(অযোধ্যা ) এবং মাধ্যামকা (চিতোরের নিকট নাগর ) অবরোধ করোছিল। কিন্তু 
মগধরাজের (সম্ভবতঃ পষ্যমিত্রের) সেনাবাহিনী কর্তৃক 
তারা বিতাড়িত হয়। কোন কোন আধুনিক এতিহাসিক 
| মনে করেন পৃষ্যমিত্রের সময়ের গ্রীক আভযানকার ছিলেন 
মিনান্ডার অথবা iam সে যাই হোক, মিনান্ডার 
যে একজন শ্তিশাল' ইন্দোগ্রীক ন্‌পাঁত ছিলেন সে বিষয়ে 
সন্দেহ নাই।* বৌদ্ধ এীতিহ্য অনুসারে মিনান্ডার 
শেববয়সে পূত্রের হস্তে রাজ্যের ভার প্রদান করে সংসার 
ত্যাগ করেন। জানা যায়, মনান্ডারের মৃত্যুর পর 
(আঃ ১৩০ ais ags) একাধিক শহরের অধিবাসী তাঁর দেহারশেষ পাওয়ার ইচ্ছা 
প্রকাশ করেছিল। এ থেকে তাঁর জনপ্রিয়তা সূচিত হয় I 
ভারতে শক আঁধকার ¢ š 


মিনান্ডারের মৃত্যুর পর ইন্দোগ্রীকদিগের মধ্যে ক্ষমতা অধিকারের জন্য TIA 
শুরু হয়। ভারতে ববনাধিকার লুপ্ত হয় এবং বিশৃঙ্খলার যুগ আরম্ভ হয়। এই 
সময়ে শক নামে ইরানীর উপজাতি গোষ্ঠীগুলি মধ্য এশিয়া থেকে অগ্রসর হয়ে 
অক্ষ; ( Oxus) নদীর তীরে সগ্‌ডিয়ানায় বসতি স্থাপন করে। ইন্দো শক রাজ্য- 
nen সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা “মউয়েস, (cate বা মোগ) সম্ভবতঃ DÒT 
প্রথম শতাব্দীর প্রথম ভাগে অথবা Aeda fasta শতাব্দীর কোন সময়ে গান্ধার পাঞ্জাবে 
রাজত্ব করৌছলেন। তাঁর রাজ্য সোয়াত নদীর উপত্যকায় এবং পূঙ্কলাবতী থেকে 
তক্ষশীলা পর্যন্ত সিম্ধ নদের উভয়তীরে fees fea) সম্ভবতঃ কাশ্মারের অংশবিশেষ 
জ:ড়েও তাঁর রাজ্য প্রসারিত হয়েছিল । মৌজের মদ্রায় aie দেবদেবা ও শিব এবং 
বুদ্ধের FTO’ পাওয়া গিয়েছে। এ থেকে বাঁহরাগত শকাদিগের ভারতীয় সংক্ৰাতর 
সঙ্গে মিশে যাওয়ার চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায় । 

মৌজের পর আ্যাজেস্‌ (১ম) পাঞ্জাবে, গান্ধারে ও কাপিশ অঞ্চলে ক্ষমতার 
অধিকার হন এবং এ অণ্ডল ইন্দোগ্রীক THIS করেন। আ্যাজেস্‌ (১ম)-এর 
অধীন শকরা Pre, নদ অতিক্রম করে এবং উজ্জয়িনী ও কাঁথরাবাড় অধিকার করে 
নেয়। পরে উজ্জীয়নীরাজের পন বিক্রমাদিত্য শকদিগকে পরাজিত করেন। কথিত 
আছে, শকাঁদগের বিরঃ্ধে যুদ্ধজয়ের স্মারক হিসাবে তান বিরুম সংবৎ চালু করেন। 

শকাঁদগের সঙ্গে ইরানের পহলবাদগের ( পাথিধ্ানাঁদগের ) ঘানষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
শক নগেতি মৌজের সমসানয়িক ভনোনিজের নামের সাদ্‌শ্য থেকে এঁতিহাসিকগণ 
তাঁকে পার্থয়ান বলে গণ্য করেন। ভনোনিজের বংশধারার সঙ্গে পার্থিয়ান 


+ Àa লিখেছেন, মিনান্ডার আলেকজান্ডার অপেক্ষাও অধিক জাতিকে জয় করেছিলেন। 
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সংস্কৃতির সম্পর্ক লক্ষ্য ক'রে ভনোনিজের বংশকে শক-পার্থিয়ান বা শুধ পার্থি'য়ান 
নামে অভাহিত করা BAI 

মুদ্রা থেকে জানা যায় আ্যাজেস্‌ ( ২য় )-এর পর পল্লব TITS গন্ডোফানেি 
( পারাঁসক “বিন্দাফান”_গোঁরবজয়া”) রাজত্ব করেছিলেন (১৯-৪৫ শ্রচ্টাব্দ )। 
খরোচ্ঠী লাঁপতে রচিত একটি অনুশাসন থেকেও গন্ডোফানেসের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। বাইবেলের কাঁহন থেকে জানা যায় তান গ্রীষ্ধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁর 
. রাজ্যে সাধু টমাস গ্রীষটধর্ম প্রচার করেন ও শহীদ হন। তবে গণ্ডোফার্নেস্‌ এবং সাধ 
ÖA সংক্রান্ত কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে প্রীতহাসিকগণ সন্দেহ পোষণ করেন। 

শক-পহ্লব রাজারা উত্তর-পাশ্চম ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন 
করেছিলেন। তাঁদের সাম্রাজ্য একাধিক প্রদেশে বিভন্ত ছিল। প্রদেশগদীলর শাসন- 
কর্তাদিগকে “Fa” (satraps ). বা “মহাক্ষত্রপ' (great satraps ) বলা হত। 
ইতিহাসে কয়েকটি “ক্ষত্রপ” বংশের বিবরণ পাওয়া যায়! এই ক্ষত্প বংশগযীল 
আফগানিস্তানের" কাঁপশ অঞ্চলে, পশ্চিম পাঞ্জাবের তক্ষশীলায়, উত্তর প্রদেশের 
HATA, দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে এবং মালবের উজ্জায়িনীতে শাসন করত। দাঁক্ষিণাত্যের 
ও পাঁশ্চম ভারতের ক্ষত্রপরা সম্ভবতঃ শকাঁদগের “ক্ষহরাত”" শাখাভুন্ড ছিল। ক্ষহরাতরা 
নহপানের নেতৃত্বে পশ্চিম ভারতে শক্তিশালী হয়ে উঠে। arg পরে সাতবাহন নূপাঁত 
গোতসীপান্ত্ সাতকর্ণির হস্তে পরাজিত হয়। উজ্জীয়নীর শক-ক্ষত্রপরা তাঁদের নেতা 
(‘area’) চন্তনের (টলোম বাত ‘Tiastanes’aa) অধীনে শান্তশালী হয়। 
চন্তন সম্ভবতঃ কুষাণাঁদগের অধীনে শাসন করতেন! চন্তনের পোন্র রাদ্রদামন (আঃ 
১৩০-১৫০ প্রঃ ) প্রাচীন ভারতের সবপেক্গা শন্ডিণালী শকরাজা ছিলেন। জ.ুনাগড় 
অন[শাসনে তাঁর রাজত্বের বিবরণ caine আছে। তান মিহাক্ষত্রপ’ উপাধি গ্রহণ 
করেছিলেন এবং সাতবাহন পাঁরবারের সঙ্গে বৈবাঁহক সাত্রে আবদ্ধ হয়োছলেন, 
কিন্তু তা সত্বেও সাতবাহন TARE [তান যুদ্ধে দুবার পরাভূত করেছিলেন, তবে 
দনকট-আত্মীয়তার জন্য তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেন নাই। রাদ্্রদামনের সভাকবির বর্ণনা 
থেকে: জানা যায় দাঁক্ষণে কোঙ্কন থেকে উত্তরে মালব, ALIA, কাথিয়াবাড় T 
মাড়বার ও সিম্ধপ্রদেশ পযন্ত SETAC অধিকার সম্প্রসারিত হয়েছিল । জানা যায় 
agma শত্দ্রুতীরের যৌধেয়াদগকেও পরাজিত করোছলেন। 
রাদ্রদামন শু যুদ্ধবজেতা ছিলেন না, স্ুশাসকও ছিলেন । জ.নাগড় প্রস্তরালাঁপ 
থেকে জানা যায় তাঁর একজন সরকারী FAST সরকার! ব্যয়ে বিখ্যাত সুদর্শন হদের 
সংস্কার করেছিলেন । TEMA বিদ্বান ও পাঁণ্ডত ate ছিলেন। তান ব্যাকরণ, 
রাষ্ট্ীবজ্ঞান, তর্কাবদ্যা ও সঙ্গীতশাস্ৰ অধ্যয়ন ক'রে খ্যাতিলাভ .করোছলেন | 
ররদামনের পর তাঁর বংশধরগণ অন্তর্লহে দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রথয়ে সাতবাহনদিগের 
আক্রমণে পরে পারস্যের স্যাসানীয় শাসনকালের আক্রমণে শকাঁদিগের শাসনাধীন 
পদেশগূলি একে একে ETE হয়। সম্ভবতঃ AIST তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে 


চন্তনের প্রাতষ্ঠিত শক বংশের কর্তৃত্ব ace হয়। TAD দ্বিতীয় PERY 
বিক্রমাদিত্যের সময়ে মালব ও কাথয়াবাড়ের A. শকক্ষত্রপাঁদগের আধিপত্য . 
চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত হর । 
মোঁযেত্তির যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা-_কাঁষি, বাণিজ্য ও শিল্প__ছন- 
সমাজে বিদেশী সংমশ্রণ__বাহজগতের ates সংস্পর্শ _মৌধাঁশল্পকলা 


atone দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে মৌ সাম্রাজ্যের পতন হয় এবং ভারতের 
রাজনৈতিক এঁক্য বিপর্যস্ত হয়। সেই সুযোগে বিদেশী হানাদার mienia (বহলীক 
গ্রীক, শক, পার্থি'য়ান প্রভাত ) ভারতে প্রবেশ করে এবং নানাস্থানে রাজনোৌতক অধিকার 
স্থাপন করে দীঘাঁদন দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। ৩২০ খ্রীটান্দে গুপ্ত বংশের 
শাসন প্রাতাষ্ঠত হলে দেশে রাজনৈতিক Bay পূনঃস্থাপিত হয়। প্রায় পাঁচ শত বৎসরের 
এই মোযেত্তির যুগে (১৮৫ খ্রীঃ পঢঃ-৩২০ খ্রীঃ ) দেশবাসীর সামাজিক ও অর্থনোৌতক 
জীবনে গুরত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছিল। 


মোঁযেত্তির ayer সমাজব্যবদ্থা £ 


GALA সামাজিক জীবনের প্রধান বোশগ্ট্য হল ব্ৰাহ্মণ আধিপত্যের পূনঃপ্রাতিষ্ঠা ৷ 
AO ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের অভ্যুখানের মাধ্যমে সমাজে ব্ৰাহ্মণ 
আধিপত্যের অবসান ও ক্ষত্রিয় প্রাধান্যের সূচনা হয়েছিল। মোঁযেত্তির যুগে রাজ- 
নোতিক ক্ষমতার অঁধকারাী =e, কাম্য, সাতবাহন প্রভাত ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব ছিল। 
সাতবাহন নূপাঁত গৌমীপনত সাতকার্ণ গর্ব ক'রে বলেছিলেন যে তন ক্ষতিয়দর্প 
ও মানমযাদা হরণ করেছেন। এ যুগের আর একটি বৌশন্ট্য হল বিদেশাগত 
হানাদার জাতিগদালর ভারতীয় সমাজজীবনের অঙ্গীভূত হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে 
মিশে যাওয়া। ব্যাকস্টীয় গ্রীক রাজা 'মিনা্ডার ( ণমলিন্দ’ ) বোদ্ধধমে দীক্ষিত 
ইয়োছলেন, একটি বৌদ্ধধম গ্রন্থে (মিলিম্দ পঞ্হো ) তাঁকে দর্শনবেত্তা ও তার্ককের 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এক্যসাধনের যুগ ৫৯ 


তারা মোর মাঝে সবাই বিরাজে 
কেহ নহে নহে দূর 
আমার শোণিতে রয়েছে ধ্বনিতে 
তারি বিচিত্র সুর ৷” 
এই ভাবেই যুগে যুগে বহ মানষের ধারা মিলিত হ'য়ে ভারত এক মহাজাতির 
সৃষ্টি করেছে। 
বিদেশাগত বিভন্ন মানুষের সংমিশ্রণের ফলে চিরাচারত চতুর্বরণে বিভন্ত সমাজ- 
কাঠামো SAA ভাবেই ভেঙে পড়ল । শক, পহলব, ব্যাকট্রীয় ais প্রভৃতি বিভিন্ন 
হানাদাররা ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে কালক্রমে ভারতীয় সমাজদেহে গেল 
মিশে । সৃষ্টি হল বর্ণসঙ্করের, বৃত্তিমূলক জাতিবৈষম্যও প্রসারলাভ করল । সমাজে 
TRS হলেও এইসব নবাগত বিদেশীরা পতিত বা, নাঁচজাতীয় ক্ষত্রিয়রূপে পরিচিত 
হল। মনুসংহতায় এদের বলা হয়েছে “ব্রাত্য” (পতিত) ক্ষত্রিয়, পুরাণে এদের 
বলা হয়েছে জাতিচত “বর্বর cae” । সমাজে পাঁতিতর্‌পে গণ্য হলেও এই সব বিদেশ 
জাতির মানুষরা কিম্তু ভারতীয় সমাজেরই একটা বলিষ্ঠ অংশ রূপে পরিগণিত হল। 
মৌযেত্বির যুগের সমাজব্যবস্থায় আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল নারাজাতির 
অবস্থার অবনাত। মন.সংহিতায় এই অবনতির পরিচয় পাওয়া যায়। নারীর 
জীবনের বিভন্ন অবস্থায় স্বাতন্র্য স্বীকৃত হয় নাই । বাল্যে পিতামাতার অভিভাবকতা; 
যৌবনে ভতরি অধীনতা, প্রোঢ়ত্বে সন্তানের অধীনতা-_-এই ভাবে জীবনের সকল 


অবস্থাতেই নারীকে পরনিভ'রশীল করা হয়েছে। 


অর্থনৈতিক অবস্থা 

এ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও মৌযোন্তর যুগে পরিবর্তন ঘটল। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য 
বিষয় হল, বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এবং বাণক সম্প্রদায়ের অসাধারণ শ্ৰীবৃদ্ধি ৷ 
মধ্য ও এশিয়ার বাণিজ্যপথ নতুন ক'রে উন্মুক্ত হওয়ায় বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার 
ঘটল ৷ রোমান সাম্রাজ্য ও চাঁন সায়াজ্যের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত 
হল।॥ asta প্রথম শতাব্দীর জনৈক গ্রীক নাবিকের বিবরণ থেকে জানা যায়, সে 
যুগে সিন্ধ নদের মোহনা থেকে গঙ্গানদীর মোহনা পর্যন্ত সমগ্র উপকুলভাগে বহু 
সমৃদ্ধ বন্দর ছিল, যেমন AAA মোহনার ‘aa‘face’ ( Barbarice ), “বারিগাজা”) 
‘ব্রোচ’, LAP ( সোপারা ), 'মাসালিয়া' ( মস্থুলিপত্তম্‌ ), গঙ্গার মোহনায় গঙ্গে’ 
( Gange ) বন্দর প্রভীতি। এই সকল বন্দরের মাধ্যমে বিবিধ পণ্যের আদান-প্রদান 
চলত। সে সময় রোমের অভিজাত সমাজে ভারতে প্রস্তুত বিলাসদ্রব্যের বিশেষ 
সমাদর ছিল। এই বিলাসন্রব্যের মধ্যে ছিল নিয় গঙ্গা উপত্যকা অঞ্চলের মসলিন, 

রেশম, মণিমান্তা প্রভৃতি। রোমান লেখক প্লান আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 
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থেকে ভারতে চালান বায়। রোমক সগ্রাটাদিগের প্রভাবেই ব্যাকন্ীয় গ্রীক ও কুষাণ্‌ 
যুগে ভারতেও BATA প্রচলন হয় | 

গ্রীক লেখকাঁদগের কেউ কেউ সে যুগে দাসত্ব প্রথার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কেউ 
কেউ আবার TSA তথ্য প্রদান করেছেন, AT থেকে দাসত্ব প্রথার অনাস্তত্বই প্রমাণিত হয় । 

সৌষেত্তির যুগে সাধারণ মানুষ মোটামুটি তিন শ্রেণীতে Tes ছিল-_কৃষক, 
মেষপালক ও শকারী । আঁধকাংশ মানুষ কৃষিকর্ম দ্বারা জীবকা নির্বাহ করত। 
এই শ্রেণীর মানুষ সাধারণতঃ শহরের বাইরে গ্রামে বাস করত। উৎপন্ন ফসলের একটা 
অংশ এদের রাজকররপে প্রদান করতে হত। এই কর ‘বাল’ নামে ভীল্লাখত হয়েছে | 
জনৈক শক atts (রাদ্রদামন ) উল্লেখ করেছেন, জরুরী সময়েও তান বেগার বা 
আতীরন্ত সেস্‌ বা অন্য কোন দানদাঁক্ষণা গ্রহণ করেন নাই। একটি পহলব দলিল 
থেকে জানা যায় ব্রাহ্মণাঁদগকে প্রদত্ত উদ্যানভুমি আঁতারন্ত কর প্রদান থেকে মুক্ত ATS | 
লবণ, চান, কাষ্ঠ, তৃণ, ALI, পুষ্প প্রভূতিও কর প্রদানের দায় থেকে রেহাই CAS | 

কাঁট-পতঙ্গাঁদ দ্বারা শস্য যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য জরুরী সময়ে শস্য গোলা 
তোর করা হত। এই উদ্দেশ্যে বিভন্ন স্থানে মেষপালক ও ?শকারীরা তাঁবুতে থেকে 
পাহারা দিত। 

রাজকোষের আয়ের একটা অংশ আসত কৃষকাঁদগের প্রদত্ত রাজস্ব থেকে । Tay 
বৃহদংশ আসত বাণিজ্য শুল্ক থেকে । অনুশাসন ও নানা লিখিত সত্র 
(নাগাজ্জ্যনীকোণ্ডা অনুশাসন ও মাঁলন্দ ALTA) থেকে জানা যায়, MOH প্রথম 
কয়েক শতাব্দীতে চীন, হেলেনীয় দুনিয়া ( গ্রীস ও পার্ম্ববর্তা এলাকা ), সিংহল ও 
ঝাঁহভারতের নানা দেশের সঙ্গে ভারতের বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক গড়ে উঠোছিল। পশ্চিম 
উপকূলের ব্রোচ বন্দরাট ছিল তখন আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে বাঁণাঁজ্যক 
আদান-প্রদানের প্রধান কেন্দ্র । ভারতে আমদান-করা পণ্যের মধ্যে ছিল রোপ্যপান্র, 
সুপেয় মদ্য, সক্ষম পারিধেয় বস্ এবং দেহের অনুলেপন দ্রব্যাদি। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে 
fon সঙ্গম মসলিন ও রেশম প্রভৃতি | 

এ যুগে সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ই সকল সুখস্বাচন্দ্য ভোগ করত। কৃষক, 


শ্রামক ও সাধারণ মানুষ করভারে জর্জারত ছিল 
৷ তখন বাধ্যতামমলক বেগার 
খাটানোর প্রথাও প্রচালত ছিল। 


শিল্প-বাণিজ্য 8 


মোঁযেত্তির যুগে উল্লেখযোগ্য শি্পোন্নতি ঘটোছল। গ্রীক লেখকাঁদগের বিবরণ 
থেকে জানা যায়, সে সময় ভারতে উন্নত ধরনের কৃষি যন্ত্রপাতি faints হত, orale 
ও জাহাজ নিমণি Mere উন্নত ছিল। গ্রীক এাতহাসিক স্ট্যাবো লিখেছেন, তখন আঁভ- 
জাত সমাজে স্বর্ণ ও ম:ল্যবান প্রস্তর AS পোশাক প্রচালত ছিল। রোমান সাগ্রাজ্যে 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের কাপসি PA ও রেশম-ানার্মত আচ্ছাদন যথেষ্ট সমাদত হত। 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনোতিক এঁক্যসাধনের যুগ ৬১. 


তখন আফ্রিকা ও ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক আদানপ্রদান 
যথেষ্ট ছিল। এথেন্স ও আলেকজান্ড্রিয়ার বিপণিতে ভারতীয় দার্শীনক, বাঁণক্‌ ও 
নানা প্রকার আগন্তুকের দেখা পাওয়া যেত। ভারতীয় মুদ্রায় গ্রীক প্রভাবের সুস্পষ্ট 
প্রমাণ রয়েছে | 

গান্ধার শিল্প £ 

কুবাণ্‌ আমলে গাম্ধার শিল্পের বিকাশ একাট উল্লেখযোগ্য বিষয় । গ্রীক, রোমান ও 
বৌদ্ধ ভাস্কর্য শিল্পরীতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠোছল এই নতুন শিম্পরীত। গ্রীক 
দেবতাদের প্রাতক্কাতর অনুকরণে বুদ্ধমৃর্তি নিমা্ণে এই শিল্পের পারচয় পাওয়া যায় 1 
কুষাণ্‌ আমলে নামত বুদ্ধ ও বোধিসত্বের প্রস্তরানার্ম'ত মূতিগীলতে গ্রীকরোমান 
শশল্পরণীতির প্রভাব িশেষভাবেই লাক্ষিত হয়। গাম্ধার অঞ্চলে আঁবদ্কৃত হওয়ার 
জন্যই গাম্ধার শিল্পের SIRA নামকরণ হয়েছে । AAT ও অমরাবতার শিম্পকেন্দ্ে 
গাম্ধার শিল্পের প্রভাব স্পষ্টতঃই রয়ে গেছে । : 


মৌর্য যৃগের শিল্পকলা £ 

মোর্যযূগের শিল্পকলা বর্ণনা প্রসঙ্গে বিখ্যাত এঁতিহাসিক ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার 
ধলখেছেন, “আরাম ও বিলাসের জীবনই শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে অনুকুল 
এবং আলোচ্যমান যুগে ( Sats মৌ যুগে ) এ দ;য়েরই আশ্চর্য রকম উন্নতি ঘটেছিল ।” 
বস্তুতঃ মৌয'যঃগে যে রাজনৈতিক Gay, শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশের স্মার্ট 
হয়েছিল, স্থাপত্য: ভাস্কর্য ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তা এক ALAS প্রেরণার উৎসরুপে 
কাজ করেছিল | ভারতীয় Alea অনযায়ী শিল্পের প্রধান উপজীব্য হল ধর্মীয় 
প্রেরণা । শণ্পের Aog carat শিণ্পের বিকাশে এই ধর্মীয় প্রেরণা অশোকের 
আমলে বিশেষভাবেই প্রকট হয়। তাঁর সময়ে শিল্পকলার চারটি বৈশিষ্ট্য এখানে 
উল্লেখযোগ্য | এই চারটি হল স্তুপ, স্তম্ভ, গুহা ও প্রাসাদ নিমাণে নৈপণ্য ৷ AMAT 
ছল প্রস্তরে অথবা ইণ্টকে নাত, Be গম্বুজাকতি ও বৃহদায়তন। জনশ্রীততে 
অশোকের আমলে ৮৪০০০ স্তুপ নার্মত হয়োছল। এই সংখ্যা আঁতরা্জত সন্দেহ 
নাই, কিম্তু চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ্‌ও তাঁর সময়ে ( সপ্তম শতকের প্রারম্ভে ) এদেশে 
নানা স্থানে বহ: স্তুপ দেখতে পেয়োছলেন। অনেকে মনে করেন বিখ্যাত সাঁচী স্তুপ 
অশোকের দ্বারাই নির্মিত হয়েছিল। 

্রস্তর-নার্গত  ধিমন্তন্'গ্ীলই অশোকের শিষ্পকীর্তর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 
এ্রীতহাসিক ডঃ স্মিথ অশোকন্তন্তগ্ীলর গাত্রের মসূণতার প্রশংসা ক'রে লিখেছেন, 
এপ্রাচীনকালে অন্যকোন দেশে প্রাণীদেহের SPAT উৎকৃণ্টতর, এমন কি সমকক্ষ 
নিদর্শন পাওয়াও কঠিন।” তিনি মনে করেন এরুপ CANF বর্তমানের 
শিল্পীদেরও ক্ষমতার বাইরে । তোপরা স্তম্ভের পালিশ এত চমৎকার যে কেউ কেউ 
এই AMIR? ধাতুনার্মত মনে করে ভুল করেন। অশোকন্তন্ের মধ্যে লোড়য় 


৬২ ইাঁতহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


নন্দনগড়ের স্তম্ভাটকে অনেকে সবোঁৎকৃষ্ট মনে করেন। বারাণসীর নিকটে সারনাথ 
স্তম্ভাটও দর্শকদের মুগ্ধ করে। এই স্তম্ভের শীর্ষদেশে রয়েছে পরস্পর-বিপরণতমুখাী 
চারটি henio যার নিয়ে আছে wate ও ঘণ্টাকৃতি পদ্ম (উল্টিয়ে দেওয়া )। 
সারনাথ স্তম্ভের শীর্ষভাগের নিংহমটার্তসহ ধর্মচক্লাটই ভারতায় প্রজাতন্ত্রের 
অখণ্ড প্রস্তরে নামত অশোকন্তভ্গীলর আলঙ্কারক 
বৈচিত্য লক্ষণীয়। gabio রামপুরবা BBS 
হস্তী-চাহত সংকীশ sects স্থাপত্য তামার 
ব্যবহারের সুন্দর নিদর্শন । 

অশোক ও তাঁর উত্তরাধিকারী দশরথের সময়ে 
গুহানমণি শিশ্পের বিশেষ বিকাশ ঘটোছল। 
বরাবর গুহা, AMSA গুহা, কর্ণচৌপর গুহা 
প্রভৃতি এ যুগের গূহাশিস্পের নিদর্শন । এখানে 
উল্লেখ্য যে, এই গুহাগুলি নামত হত মঠবাসী 
বৌদ্ধাভক্ষুদিগের বাসস্থানের জন্য |. 

প্রাসাদ ও গৃহনিমাণ শিষ্পেও মৌয-যুগের 
শিল্পীরা যথেষ্ট উৎকর্ষ অর্জন করোছিলেন। গ্রীক 
লেখকাঁদগের বর্ণনা থেকে জানা. বায়, মৌর্য 


আমলের প্রাসাদ Re পারদসিক প্রাসাদাশল্পকেও 
হার মানিয়োছল। মেগাস্থানস: লিখেছেন, মৌর্য রাজধানী পাটালপৃত্র নগর? 


সোনা ও রূপার ATA কাজের দ্বারা Wises ছিল। পাটালপূত্র ছাড়াও উজ্জীয়িনী, 
কৌশামবী প্রভাতি অনান্য বৃহৎ নগরগন্ীলও অনুরূপভাবে তোরণ, গম্বুজ ও প্রাসাদ 
দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। মাশলি প্রমুখ এীতহাসিকগণ ala স্থাপত্যকলায় গ্রীক-পারসিক 
প্রভাব লক্ষ্য করেছেন কিন্তু হ্যাভেল প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ এই মত গ্রহণ করেন 
নাই। তাঁদের মতে এযুগেও ভারতীয় শিণ্প ছিল স্বকাঁয় বোশিন্ট্ে পূর্ণ 1 

CHAT Lag শেষদিকে প্রস্তরের ব্যবহার চাল; হলেও এ যুগের অধিকাংশ গহেই 
কাচ্ঠানামত ছিল এবং এই জন্যই এ সবের সামান্য অংশই টিকে আছে। সাম্প্রাতক 


খননকাষে'র ফলে প্রাচীন পাটালিপদত্রের রাজপ্রাসাদের ও শত স্তম্ভযুক্ত সভাগৃহের 
অংশাঁবশেষ HPS হয়েছে | 


le] Stac Pata. অধিক্ান্ 


গণ্ডোফানেসের মৃত্যুর পর (আঃ ৪৫ De) পহ্লবরা ক্রমেই হীনবল হয়ে পড়ে, 
অবশেষে নবাগত FA, আকুমণকারীদের ছারা পরাজিত হয়। জনেক গ্রীক নাঁবকের 
লিখিত পুস্তক ( ‘Periplus of the Erythrean Sea’, c. 81-96 A.D.) থেকে 


জানা যায়, D6 প্রথম *তান্দীর শেষার্ধে পার্থিয়ান শাসকগ্ণ পরস্পরের বিরুদ্ধে 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এক্যসাধনের যূগ ` ww 


সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইতিমধ্যে মধ্যএশিয়ায় চীনের ভূখণ্ডে একটি গুরুত্পূর্ণ ঘটনা 
" ঘটল। থাঃ Ae ১৬৫ অন্দে ইউয়ে-চি নানক এক জাতি হিউং-ন; (পরবর্তী কালে 
হণ নামে পরিচিত ) অপর এক যাযাবর জাতি কর্তৃক চীন সীমান্তের মূল ভূখণ্ড থেকে 
বিতাড়িত হয়। অক্ষ; (Oxus) নদীর তীরে শক ও বহলীক গ্রীকদের উচ্ছেদ করে 
তারা সেখানে নিজেদের বসতি স্থাপন করল (আঃ ৫০ শ্রীঃ)। এই ইউরে-চি'দের 
gare; ( ‘Kuei-Shaung’) নামে একটি শাখা ‘Kian-tsien-K’io’ বা ‘Kujula 
Kadphises’ বা প্রথম F EAA নেতৃত্বে আঃ ৪১ খ্রাঁষ্টাব্দে হিন্দকুশ পর্বত অতিক্রম 
করে কাবুল উপত্যকা ও আরাকোসিয়ার় অধিকার স্থাপন করে। প্রথম কদূফিসের 
একটি ame তাঁকে রাজমযা্দাজ্ঞাপক মুকুট পাঁরহিত অবস্থায় দেখা যায়। তাঁর 
নামের পাশে মহারাজ” ‘হস্ত’, 'মহারাজাধিরাজ', Hotes’ প্রভাত আখ্যাও 
বাবহৃত হয়েছে। এীতহাসিকগণ মনে করেন সম্ভবতঃ ভারতে তাঁর নবাঁবজিত রাজ্যে 
ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই এই IARA প্রস্তুত হয়েছিল। এই santa থেকে 
কুষাণ্‌দিগের উপর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট । 
প্রথম কদ্‌ফিসের মৃত্যুর পর তাঁর পূত্র উইয়েমো ( ওয়েমো, বাংলা বিম ) বা Taola 
FT EA (চীনা এঁতিহাসিকদের ভাষায় ‘ইয়েন কাউ-চিং, ) আঃ ৬৪ AGTA সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। NEFA (আঃ ৭ Te) পর্যন্ত তানি ভারতের অভ্যন্তরে কুষাণ্‌ 
আধিপত্য সম্প্রসারণে ব্যস্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ প্বাঁদকে যমুনাতাঁরে মথুরা পর্যন্ত 
- তাঁর রাজ্য বিদ্তৃত হয়েছিল। বিম কদফিস্‌ ও তাঁর বংশধরদের রাজত্বকালের প্রচুর 
স্বর্ণ ও রোপামদ্দ্রা আবিষ্কৃত হওয়ার কুষাণ্‌ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির পারচয় পাওয়া যায়। 
এই সম্‌খির একটা কারণ ছিল SUT, সাম্রাজ্যের বিশেষ স্বাবধাজনক অবাস্থাত। এক 
দিকে (পর্বে) চান সাম্রাজ্য, অপর দিকে ( পাঁশ্চমে ) রোমান সাম্রাজ্য_এই দুই বৃহৎ 
সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক পথের সংযোগস্থলে অবস্থিত হওয়ার কুষাণ্‌ সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি 
বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল | এই সময়ে কুষাণ্‌ সাম্রাজ্যের বাণিজ্য সম্বন্ধে জানা যায়, 
ভারতীয় ও বিদেশী বাঁণকরা ভারত থেকে সক্ষম মসলিন aa, রেশম, মসলাদ্রব্য, 
মণিমূ্তা, পশুপাখি ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি করত এবং সেই উপলক্ষে প্রচুর ATIA 
ভারতে আমদানি হত। এই জন্যই রোমান লেখকেরা যথেষ্ঠ আক্ষেপ করে বলেছিলেন 
যে, বিলাসদ্রব্যের আমদানির জন্য প্রীতি বংসর প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা রোম থেকে 
ভারতে চলে যায়। রোমান সম্াটদিগের স্বর্ণমুদ্রার অনুকরণে কুষাণ্‌ সম্মাটগণও 
প্রচুর AIARA প্রচলন করেছিলেন । 
দ্বিতীয় কদ্ঁফিসের মুদ্রায় মহেশ্বর’, TIS’ ও শিবের স্মারক IRA বা রণকুঠার 
দেখা যায়। এ থেকে মনে হয় তান শিবোপাসক ছিলেন ।* 
₹ তাঁর সময়ের খরোষ্ঠা অন্শাসনে AENA কথা কয়টি তাৎপর্যপূর্ণ Maharajasa rijatirayasa 
sarvaloga-isvarasa mahisvarasa Vima Kathphisasa tradara (last word 
meaning defender or saviour ). 


ইতি (IX)—¢ 


৬৪ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


কাঁণন্ক s 

faa (facta) কদ্ঁফসের পর কুষাণাদগের সর্বশ্রেষ্ঠ নূপাতি কিচ্ক (১ম) 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। AIOT কদ্ীফস্‌ রাজাদিগের সঙ্গে কণচ্কের সম্পর্ক 
জানা বায় না। কাঁণচ্কের িংহাসনারোহণের তারিখ নিয়েও মতভেদ বিদ্যমান। 
ডঃ ভিনসেন্ট ter ও তাঁর মতাবলন্বী এঁতিহাসিকগণ মনে করেন কাঁণক্ক Ata 
দ্বিতীয় শতকের দ্বিতীয় পাদে ১২৫-১২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহন করেছিলেন 
এবং তান ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। 
এই সময়ে যে শকাব্দ প্রচালত হয় তা 
প্রবার্তত হয়োছল facta কদ্‌ফিসের 
সময়ে, কাঁণছ্কের সময়ে নয়। কিন্তু 
পরবর্তা ধ্রীতহাঁসকাদিগের মতে কণিচ্কের 
শসংহাসনারোহণের - প্রথম বর্ষে ৭৮ 
aise শকাব্দ প্রচলিত হয়েছিল । 
এই অন্দটিকে শকাব্দ রূপে আঁভাহত 
করার কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন সম্ভবতঃ 
ভুলক্রমেকাণচ্ককে শিক মনে করা 
হয়োছল, যাঁদও feta ছিলেন FIR | 
(এর কারণ, ওই সময়ে আগত প্রায় সকল . 
{বদেশাীকেই ভারতীয়রা শক’ আখ্যা 
ধদতেন )। fæ, মালব ও 

zaam প্রাপ্ত কাঁণচ্কের মন্তকাবহান মাত গুজরাটের boat শক ক্ষত্রপেরা এই 
অব্দট দীর্ঘাদন ব্যবহার করায় এট ‘শক নৃপ-কাল” রুপে বার্ণত হয়েছে । তাছাড়া 
Basa (একাদশ শতাব্দীতে সুলতান মাহমুদের সঙ্গে আগত মুসালম পাণ্ডত ) 
যে অব্দগ্ীলর তাঁলকা দিয়েছেন তার মধ্যে দ্বিতীয় শতকে প্রবার্তত কোন অব্দের 
উল্লেখ নেই )। এই সব নানা কারণে এীতহাঁসকগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে কাঁণচ্কের 
1সংহাসনারোহণের বৎসরে (৭৮ খ্রীণ্টাব্দে ) শকাব্দ প্রবর্তিত হয়োছিল। অন্যান্য 
(চীনা) সে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকেও সমার্থত হয় যে প্রগণ্টগর প্রথম শতাব্দীতেই 
কাঁণচ্ক রাজত্ব করেছিলেন | 


itera সাম্রাজ্যের আয়তন $ 


কাঁণত্কের রাজধানী ছিল গাদ্ধারের পুর:ষপুর বা পেশোয়ার । কাঁণিচ্কের বৌদ্ধ 
ATS এবং খরো্ঠী ও ব্রাহ্দী লাপতে রচিত অনুশাসন থেকে জানা যায় সাম্রাজ্যের 
আয়তন ছিল বিস্তিত। কাম্মীর, সমগ্র পাঞ্জাব এবং পাটনা পর্যন্ত গাঙ্গেয় উপত্যকা 
তাঁর wares ছিল। কাঁণিদ্কের জীবিত কালে এই সাম্রাজ্যের আয়তন হাস পেয়োছল 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এক্যসাধনের যুগ vé 


এমন কোন ANIA জানা যায়, FF তাঁর রাজ্যের পশ্চিমাদকে পাঁথ'য়ানদের 
সঙ্গে যুদ্ধাবগ্রহে লিপ্ত হয়েছিলেন। পুর্ব তুকাঁ্থানের অন্তর্গত কাশগড়, খোটান 
ওঃ ইয়ারখন্দের উপজাতি-প্রধানদের নিকট কর ও প্রতিভু আদায় করবার উদ্দেশ্যে তান 
সসৈন্যে পামির মালভূমি আতিক্রম করেছিলেন। চীনা এীতহাঁসকদের বিবরণ থেকে জানা 


যায় চীন সম্রাট হো-টির (৮৯১০৫ প্রঃ) বিখ্যাত সেনাপাঁত প্যান চাওয়ের সঙ্গে তাঁর 
সংঘর্ষ হয়োছল এবং প্রথম দিকে তান সাফল্যলাভ করোছিলেন কিন্তু পরে তাঁর 
ভাগ্যাবপর্যয় ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত তুকী স্থানের অধিকৃত অঞ্চলগুলির উপর তান 
আধিপত্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। চীনা লেখকদের প্রদত্ত তথ্য 


wy ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ“ ) 
থেকে প্রমাণত হয়, FS প্রথম শতাব্দীতে প্যান চাওয়ের সমসাময়িক ছিলেন 


এবং ৭৮ STOIC শকান্দের প্রবর্তক হিসাবে অনেক এঁতহাসিক তাঁর সম্বন্ধে যে 


মত পোষণ করেন চীনা লেখকাঁদগের বিবরণে তার আরও একট প্রমাণ মিললো । 
কাঁণচ্কের রাজত্বের অবসান Teac ঘটোছিল সে বিষয়ে সাঠক তথ্য পাওয়া যায় 
না। APE জনপ্রবাদে জানা যায় অনবরত যুদ্ধাবিগ্রহের ফলে তাঁর সৈন্যগণ ক্লান্ত হয়ে 
পড়ে এবং বিদ্রোহ করে। সম্ভবতঃ এই বিদ্রোহের ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়। 
কাণচ্কের কৃতিত্ব £ 
যুদ্ধাবগ্রহে কাঁণৎক কতটা কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহাতিত তথ্য 
পাওয়া না গেলেও হীতহাসে Tey তান স্মরণীয় হয়ে আছেন অন্য কারণে । তাঁর 
খ্যাতি Trea করে প্রধানতঃ তাঁর স্থাপত্যকীর্ত এবং বৌদ্ধধমের প্রতি তাঁর প্ঠ- 
পোষকতার জন্য । রাজধানী পুরূষপুরে তান যে বিশাল tow fats করেছিলেন 
তা পরবতাঁকালে দেশী পর্যটকাদগের বিস্ময়-মিশ্রিত প্রশংসার উদ্রেক করোছিল। 
তাঁর শিষ্পকীর্তির মধ্যে. বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল তাঁরই নির্দেশে নার্মত তাঁর 
নিজের পঢণবিয়ব sie ( seca যার মস্তকাবহীন অংশাট আবিষ্কৃত হয়েছে )। 
বোদ্ধ ধায় এতিহ্যে কণিচ্কের নাম বিশেষ সম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ISA 
অনুশাসন ও ম;দ্রার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের ate তাঁর অনুরাগের পাঁরচয় পাওয়া যায় । 
রাজধানী Aa ACA চতুর্থ বৌদ্ধ মহাসংগীতির আঁধবেশন আহ্বান করে বোদ্ধ ধর্মের 
ইতিহাসে তান aos কৃঁতত্বের অধিকারী হয়েছেন । এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 
কাঁণচ্কের সময়ে বোঁদ্ধধর্মে“ হীনযান ও মহাযান মতাবলম্কবীদগের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা 
দিয়েছিল এবং এই মহাসংগণীতির ফলেই বোদ্ধ PINE যথাযথভাবে পরণীক্ষিত হয় এবং 
নতুন করে ?তনাট অংশে (setae, ?বনয়াপিটক ও আঁভধম্মীপটক ) সংকলিত হয় । 
জানা যায়, কাশ্মীরে কুণ্ডলবন মঠে অথবা জলম্ধরে কুবনমঠে অশ্বঘোষের সভাপাঁতত্বে 
এই সংগীত অন:ষ্ঠিজ্হয়োছল। এই মহাসম্মেলনে সংস্কৃত ভাষায় “মহাবিভাষা” নামে 
বৌদ্ধ দর্শনের একখান গ্রন্থ রচিত হয়োছল। onoi Ofeg অনুযায়ী sas 
বিদ্বান ও পাঁণ্ডতাঁদগের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তাঁর সভায় বিশেষ সম্মানের 
আসন লাভ করেছিলেন দাশশীনক, কবি ও নাট্যকার অ*বঘোষ যান GS ও 
অন্যান্য গ্রন্থ রচনা ক'রে খ্যাত অর্জন করোছিলেন । দার্শনিক area, চিকিৎসক 
চরক প্রমুখ জ্ঞানীগুণী ব্যান্তগণ কাঁণচ্কের সভা অলক্কৃত করেছিলেন | 
কাঁণচ্কের বংশধরগণ £ 


কণিচ্ক সম্ভবতঃ ২৩1২৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর মূত্যুর পর বাশিচ্ক 
( বাঝেচ্ক নামেও পাঁরচিত ), Sas, arse sas ( দ্বিতীয় ) পর পর সিংহাসন 
লাভ করেছিলেন। এই সময় কুষাণাঁদগের ক্ষমতার প্রধান কেন্দ্র ছিল মথুরা এবং 
এই সময়ে তাঁরা “রাজাধিরাজ” “crarca’, “কৈশর” (Caesar) ইত্যাদি উপাধি গ্রহণ 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এঁক্যসাধনের যুগ ৬৭ 


করোছলেন। শেষ বিখ্যাত কুষাণ নৃপাঁত ছিলেন বাসুদেব (১ম। যিনি কাঁণন্ক অব্দের 
৭৪-১৮ পর্যন্ত শাসন করোছিলেন। তাঁর মাদ্রায় শিবের aie srw থাকত । তা 
থেকেই বোঝা যায় তান ছিলেন শৈব। 

FUT যুগে SAS সভ্যতা £ 

কুষাণদিগের শাসনকাল নিঃসন্দেহে ভারতীয় ইতিহাসের একাট গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় | 
মৌ সাম্রাজ্যের পতনের পর এই প্রথম উত্তর ভারতে আবার একাট বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য 
স্থাপিত হয়েছিল যার সীমা ভারতের বাইরে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত free হয়োছল। 
ভারতের সঙ্গে বহার্শ্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ধর্ম” সাহিত্য, স্থাপত্য 
ও ভাস্কর্ষের ক্ষেত্রে কুষাণ যুগে বিশেষ উন্নীত হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্ম? গান্ধার 
শিল্প ও THC আবিভবিএ যুগের সাংস্কৃতিক জীবনের উল্লেখযোগ্য বৌশষ্ট্য। 
কুষাণ্‌ ahs বাস্সুদেব কাঁবাদগের পঙ্ঠপোষক ও বিদ্্জনের “সভাপাঁত" ছিলেন। 
অশ্বঘোষ, নাগাজুন প্রভৃতি গ্রন্থকারদিগের আবিভবি থেকে প্রমাণিত হয় এ যুগে 
সাহিত্যের প্রভূত উন্নাত হরোছল। ধর্মপ্রচারের দিক থেকেও কুষাণযুগে লক্ষণীয় 
উন্নত ঘটে ৷ -শৈবধর্ম ও কার্তিকেয় মতবাদের বিকাশ, মহাযান বৌদ্ধমতের বিকাশ 
এবং মিহির ও WRT কৃষ্ণের মতবাদের বিকাশ ও কাশ্যপ মাতঙ্গের মাধ্যমে 
( ধীঃ ৬১-৬৭ ) চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রসার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কাঁণচ্কের বংশ 
মধ্য ও পর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের পথ প্রশস্ত করছিল সন্দেহ নাই। 


[ি] সাতবাহন সাওআজ্য-সাজ্রাত্যেল্ বিস্তাব্র--সর্ব- 
শ্রেষ্ট শাসক লৌতুমীপুত্র সাতকণিন ক্কতিক্ৰ 


মহারাষ্ট্রের সাতবাহনাদগের অভ্যুখান . সম্বন্ধে she প্রাণে পরস্পর-বিরোধা 
বিবরণ পাওয়া যায়। একটি বিবরণ TART এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন fas 
(মতান্তরে শিশুক ) fata “ace আধিপত্যের শেষ চিহ্ন fete করে ক্ষমতা অধিকার 
করেন।” সম্ভবতঃ aT প্রথম শতাব্দীতে ইনি রাজত্ব করেছিলেন। পুরাণে 
সাতবাহনদের 'অন্ধর;পে বর্ণনা করা হয়েছে ।: সম্ভবতঃ পরবতর্ঁকালে কৃষ্ণ-গোদাবরী 
উপত্যকার তেলেগু AHA ক্ষমতা করায়ত্ত করবার পর সাতবাহনরা “অন্ধ'র্‌ূপে পাঁরাঁচত 


হয়ে ছল | 
সাতকার্ণর আমলে এরা প্রথম শীন্তশালী 


সাতবাহন বংশের তৃতীয় নাত প্রথম 
হয়ে উঠেন। প্রথম সাতকার্ণ পর্ব মালবসহ বিস্তীর্ণ অণ্চল জয় করেন। তান অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করোছলেন। গোদাবরণী তাঁরে পৈঠান বা প্রতিষ্ঠান ছিল তাঁর রাজধানী । Moa 
প্রথম শতকের প্রথম face পাঁশ্ম ভারতের ক্ষহরাত শাখার শক ক্ষত্রপরা সাতবাহনদের 


কাছ থেকে মহারাষ্ট্রের উত্তরাণ্ডল অধিকার করে নেয়। 


av ইতিহাসের কাহনী ( ভারতবর্ষ“ ) 

গোঁতমাপহন্ব সাতকাঁণ s 

উৎকীর্ণ শিলালাঁপ থেকে জানা যায়, সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ ন্‌পাঁত ÄTA 
সাতকার্ণ সাতবাহন বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তান «feat পশ্চিমী 
ক্ষত্রপশাসক নহপানকে পরাজিত করেন এবং শক, যবন (গ্রীক ) ও পহ্লবাঁদগের বাধা 
চুৰ্ণ করেন (তাঁকে বলা হয়েছে "ক-ষবন-পহলবীনষ্দন” এবং “সাতবাহন-কুল যশ- 
প্রতিষ্ঠাপন-কর”)। নাসিক প্রশান্ততে উল্লাখত আছে গৌতমীপাত্্র সাতকার্ণ নহ- 
পানের জামাতা ও দক্ষিণ প্রদেশের শক শাসনকর্তা খষভদত্বের অধীনতা থেকে TE 
করে কিছু ভূখণ্ড দান করেছিলেন। শলালাঁপতে আছে ihota তাঁর বিজয়- 
বাহিনীর তাঁবু থেকে এই দানের আদেশ প্রদান করেন । এ থেকে অন:মান করা যায় 
‘তান য;দ্ধজয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যের উধ্বংশ, মধ্যভারত ও পশ্চিম ভারতে আঁধপত্য 
লাভ করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে নাসিক প্রশান্ততে বলা হয়েছে, “ত্রসমুদ্র তোয়পীত- 
বাহন’ অথাৎ তাঁর অধীন বাহন, যেমন যুদ্ধা*্ব ইত্যাদি তিন সমুদ্রের ( বঙ্গোপ- 
সাগর, ভারতমহাসাগর ও আরবসাগর ) বারি পান করেছিল। এই প্রশান্ত থেকে 
আরও জানা যায় নহপানকে পরাজিত করে গোতমনপূত্র ‘অপরাস্ত, অনুপ, BAY, 
কুকুর, আকর, অবস্তা” প্রভাতি জয় করেছিলেন। ফলে তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনাধানে 
এসোছল দক্ষিণে কৃষ্ণা থেকে উত্তরে মালব-সৌরাম্ট্র এবং পূর্বে বিদর্ভ থেকে পাঁশ্চমে 
কোঙ্কন পর্যন্ত অণ্চল। গোদাবরী তীরে অস্মক, মুলক প্রভৃতি অঞ্চল তান অধিকার 
করেছিলেন | রাজধানী পৈঠানের সান্নাহত জেলাগনীল ছাড়াও উত্তর carga, কাঁথয়াবাড়, 
মালব, বিদর্ভ প্রীত সহ মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তীর্ণ অণ্চল জুড়ে সাতবাহন 
সাম্রাজ্যের আধকার IPSS হয়োছিল। তবে এ্ীতহাসিকগণ মনে করেন অন্ধ্রদেশ ও দক্ষিণ 
কোশল হয়ত তাঁর সাম্রাজ্যভুন্ত হয় নাই। সে যাই হোক, wera যে এক বিশাল 
সাম্রাজ্যের অধীম্বর হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই । Pees octane খীতহাসিকের 
মতে গৌতমাীপাত্র সম্ভবতঃ ১০৬ খ্রিষ্টাব্দের পর ক্ষমতাসীন হয়োছিলেন এবং অন্ততঃ 
২৪ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন।* সমসামায়ক শলালাপতে Slates হয়েছেঃ 
otata কষান্য়াদগের দর্প চূর্ণ ক'রে PA মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন» 
নিয়বর্ণের মানুষের স্বার্থও তানি রক্ষা করোছিলেন। গৌতমণপত্রের চরিত্র সম্বন্ধে 
জানা যায়, তান ছিলেন wis এবং নিভাঁক। শন্রুকেও তান সহজে আঘাত 
করতেন না। সৎ এবং ধর্মপরায়ণ ব্যান্তীদগের তান ছিলেন আশ্রয়স্থল । তিন সকল 
নূপাঁতর নিয়ন্তা, রাজাধিরাজ, সমাজসংস্কারক ও প্রজাবংসল ছিলেন। গৌতমীপত্র 
সাতকার্ণকে কেউ কেউ “ীবক্রমাদত্য* আখ্যায় elas করতে আগ্রহী কিন্তু এঁতহাসিকগণ 
এই মত সমর্থন করেন না। 

গোঁতমীপুন্রের পর তাঁর পৃ বাঁশষ্ঠীপুত্র পুলহমায়ী ( ১৩০-১৫৯ Ds ) গোদাবরী 
Sia পৈঠানে রাজত্ব করোছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁর ভ্রাতা বাশিষ্ঠীপূত্র সাতকার্ণ 


a EE 
* অন্য মতে CASA আঃ ৮০-১০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করোছলেন। 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এক্যসাধনের যুগ ৬৯ 


মহাক্ষত্রপ র:দ্রদামনের কন্যাকে tage করোছিলেন কিন্তু বৈবাহিক বন্ধনের ফলেও 
সাতবাহনাঁদগের সঙ্গে শকক্ষত্রপাঁদগের শত্রুতার অবসান হয় নাই এবং রূদ্রদামনের হস্তে 
সাতকার্ণ দুবার যুদ্ধে পরাজিত হয়োছলেন। জানা বার TAIT এই যুগেই 
রচিত হয় এবং এই সময় নানা বিদেশী জাতর সঙ্গে দবধিবাহভূতি মেলামেশার ফলে 
সমাজে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হয়। 

সাতবাহন বংশের শেষ বিখ্যাত arate ছিলেন TEA সাতকার্ণ (আঃ ১১৫-১৯৪ 
De) 1 নিঃসন্দেহে বলা যায় মহারাষ্ট্র ও অন্তরপ্রদেণ তাঁর কর্তৃত্বাধীন শছল। 
িলালাঁপ থেকে জানা যায় তান নোৌবিদ্যায় পারদণা হলেন এবং রদদ্রদামনের 
বংশধরদিগের নিকট থেকে উত্তর কো্কন feta নিয়োছলেন। পরবর্তা সাতবাহনরা 
রায় তৃতীয় শতক পর্যন্ত রাজ করোছলেন, পরে তারা নানা শাখায় TIES হয়ে পড়ে। 


[ছ] গুপ্ত সাআ্মাজ্্যে্ ইতিহাস ৩২০-০০০ Sz ১ 
গৃপ্ত বংশের উত্থান_প্রথম তিনজন গণপ্তশাসক- — AARG দ্বিতীর PHN 
ও প্রথম কুমারগন্প্ত_স্কন্দগণপ্ত এবং হণ আক্রমণ 
কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর Pid একটা কালপর্ব জুড়ে রাজনোতক STS AAA 
যুগ চলে। এই অবস্থাটা টিকে ছিল AOT চতুর্থ শতাব্দীর ADAT পর্যন্ত। এরপর 


নতুন এক পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য, গৃপ্তসাম্রাজ্যের পত্তন হয়। 
. গৃপ্তবংশের উত্থান £ প্রথম OBS 

যেমন একবার ঘটোছিল মৌর্য যুগে তেমনি আরও একবার asta চতুর্থ শতকের 
স্‌চনার মগধ MASTS গণপ্ত সাম্রাজ্যের নতুন এক রাজনোতিক কেন্দ্র হয়ে উঠল। গুপ্ত 
রাজবংশের প্রথম দিককার রাজাদের সম্বন্ধে জানা যায় অল্পই। এই রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ‘মহারাজা’ উপাধিধারী শ্রীগুপ্ত । মনে হয় LS রাজবংশের আসল 
ইতিহাস শুর? হরোছল ্রীগৃপ্তের পাত্র মহারাজা” Davies গুপ্তের আমল থেকে | 
দুঃখের বিষয় গ:প্তদের alia রাজ্য ও তার সীমানার কথা জানা যায় না। কিছ কিছ; 
ইতিহাসবেন্তা মনে করেন যে মগধরাজ্যের সীমানাই ছিল ওই রাজ্যের সীমানা, আবার 
অনোরা বর্তমান পাশ্চমবঙ্গের অংশাঁবশেষকেও ওই রাজ্যের অন্তভূন্ত বলে গণ্য করেন। 
argas উৎকার্ণ fafa যথাযথ তথ্যের অভাবের ফলেই এই আঁনশ্চয়তা এখনও রয়েছে | 

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাত সংহত করার কাজ শুর? হয় বংশের তৃতীয় শাসক প্রথম 
চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে | Bink মযদাজ্ঞাপক “মহারাজাধিরাজ' উপাধি প্রথম ব্যবহার 
করেন। প্রথম BACT রাজত্বের সূচনা ( ats ৩২০ ) থেকে BPA বা AY AAS 
্রবার্তত হয়। ATANU এলাহাবাদ স্তম্তগান্রে Beate fata ( এলাহাবাদ eats ) 
থেকে জানা যায় প্রথম AET মাহবী 
রাজকন্যা এবং AAAS 
গৃপ্তবংশের উত্থানের মলে ছল 


কুমারদেবী ছিলেন িচ্ছাববংশীরা ক্ষার, 
ছিলেন তাঁরই ASIA! প্রীতহাীসকগণ মনে করেন মগধে 
শান্তণালী লিচ্ছাবদের সঙ্গে BOA 'বিবাহসান্ে 


৭০ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন । শক্তিশালা প্রজাতান্ত্রিক লিচ্ছাববংশের সঙ্গে মৈত্রীবম্ধন TO 
বংশার'দিগের রাজণান্ত সংহত করে তুলতে নিশ্চয়ই বেশ কিছুটা কাজে লেগোঁছল। 
সম্ভবতঃ গুপ্ত ও ARA এই দুই বংশের মিলিত শান্ত গুপ্ত রাজাদের অধানে এক্যবদ্ধ 
সাম্রাজ্যগঠনে সহায়ক হয়োছল। 


গুপ্ত সাম্রাজ্য 


ANN 


গুপ্ত আশ্সিত রাজ্য +-- — 


সমুদ্রগৃপ্তের দাণ্বজয় £ উত্তরভারত জয় 

FAHY ৩৩০ থেকে ovo ATT পর্যন্ত রাজত্ব করোছলেন। তাঁর রাজ্যজয়ের 
কাঁতত্ব এবং অন্যান্য কৃতিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য । মহাপদ্ম নন্দ এবং SECY মোষের 
ম্যায় তিনিও মগধকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক এঁক্যসাধনে প্রয়াসী হয়েছলেন। তার 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এক্যসাধনের যুগ ৭১ 


চমকপ্রদ দিশ্বিজয়ের বিবরণ তাঁর সভাকবি হারষেণ বিরচিত ‘এলাহাবাদ প্রশাস্ত'তে 
পাওয়া বায়। এলাহাবাদে উৎকীর্ণ স্তম্ভণলাপতে কাব হারষেণ AMAA হস্তে 
পরাজিত রাজন্যবর্গ ও রাজ্যসমনহের নামের একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই 
তালিকা থেকে জানা যায় সমূদ্রগপ্ত 'আধবির্তের (গাঙ্গের উপত্যকার ) নয় জন এবং 
‘দাক্ষণাপথের’ বারোজন রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বণীভূত করেছিলেন। আবাবির্তের 
পরাভূত রাজ্যসমূহের শাসনাধীন ভূখণ্ডগদুল গপ্তসাম্রাজ্যের অন্তভূন্ত করা হব । 
সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক বাজত এই রাজ্যগীলর সবকাটর অবস্থান সঠিকভাবে faato 
না হলেও এদের অনেকগ্ীলরই অবস্থান মোটামুটিভাবে চিহ্নত করা সম্ভব হয়েছে। 
সমনুদ্রগুপ্ত উত্তর ভারতের যে রাজাদের উচ্ছেদ করেছিলেন তাঁরা হলেন-_বিুদ্রদেব' 
(সম্ভবতঃ বাকাটক বংশীয় ১ম TECH ), মাতিল’ (উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহর অণ্চলের 
শাসক ), নাগদত্ত' ( সম্ভবতঃ একজন নাগবংশীর রাজা ), DAIT (সম্ভবতঃ বাঁকুড়া 
জেলার ERAT বা পোখরণের শাসক ), ‘গণপতি নাগ’ ( মথুরার নাগবংশীয় শাসক ), 
নাগসেন’ (পদ্মাবতী রাজ্যের নাগশাসক), ‘অচ্যুত’ ( যন্তপ্রদেশের বেরিলী জেলার 
অহিচ্ছত্রার শাসক ) নিন্দ' (সম্ভবতঃ একজন নাগ রাজা ), “বলবর্মণ” ( সম্ভবতঃ আসামের 
একজন রাজা ) এবং আযবির্তে'র অন্যান্য রাজন্যবর্গ। ATERA “কোটা'র ( সম্ভবতঃ 
পর্বে পাঞ্জাব ও দিল্লী অণ্চলের ) একটি প্রভাবশালী পরিবারের প্রধানকেও বন্দী 
করোছলেন। 

FANS কর্তৃক {বাজত রাজ্যগযীল সমগ্র উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের একাংশ এবং 
দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের অন্ততূ্ত ছিল। আঁধকৃত রাজ্যগুলি সম্রাটের faye রাজপ্রাতীনাধ 
ও কর্মচারণীদগের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন করা হয়। লক্ষ্য করবার বিষয়, উত্তর ভারতে 
EILA SATA সীমাবদ্ধ faa তাঁর সাম্াজ্যেরই সান্নাহত গাঙ্গেয় উপত্যকা 
অঞ্চলে । এলাহাবাদ লাগতে উল্লিখিত nena কতৃক অধিকৃত আরণারাজ্যগল 
সম্ভবতঃ নদা ও মহানদীর উপত্যকায় উপজাতি-অধন্যষিত ছিল। 

সমদৃদ্রগ্প্তের দাক্ষিণভারত জয় ঃ 

উত্তর ভারতের ন্যায় Wied ভারতেও MAA অভিযান সাফল্যমাণ্ডত 
হয়েছিল। প্রথমে তিনি দাক্ষিণ কোশলের রাজা মহেন্দ্রকে পরাজিত করেন। তারপর 
গোদাবরণী নদীর নিকটবতঁ ডাঁড়ষ্যার দক্ষিণাঞ্চলের রাজাদের বশ্যতা স্বীকার করান, 
এরপর তান পরাস্ত করেন কাণ্ীর পল্পবরাজ বিষুগোপকে। এলাহাবাদ 'লাঁপতে 
উল্লিখিত দাঁক্ষণ ভারতের অন্যান্য রাজাদের এখনও FATE করা সম্ভব হয় নাই। 
WELA দক্ষিণী NAAA সম্ভবতঃ মধ্যপ্রদেশের পর্ব ও দক্ষিণ অংশ, 
Sivan এবং দাঁক্ষিণাত্যের উপকূল ভাগে Hel পর্যন্ত পারচালত হয়েছিল। দক্ষিণ 
ভারতের পরাজিত অন্যান্য ন'পাঁতাঁদগের মধ্যে ছিলেন 'হাকান্তারে'র আঁধপাঁত 
ব্যান্ররাজ ( সম্ভবতঃ মধ্যভারতের বনভুমিতে অবাস্থিত ), “কৌরলের' মন্তরাজ ( সম্ভবতঃ 
শোণপুর অঞ্চলে), 'কোত্রে'র ( উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার ) স্বামিদত্ত, ragan 


৭২ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ“ ) 


(গোদাবরী জেলার ) মহেন্দ্রাগার, ‘এরণ্ড পল্ল'র (িশাখপত্তমের ) দন, NANTA 
(অবস্থান আৰার্দষ্ট ) নীলরাজ, “বেঙ্গী'র ( এল্লোডের নিকট সালঙ্কায়ন বংশোদ্ভূত ) 
হান্তিবর্মণ, “পলকের ( সম্ভবতঃ নেলোর জেলার ) উগ্রসেন, “দেবরাষ্ট্রের ( সম্ভবতঃ 
বিশাখপত্রম: জেলার ) কুবের, কুস্থলগ;রের ( সম্ভবতঃ উত্তর আক্ট জেলার ) ধনঞ্জয় 
প্রভীত। 
উত্তর ভারতে আঁভযানগঢ়লর ক্ষেত্রে WETS যে নাত ( বাঁজত দেশগনীলকে 
: সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া) অন:সরণ করোছলেন, দাঁক্ষণ ভারতের বাজত 
রাজ্যগ্ীলর ক্ষেত্রে গিকম্তু tex নাত ( বশ্যতা স্বীকারের পর কর প্রদানে রাজী কাঁরয়ে 
পরাজিত নূপাঁতকে নিজ রাজ্যে পুনঃগ্থাঁপিত করা) অনুসরণ করেন। এইসব 
পি, রাজ্যের ক্ষেত্রে শুধ অধীনতা স্বীকার ও কর প্রদানে রাজী 
কাঁরয়ে করদ নৃপাঁতর Tatar ফিরিয়ে দেন telat) ATANA 
কেন দাঁক্ষণ ভারতের শাসকাদগের ক্ষেত্রে ভিন্ন নশীত গ্রহণ 
করোছলেন তার কারণ হিসাবে বলা হয়, রাজধানীর সঙ্গে 
দাঁক্ষণের দরবতাঁ রাজ্যগৃির যোগাযোগরাখার অসুবিধা 
ও অন্যান্য প্রশাসনিক অসুবিধাই: তাঁকে এরূপ নণীত গ্রহণে 
বাধ্য করেছিল। এই মতের সমর্থনে বিখ্যাত ঠতহাদদক 
AA বাঁগাবাদনযত TENT ডঃ হেমচন্দ্র নায়চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা যায়। পাঁচ্চম 
ও উত্তর পাঁশ্চম ভারতের কিছ: fee; প্রজাতান্ত্ক রাষ্ট্রজোটও ছিল ace সাম্রাজ্যের 
করদ ভূখণ্ড-যেমন যৌধের, মালব, মদ্র, অজর্ননারনদের রাজাগুলি। এ ছাড়া 
এলাহাবাদ লাঁপতে পাঞ্জাব ও আফগানিস্তানের শক-ক্ষত্রপ এবং কুষাণাঁদগের শাসিত 
অঞ্চলে গ:প্তরাজবংশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। মনে হয়, গ/প্তরাজাদের 
সার্বভৌমত্ব সত্বেও FIRT ও কুষাণ্‌ রাজারা তাঁদের স্বাধীনতা সম্পর্ণ বিসর্জন দেন 
নাই। লক্ষণীয় যে, খ্রীষ্টাব্দ ৩৩২ থেকে ৩৪৮ এবং ACTE ৩৫১ থেকে ৩৬০-এর 
মধ্যে ক্ষত্রপদের নামাত্কিত AMI একবারেই পাওয়া যায় নাই। ধ্রীতহাসিকগণ মনে 
করেন অন্ততঃ ওই সময়টাতে ক্ষত্রপরা সামায়কভাবে MAMA অধানতা স্বীকার 
করোছিল। এ [বিষয়টিও উল্লেখ্য যে ওই বংসরগযীলতে ক্ষত্রপদের SACU প্রচলিত 
1ছল গঃপ্ত রাজাদের মদদ্রা। পরে অবণ্য ক্ষত্রপরা তাদের ক্ষমতা পুনরদদ্ধার করেছিল। 
শ্রীলংকার সঙ্গেও ঘনিণ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখোঁছলেন Ae! লোকশ্রুতি 
SAAT সিংহলরাজ মেঘবর্ণ (৩6২-৩৭৯ Az) ANANYA কাছে দূত পাঠিয়ে সিংহলী 
ভিক্ষুদের জন্য একট মঠ নিমাণের oats নিয়োছলেন। ফলে গয়ায় বোধিবৃক্ষের 
কাছে একটি বৌদ্ধমঠ নামত হয় । 
সম:দ্রগৃপ্তের চারত্র ও কৃতিত্ব £ 
রাজ্যজয়ে কৃতিত্ব ছাড়াও সমদদরগ্প্তের চারত্রের. অন্যান্য গুণাবলীও. উল্লেখযোগ্য | 
তাঁর প্রাতভা RAA ছিল । কাব্য ola জন্য তিনি siaa আখ্যায় ভাষত 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এঁক্যসাধনের যুগ ৭৩ 


হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গীতপ্রিয়তা aa তার বাঁণাবাদনরত ATO থেকে জানা যায়। 
হরিষেণ, Mia; প্রভাতি পাঁণ্ডতগণ তাঁর নিকট সমাদর লাভ করেছিলেন । ব্রাহ্মণ . 
ধর্মের অন;রাগা হলেও সম;দ্রগুপ্ত অন্যান্য ধমবিলম্বীদের ale শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । 
Figo আছে বিখ্যাত বৌদ্ধ পাঁণ্ডিত বঙ্গবন্ধু তাঁর মন্ত্রী ছিলেন । বিদ্যানুরাগ ও 
সামরিক কুশলতার জন্য AIA ইতিহাসে Bal আসন লাভ করেছেন। সামরিক 
কৃতিত্ব ও শাসন দক্ষতার জন্য এ্ীতহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ; সমবদ্রগগ্তকে “ভারতীয় 
নেগোলিয়ন' আখ্যা প্রদান করেছেন। 

foots চন্দ্রগৃপ্ত বিক্ৰমাদিত্য £ 

amc গর তাঁর পাত্র দিত DATS বিরুমাঁদত্য সিংহাসনের আধকার? 
হন ৩৮০ ATIC এবং ৪১৩ বা ৪১৫ aoe পযন্ত রাজত্ব করেন। [িশাখদত্ত 
রচিত নাটক “দেবি SERAT? অনুযায়ী "দ্বিতীয় SANY তাঁর ভ্রাতা রামগষ্ঠের সঙ্গে 
সংঘর্ষের পর [সিংহাসন আঁধকার করেন। নাটকটিতে aor দেশীয় শন্রপদের 
বিরদ্ধে চ্দ্রগপ্ডের জরলাভের কথা উল্লিখিত হয়েছে। সমসাময়িক শিলালাঁপ, মুদ্রা 
পদক Bon থেকেও ক্ষত্রপাঁদগের বিরুদ্ধে চন্দ্রগপ্তের জয়লাভ সমর্থত হয়েছে। 
উৎকীর্ণ লিপি থেকে জানা যায় চন্দ্রগপ্তের মন্তী ও সেনাপাতিরা কাষেপিলক্ষে 
মালবদেশ সফর করেছিলেন । AO পঞ্চম এতাদ্দীর স্‌চনায় গাচ্চিমী ক্ষত্রগদের 
ভ্‌খণ্ডে তায় PUTT MAS আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে গুপ্ত নপাঁত কর্তৃক 
পাঁশ্চমী ক্ষত্রপদের SSR অধিকার ও তা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভু ন্ত করার ইঙ্গিত প্রদান 
করে। এছাড়া ASTM আভযানকালে দ্বিতীয় চন্দ্রগপ্ত সমদদ্রউপকূলবতাঁ 
AMT ভারতের আরও িছ7 এলাকা জয় করে নেন। এর ফলে গুরত্বপূর্ণ বেশ 
fear বাণিজ্য কেন্দ্ৰও HS রাজাদের অধিগত হয় এবং পাশ্চাত্যের বহুদেশ. সহ 
সমনুদ্রপারের দেশগযালর সঙ্গে তাদের সংযোগ প্রসারিত হর | 

রাজা চন্দ্রের নির্দেশে দিল্লীর বিখ্যাত লোঁহস্তম্ভের oma উৎকীর্ণ 'লাপর 'ভীত্বতে 

গছ? oh al es EE oy এবং [দ্বতীর চন্দ্রগপ্ত একই ব্যক্তি 
ছিলেন এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগৃপ্তের সাম্রাজ্যের সীমা সুদুর বাল্ব্‌ পর্যন্ত প্রসারিত 
হয়োছিল। তবে এ অন:মানের সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। 

fasta চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে AMT দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতের পরাক্রান্ত 
বাকাটক রাজার সঙ্গে সম্পর্ক Tee হয়ে উঠছিল এবং এই জন্যেই গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ANY তাঁর কন্যাকে বিবাহ 
দিয়ে বাকাটক ন'পতি "দ্বিতীয় রূদ্রসেনের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করেন। নিজেও 
নাগবংশীয়া এক কন্যাকে বিবাহ করেন। JAIA করা হয় শান্তণালী বাকাটকাঁদগের 
সঙ্গে এই মৈত্রী পশ্চিম ভারতের শকাঁদগের বিরদ্ধে চন্দ্রগৃপ্তের আভযানে বিশেষ 
সহায়ক হয়োছল, কারণ “বাকাটক মহারাজার রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান এমন ছিল 
থে fein উত্তর থেকে PST ভারতের ক্ষত্রপাঁদগের রাজ্যের আরুমণকারাকে সহায়ত 


a8 ইতিহাসের That (ভারতবর্ষ ) 


করতে পারতেন, আবার তাঁর শবরুদ্ধাচরণও করতে পারতেন ।” THA প্রাপ্ত তথ্যের 
ভিত্তিতে জানা যার, চতুর্থ শতকের শেষদিকে অথবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমদিকে 
গুজরাট ও সুরাষ্ট্রের শক-আঁধকৃত অঞ্চলগণল AA দ্বারা বিজিত হয় এবং তিন 
শিকার" ও পবরুমাদত্য উপাধি গ্রহণ করেন। এই বিজয়ের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
সীমানা আরব সাগরের তাঁর পর্যন্ত প্রসারিত হয় এবং পশ্চিম উপকুলের সমৃদ্ধ 
FAUT 3S সাম্রাজ্যের বাণাজ্যিক mare বিশেষভাবে বৃদ্ধি করে। 

দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ছিলেন একজন খাঁটি বৈষ্ণব মব্্রা়, তাঁকে “পরম ভাগবত" বলা 
হয়েছে । নিজে বৈফব হলেও অপর ধমাবিলম্বীদের aise তান পৃঞ্ঠসোষকতা 
প্রদর্শন করতেন। তাঁর একজন মন্ত্রী ছিলেন শৈব এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাপাঁত সম্ভবতঃ 
একজন বোদ্ধ ছিলেন। 

fanata বিক্রমাঁদত্য ৪ 

দ্বিতীয় owes কিংবদক্তীর “বিক্মাদিত্যে”র সঙ্গে আভিন্ন মনে করা হয়, যান 
শকাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন এবং যাঁর রাজসভা “নবরত্বে"র বা 
নয়জন বিখ্যাত পণ্ডিতের দ্বারা অলংকৃত হয়েছিল। সম্ভবতঃ নবরত্বের অন্যতম IF 
কাঁব কালিদাস OR DEITA পঞ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। জনশ্রুতি 
অনযযায়ী সংস্কৃত সাহিত্যের বিকরমাঁদত্য ৫৮ atier. বিক্রম সংবৎ প্রবর্তন 
করোছলেন কিন্তু দ্বিতীয় DARY কোনমতেই ওঁ অব্দের প্রবর্তক হতে পারেন ATI 
কাজেই কিংবদত্তীর বিক্ৰমাদিত্য এবং হীতহাসের দ্বিতীয় pare বিক্ৰমাদিত্য একই 
ব্যান্ত ছিলেন কিনা তা প্রমাণিত হয় না। 

দ্বিতীয় চন্দ্রগ্প্তের রাজত্বকালে চীনা পাঁরৱাজক ফা হিয়েন বৌদ্ধতীরথ-্থান দর্শন 
করতে ও বৌদ্ধপর্দাথপাস্তক সংগ্রহ করতে ভারতে এসৌছলেন। মধ্য-এাশয়ার গোবি 
TRS, খোটান পার্বত্য অঞ্চল এবং পামির মালভূমি অতিক্রম করে তান গাম্ধারের 
পথে ভারতে প্রবেশ করেন। প্রায় ১৪ বৎসর কাল (৩৯১৯-৪১৪ Me ) তান পেশোয়ার, . 
মথ্‌রা, কনৌজ, শ্রাবন্তী, বারাণসী, কাঁপিলাকল্তু, কুশীনগর, বৈশালী ও ofoga 
প্রভৃতি বৌদ্ধতীথ্থানগযীল পরিভ্রমণ করে বঙ্গোপসাগর Char oaiae ( বর্তমান 
তমল্‌ক ) বন্দর থেকে জলপথে সিংহল ও যবদ্ধীপ হয়ে দেশে ফিরে যান 1 

বিশেষভাবে দ্বিতীয় DANTA নামোল্লেখ না করলেও ফাণহয়েন বিভিন্ন স্থান 
পারভ্রমণের যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন তা থেকে গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় DANTA 
আমলে দেশের অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন রাজধানী পাটালিপুত্রে 
তিন বৎসর সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন। সেখানে তান দুটি বিরাট বৌদ্ধমঠ দেখতে 
পান যেখানে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ছাত্রগণ হানযান ও মহাযান বৌদ্ধশাস্্ 
অধ্যয়নের জন্য সমবেত হত। পাটলিপূত্রে অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখে 
ফা-হিয়েন এতই বিস্মিত হন যে [তান ভেবোঁছলেন প্রাসাদ মানুষের তৈরি নর ? 
অশোকের নিযুক্ত কোন দৈত্যাদানবরাই এটি নিমণ করে থাকবে। 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এঁক্যসাধনের যুগ ae 


কা-হিয়েনের বিবরণ £ 

ফা-হয়েন বলেছেন ANTEA সময়ে রাজ্যের প্রজারা ছিলেন বিত্তশালী ও সমদ্ধ 
ধর্মপরায়ণ ও দানশীল | বৈশ্য পরিবারের প্রধানগণ দানধ্যান ও SIAT বিতরণের জন্য 
গৃহ নিমণি করেছিলেন। পাটলিপ্‌ত্রে একটি চমৎকার হাসপাতাল ছিল। এখানে 
রোগাঁদের বিনামূল্যে খাদ্য ও ওষধপত্র বিতরণ করা হত। বড় বড় শহরে ও পাঁথপাশ্বে 
পাহুশালা ছিল। মধ্যদেশে ( গাঙ্গেয় উপত্যকায় ) একমাত্র চণ্ডালজাতি ছাড়া অন্যসকলেই 
ছিল নিরামিষাশী ও আঁহংসা নীতির প্রতি অনুরাগী । এই প্রসঙ্গে ফা-হিয়েন বলেছেন 
“জনসংখ্যা বিপুল এবং প্রজাগণ জুখী। তাঁদের গৃহ সরকারী দলিলে লিপিবদ্ধ 
করতে হয় না, কোন স্থানীয় আধিকারকের নিকটও তাদের সাক্ষাৎ করতে হয় না, মাত্র 
খাস জমির চাধীদের উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ রাজস্ব হিসাবে দিতে হয় । অপরাধীদের 
শিরশ্ছেদ করা হয় না, অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে অর্থদণ্ড আদায় করা হয় NA I” 
ফা-হয়েনের বিবরণ থেকে জানা যায় “তার সময়ে পাঞ্জাব, বঙ্গদেশ এবং FAM প্রভাতি 
নানা স্থানে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা বেশ উন্নাতশীল ছিল। তবে ‘মধ্যদেশ’ অঞ্চলে 
. বৌদ্ধধম* মোটেই জনপ্রিয় ছিল ati বরং area ধর্মে'রই প্রাধান্য ছিল। ধর্ম 
বিষয়ে কোন উৎপাঁড়ন ছিল না, হিন্দ; ও বৌদ্ধাদগের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল।” তবে 
ফা-হিয়েন কর্তৃক প্রদত্ত এই চিত্র আদশায়িত, না বাস্তব, তা বলা যায় ATI 

দ্বিতীয় DUIT মৃত্যুর পর তাঁর পাত্র কুমারগযপ্ত (১ম) মহেন্দ্রাদিত্য সিংহাসনে 
আরোহণ করেন ৪১৫ থেকে ৪৫৫ AOT IMIN তাঁর চল্লিশ বৎসরের রাজত্বকালে 
তেমন কোন TAWA ঘটনা ঘটেছিল বলে জানা যায় না। তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যের 
শান্তি ও অথণ্ডতা অক্ষ fet PARY ছিলেন শৈবধমবিলম্বী। তানি সমদ্র- 
TA ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করোছলেন। তাঁর ATIAN IRANA 
কার্তিকেয়'র প্রতিকৃতি মুদ্রিত আছে। কুমারগপ্তের রাজত্বের শেষাঁদকে প্ষ্যমিত্র নামক 
উপজাতির আক্রমণে (8 সাম্রাজ্য বিপন্ন হয়োছিল কিন্তু যুবরাজ ক্কন্দগপ্তের 
সাহসিকতায় গ:প্তাঁদগের সৌভাগ্য আবার ফিরে আসে। 


স্কন্দগৃপ্ত £ হণ আক্ৰমণ £ 

PARA মৃত্যুর পর গ্ৰপ্তবংশের শেষ বিখ্যাত TATS স্কন্দগণপ্ত বিক্রমাঁদিত্য 
সিংহাসনে আরোহণ করেন (আঃ ৪৫৫-৪৬৭ গ্রীঃ)। Spaho a বিরুদ্ধে 
RAMS স্কন্দগপ্তের TAC জন্যই LVS রক্ষা পেয়েছিল কিন্তু কুমারগ্প্তের 
মৃত্যুর পরেই GY সাম্রাজ্য এক কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়। এবার এই বিপদ 
এল মধ্য এশিয়ার TA ও এফ্খ্যালাইট উপজাতাদিগের আক্রমণের ফলে | 

FEMALE সিংহাসনারোহণের পরেই হন উপজাতিগনা শান্তিশালা হয়ে উঠে এবং 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের স্যাসানীয় ও কুষাণ্‌ রাজাদের ছোট ছোট রাজ্যগুলৈ অধিকার করে 
নের়। পরে তারা গাম্ধার জয় করে এবং আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করে । এই সময়েই 


৭৬ ইতিহাসের কাহনী ( ভারতবর্ষ ) 


(আঃ 8৫৫-৪৬০ খ্রীঃ) গুপ্তরাজ স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে হূনদের সংঘর্ষ শুরু হয়। 
BALA একটি উৎকীর্ণ লাঁপতে হূনদের বিরুদ্ধে FANLA জয়লাভের উল্লেখ 

পাওয়া যায়। তবে এই সাফল্য ছল স্বম্পস্থায়ী । এখানে উল্লেখ্য যে হ্‌নদের পশ্চিম 
বাহনীগুলো রোমানদের বিরুদ্ধে একটার পর একটা যুদ্ধে জয়ী হয় এবং তাদের 
আক্রমণের চাপে পাঁরশেষে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয় । 

TITS £ 

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর (আঃ ৪৬৭ ate) গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন তরান্বিত হয় | 
স্কন্দগুপ্তের. পর শেষ শীন্ডশালী গৃপ্ত শাসক ছিলেন বুধগপ্ত যান বঙ্গদেশ থেকে 
মালব ও কাঁথয়াবাড় পর্যন্ত শাসন করোছলেন। আন:ুমানক ৫০০ খ্রাণ্টাব্দে 
TANLA মৃত্যু Vl বূধগপ্তের পর গুপ্ত সাম্রাজ্য বেশশীদন স্থায়ী হয় নাই। 
সাম্রাজাভুন্ত প্রদেশগুলি বাচ্ছিন হয়ে যায় এবং সাম্রাজ্যের এক্য বিপন্ন হয়। 

তোরমান ও 'মাহরকুল £ 

এমন সময়ে হূনদের নতুন দল আবার আঘাত হানল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে । হুন- 
HAAS তোরমানের নেতৃত্বে BAM ভারতের অভ্যন্তরে অন:প্রবেশ করে AAT এবং 
রাজস্থান ও পাঁশ্চম ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল আঁধকার করে নিল । তোরমানের উত্তরাধি- 
কারী মিহিরকুল প্রথমে গপপ্তরাজাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন কিন্তু 
পরে A রাজা AALS বালাঁদত্য এবং মালবের রাজা যশোধমর্ণ যুগ্মভাবে 
মিহিরকুলের হূনবাহিনীকে এক যুদ্ধে (৫৩৩ খ্রীঃ) চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন। কিন্তু 


TA সায়াজ্যের এক্য আর বজায় রইল না। পরবতাঁকালে fees নামমাত্র গগ/প্তরাজা” 
মগধ ও তার সান্নাহত অঞ্চলে আরও Tez tra টিকে ছিলেন sa । 


RANITI পতন £ 


অন্যান্য বৃহৎ সাম্রাজ্যের মতই একাধক অনিবার্য কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন 
হয়। TIALS ও স্বন্দগযপ্তের AIST গৃপ্ত শাসকাঁদগের দুর্বলতা ও সাম্রাজ্যের ÀT 
রক্ষায় অক্ষমতা, প্রথমে “otra Tacs, পরে SAMO ক্রমাগত আক্রমণে প্রাদেশিক 
শাসনকতাঁদের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রভৃতি কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হয়। বলভনর 
( গুজরাটের ) মৈত্রকগণ, মান্দাশোরের যশোধ্ম“ণ, কনৌজের মৌখরীগণ, বঙ্গের 
গোঁড়গণ একে একে স্বাধীন হয়ে AT পপরবতাঁ গুপ্ত রাজাদের” (Later Guptas) 
পারস্পারিক দ্বন্দ এবং তাদের কয়েকজনের বোদ্ধপ্রীতিও গৃপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কারণ 
দৃহসাবে কেউ কেউ উল্লেখ করেন। 

ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কাতর ইতিহাসে ae aaa যুগ” অথাৎ উৎকর্ষের 
যুগ’ বলা হয়েছে। রাজনোতিক এঁক্য ও অভ্যন্তরীণ শান্ত-শৃঙ্খলা, ধর্ম, সাহিত্যঃ 
জ্ঞান-বিজ্ঞান, স্থাপত্য, ভাষ্কৰ্য, চারুকলা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি fates দিকে GATS 
{বিচার করলে গঢুপ্তযুগকে ‘স্বর্ণযুগ’ রুপে আভাঁহত করা অসঙ্গত মনে হবে না। 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনোতিক এক্যসাধনের যুগ ৭৭ 


গাৃণ্তষগের সভ্যতা ও সংস্কাতি ই 
রাজনৈতিক এঁক্যের নিরিখে গুপ্ত শাসকাঁদগকে প্রাচীন যুগের শেষ বিখ্যাত সাম্রাজ্য 
সংগঠকরূপে অনায়াসেই বর্ণনা করা AA! গুপ্ত সম্রাটাদগের রাজত্বের পরবতাঁকালে 
হর্ষ, গুজ'র-প্রাতিহার, পাল, রাষ্ট্রকুট, চোল প্রভৃতি যে সমস্ত হিন্দ; সাম্রাজ্য গঠিত 
হয়োছিল, তার কোনটি স্থায়িত্, উৎকর্ষ বা আয়তন ইত্যাদি কোন দিকেই গৃপ্ত সাম্রাজ্যের 
সমকক্ষ ছিল না। MY সম্রাটাদগের রাজত্বকালে প্রায় দুই শত বৎসর ( ৩২০-৫০০ 
প্রঃ) ভারতের একটা বৃহদণ্চলে রাজনৈতিক এক্য ও শ্‌ত্খলা স্থাপিত হয়োছল, গুপ্ত 
সাম্রাজ্যের অবনাত ও ভাঙনের কালে আরও প্রায় দুইশত বৎসর উত্তর ভারতের কয়েকটি 
প্রদেশে গপ্তবংশীয় রাজারা নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখোঁছলেন। NY সম্রাটদিগের সুশাসনের 
ফলে দেশে ব্যবসা-বাণিজোর উন্নাতর সঙ্গে উল্লেখযোগ্য বৈষায়ক সমৃদ্ধি ঘটেছিল এবং 
তারই প্রতিফলন AACA AVILA ধর্ম, সাহত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিস্পকলার উৎকৃষ্ট 
বিকাশ লাঁক্ষত হয় | 
গৃপ্তযুগে ধমেরি ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নীত হয়োছিল। এজন্য কেউ কেউ এই Ae 
TATA পুনরভ্যুথথানের যুগ বলে থাকেন । কিন্তু এীতহাসিকাঁদগের মতে NUITA 
ধর্মের উন্নতিকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করা অসমটচীন, কারণ মৌযেত্তির যুগেও বিদেশী 
আকুমণকারণ Seales (যেমন শক, পহলব, কুষাণ প্রভীতি ) একাধিক শাসক হিন্দ 
ধর্মের BIS অনুরাগী হয়োছিলেন এরুপ প্রমাণ আছে। তাই এরুপ vis করাই 
অধিকতর সঙ্গত হবে যে গ:গ্তরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্গণ্যধর্মের [বিশেষ উন্নতি 
. ঘটোছিল। গুপ্ত নপাতিরা অনেকেই ছিলেন পরম বৈষ্ণব ( যেমন HAAS, দ্বিতীয় 
BY, কুমারগপ্ত, FARY প্রভৃতি )। অনশাসন থেকে জানা যায় গ্প্তরাজারা 
বনজেদের “পরম ভাগবত” ‘পরম ভট্টারক' প্রভৃতি আখ্যা আভাহত করতেন । তাই সঙ্গত 
ভাবে বলা যায় যে, MBIA বৈষ্ণবধর্মে'র সাবশেষ Gals হয়েছিল । আধ্যানক হিন্দ; 
ধর্মের দেবদেবী, যেমন-__বিষু্ শিব, PISTE সূর্য, লক্ষী, পার্বতী প্রভৃতির পূজা 
এ যুগেই প্রচলিত হয় ॥ এ যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই সময় বৌদ্ধধর্মে মহাযান 
মতবাদের প্রচলন হওয়ায় বুদ্ধ TSF পূজা আরম্ভ হয়। যার ফলে লৌকিক বৌদ্ধ 
ধর্মের উদ্ভব ঘটে এবং বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের পার্থক্য ক্রমশঃ হাস পায় ও উভয় 
ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত হয়। পরমতসাহস্কুতা গপ্তরাজাদের একটি প্রশংসনীয় 
বৈশিষ্ট্য ছিল। “পরম বৈষ্ণব’ হলেও তাঁরা ধর্মের ক্ষেত্র ছিলেন উদার । 1সংহলরাজ 
মেঘবণ* সম:দ্রগুপ্তের অনুমতি নিয়ে সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষনদের জন্য বুদ্ধগয়ায় একটি 
মঠ ‘মণি করেছিলেন । বস্তৃতঃ বাভিন্ন ধম-সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী ও সম্প্রীতির সম্পর্ক 
KIRUA শাসনকালের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল। নিজে বৈষ্ণব হলেও দ্বিতীয় 
paces মন্ত্রী ছিলেন একজন শৈব। তীর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন একজন বৌদ্ধ 


ধ্রমবিলদ্বী। i 
ফা-হিয়েনের {বিবরণ থেকে জানা যায় LS TAINA প্রশাসনে কঠোর নিয়ন্ত্রণ 


av 3 ইতিহাসের কাঁহনী (ভারতবর্ষ ) 


অপেক্ষা মানীবক দৃষ্টিভঙ্গীকে আঁধক গুরুত্ব দিতেন। অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া হত 
অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী । শিরশ্ছেদের ন্যায় কঠিন শান্ত রাহত করা হয়। 
KALI সাহিত্য, শিল্পকলা, বাণিজ্য, অভ্যন্তরীণ শা্ত-শ্‌ঙ্খলা, বৈদেশিক 
সম্পর্ক ইত্যাদ বাভন্ন দিকে অভুতপূর্ব Gals হয়োছিল এবং এইজন্যই TAF 
ইউরোপীয় পাঁণ্ডত মন্তব্য করেছেন, “গ্রীসের ইতিহাসে পৌরক্লীয় যুগের যে স্থান ছিল; 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গগুষূগের স্থানও GHA ছিল।” 
গুপ্তযুগে সংস্কৃত স্যাহত্যের ATS সাঁবশেষ উল্লেখের দা রাখে। GY নৃপতি- 
1দগের পৃঙ্পোষকতায় তাঁদের মুদ্রা ও অনুশাসনগনাঁল উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ভাষায় রচিত 
হয়োছিল। সংস্কৃতের GS কাঁব ও নাট্যকার কালিদাস এযুগেই আবিভূতি হন এবং 
fein ৭কংবদক্তীর গবক্রমাঁদত্যের “নবরত্ব সভা”র একজন বাঁশষ্ট পাঁণ্ডত ছিলেন । তবে 
fanaa গবদ্যোৎসাহী ন্‌পাঁত উজ্জীয়নীরাজ বিক্রমাঁদত্য ও KYAI দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত 
feni আঁভন্ন ব্যান্ড ছিলেন কনা সে বিষয়ে ATS AE একমত নন। এর 
প্রধান কারণ কালদাসের আবিভবিকাল এখনও সাঁঠকভাবে ?নণসঁত হয় নাই। 'দ্িতীয়তঃ, 
শকংবদন্তীর বিক্ৰমাদিত্য ৫৮ atona “বিক্রম সংবৎ” প্রবর্তন করেছিলেন fore 
PRO চন্দ্ৰগুপ্ত রাজত্ব করোছলেন AIST চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকে ও ABT শতাব্দীর 
প্রথমাঁদকে (৩৪০-৪১৫ খ্রীঃ) । আরও অন্যান্য কারণে এই AT এখনও অমণমাংসিতই 
রয়ে গেছে। সে যাই হোক, এই বতা্কত বিষয়ে প্রবেশ না ক'রে কালিদাস ও অন্যান্য 
গুশীজনের কাঁতত্বের কিছুটা পাঁরঃয় প্রদান করাই বোধ হয় অধিকতর ATIA | 
মহাকাঁব কালিদাসের রাঁচত বিখ্যাত PIRR মধ্যে মেঘদতম্‌, IVIT ও 
কুমারসম্তবম, EG: প্রথম দুইটি গ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বলতম রত্ন বলে বিবেচিত 
হয়। কাঁলদাসের সৃষ্ট অপূর্ব নাট্য Tee হল আঁভজ্ঞান-শকুন্তলম্‌, মালাবকাগ্নি- 
fr, ও Teather, | বিখ্যাত জামনি কাঁব ও নাট্যকার গ্যেটে আভজ্ঞান 
শকুত্তলমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলোছিলেন, “যদি স্বর্গ ও নরক একই সঙ্গে সহাবস্থিত 
দেখতে চাই তাহলে ‘শকুন্তলা’ এই নামাঁট উচ্চারণ করলে সবই বলা হয়ে যায়।” গৃপ্ত- 
যুগে অন্যান্য সাহিত্যসৃষ্টর মধ্যে বিশাখদত্তের TERT, শাদ্রকের মচ্ছকাঁটকম 
প্রত উল্লেখযোগ্য । যা্ঞবল্ক্য-সংহিতা, নারদ-সংাহতা প্রভাত স্ম্পারাচিত গ্রন্থও 
এই যুগেরই সৃষ্টি । এ যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের কীর্ত'গুলির মধ্যে ora’ গ্রন্থাট 
এখনও [বিশেষ জনাপ্রিয়। এই যুগেই তামিল ভাষার ‘কুরাল’ নামক নশীতিগ্রন্থট 
লোকগ্রৃতিখ্যাত গ্রন্থকার তির-ভাল্লুভার কর্তৃক রচিত হয়োছল। র 
fastens সাহিত্যিক ছাড়াও কৃতী শিল্পা, দার্শীনক, বিজ্ঞানী ও গাঁণতজ্ঞ এবং 
অন্যান্য ভ্ঞনীগূণীর আবিভবি গৃপ্তযুগকে বিশেষভাবে মাহমাম্বিত করোছিল। এদের 
মধ্যে বিখ্যাত গাঁণতজ্ঞ আর্যভট্ট ( জন্ম ৪৭৬ Ds ), জ্যোতীর্বদ বরাহমিহির (৫০৫- 
6৮৭ Ds), গাঁণতজ্ঞ THU (জন্ম coy Me), বৌদ্ধলেখক ও দাৰ্শনিক TAT 
এবং িওনাগ প্রমুখের নামগাল বিশেষভাবে উল্লেখ্য । 


সাম্রাজ্যবাদ ও রাজনৈতিক এক্যসাধনের যুগ as 


যুগেরই দার্শনিক ছিলেন। KARLN চিকিৎসাশাস্তরের বিকাশ বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । চরক (প্রীপ্টীর ২য় শতক ) এবং ALCOA ( ISH ৪্থ-৫ম শতক) রচিত 
চিকিৎসা সংক্রান্ত kinia এখনও টিকে আছে। এই সব পংখিতে অস্ত্রোপচার, 
হস্তপদের ব্যবচ্ছেদ এবং চোখের ছানিকাটার মত জটিল ধরনের শল্য চিকিৎসারও 
উল্লেখ আছে। 

TRAC বোধ হয় সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অজজ্তার স্থাপত্য ও | 
ভাম্কর্ষীশজ্পের নিদর্শনগূলি যা এখনও প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় অঞ্চলের 
মানুষের বিস্ময়বামশ্র প্রশংসার উদ্রেক 
করে। অজজ্তার গৃহা-মন্দিরগুির রিলিফ 
( ভাত্বগাত্রেখোদিত চিতাবলী) সমগ্ৰ 
জগতের শিল্প সমালোচকগণের বিস্ময়ের 
rg পাঁচাট চেত্য (বৌদ্ধমন্দির ) ও 
প'চিশটি বিহার (বৌদ্ধ ভিঙ্ষন্দিগের বাসের 
জন্য মঠ) সমেত TRI ৩০টি গৃহা 
মহারাষ্ট্রে SAA জেলায় অবাস্থিত। 
aera খোদিত প্রস্তরমূতি, ও রঙান 
দেওয়াল feat প্রত্যহ দেশবিদেশের 
শত শত দর্শককে আকৃষ্ট করছে | 

অজন্তা TRIM উৎকৃষ্ট SRK ছাড়াও দেওগড়ের (ঝাঁসীর নিকট) প্রস্তর 
নিমিতি মন্দির এবং ভিতরগাঁও-এর (কানপুরের নিকট ) ইস্টক-নিমিতি মন্দিরে 
অবস্থিত প্রস্তরের মৃতিগ্লি KATA ভাস্কষে'র উৎকষের সাক্ষ্য বহন করছে। 
এখানে উল্লেখ্য যে গপ্তভাঙ্কর্ষের উল্লিখিত নিদর্শনগ্‌লিতে পাশাপাশি বৌদ্ধ ও 
পৌরাণিক হিন্ট্যধম্রিয়ী__ উভয় বোশষ্টাই web হয়।* 3 

sero শিপ্পকীর্তির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল ঢালাই লোহার কাজে 
শিষ্পীদগের দক্ষতা। এ যুগের যেসব লোহনির্মিত স্তম্ভের নিদর্শন পাওয়া যায়, যেমন 
দিল্লীতে চন্দ্ররাজের নির্মিত স্তম্ভ যা এখনও কুতবমিনারের নিকট দণ্ডায়মান, 
তার ঢালাই কাজের মস্‌ণতা আজও বিশ্ববাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ sare | প্রকাতির 
সকল APAM উপেক্ষা করে দীর্ঘ পনেরশত বৎসর পরেও এই শিল্পকণর্তির ঢালাই 
কাজের মস্‌ণতা আজও অটুট আছে। 


* অজভ্তার ভাস্কর্য সম্বন্ধে ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও ডঃ আর. fy, 
ভাণ্ডারকরের ন্যায় বিখ্যাত এঁতিহাসিকগণ লিখেছেন, “গপ্তভাস্কষের minia দৈহিক 
AAT যেমন আকর্ষণীয় তেমনি এই মদুর্তিগুলির মনোভগ্গী যুগপৎ মাধ্যমান্ডত ও 
গাম্ভীর্ধদ্যোতক, সংযত অথচ সমাজিতি, ভারতের অন্য কোথাও এরুপ উৎকষ-মানের ভাস্কষে'র 
ANAT দেখা যায় না।” 


ইতি (IX)—e 


৮০ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ ) 


গপ্তষুগের একটি উল্লেখযোগ্য বোশঘ্ট্য হল বাঁহ্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ( sa 
৬ষ্ঠ শতক )। এই যোগাযোগের একাধিক উদাহরণ সহজেই দেওয়া বার । ALC 
ভারত এবং চীনের মধ্যে সম্পর্ক কতটা ঘানষ্ঠ ছিল তা উভয় দেশের মধ্যে দৌত্যের 
ববরণ থেকেই বোঝা যার। এই সকল দৌত্যের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল দ্বিতীয় 
চন্দ্রগৃপ্তের সময় (৩৯৯-৪১৩ De) চীনা পাঁরব্রাজক ফাশীহয়েনের ভারত আগমন | 
প্রায় ১৩1১৪ বংসরকাল তান বিভন্ন বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন করেন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রাদ 
অধ্যয়ন করে দেশে ?ফরে যান । তাঁর লীখত বিবরণ সমকালের ভারত-হীতহাস রচনার 
Sey উপাদান | 

SBA ভারতের দিক থেকেও একাধিক পাঁরৱাজক চীনে গয়োঁছলেন। এ'দের 
মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন 'বখ্যাত বৌদ্ধপাঁণ্ডত কুমারজীবের চীনে গমন। চতুর্থ 
শতকের শেবার্ধে কুমারজীব “মাধ্যামক” বৌদ্ধধর্ম মত প্রচার করতে চীনে [গয়োছলেন। 
কাশ্মীরের যুবরাজ গ্ণবর্মণ (মৃত্যু ৪৩১ Ms) যবদ্ধীপে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
করোছিলেন। অনুশাসন থেকে জানা যায় এযুগে মালয় উপদ্ধীপ, যবদ্ধীপ, সুমান্রা, 
কণ্বোঁডয়া প্রভাত দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের ঘানষ্ঠ যোগাযোগ 
ছল এবং এসব দেশে ভারতের ধম“ ও BoA যথেষ্ট প্রসার ঘটোছল ৷ অজন্তার 
HAMS থেকে জানা বায় সে সময়ে পারাঁসক সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতীয় সংস্কাঁতর আদান- 
প্রদান হয়োছল। রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গেও গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঘান্ঠ সম্পর্কের বিষয় 
জানা যায়। এ যুগের RA সম্াটাদগের BABI রোমীয় প্রভাব সুস্পঘ্টভাবেই 
ales হয়। সমাদ্রগৃপ্তের বীণাবাদনরত ache থেকে এযুগে সম্পাটাদগের ANS- 
পোষকতায়, সঙ্গীতাঁবদ্যার Gator Aisa পাওয়া ATT | 


1 vq 
গুপ্তোত্তর যুগে প্রাপান্যলাভের জন্য প্রাতিদ্বল্দিতা 
[ক] Sea Ses 


হড়নদের আগমন £ যশোধর্মন 

মধ্য এশিয়ার চীন সীমান্তে এক দুধর্ধ যাযাবর উপজাতি ছিল হূনরা (পূর্ব নাম 
হিউংন;)। ইউয়ে-চি নামক অপর এক যাযাবর উপজাতির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ae N 
দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি হনরা কাস্পিয়ান সাগরের পৃবাঁদকে অক্ষুনদীর তীরে 
নতুন করে-বসাঁত স্থাপন করে। পরবর্তী কুষাণ্‌ শাপকাঁদগের দুর্বলতার স্থযোগে VAT 
শন্ডিশালী হয়ে উঠে। খ্রীণ্টীয় পণ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে তারা দুটি শাখায় বিভক্ত 
হয়ে পড়েএকটি শাখা ইউরোপে প্রবেশ করে প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করে । 
অপর একটি শাখা এফথালাইট্‌ বা শ্বেত হন নামে পাঁরচিত হয়। সভ্যতাবাঁজত, 
বর্বর জাতীয় এই শ্বেত হনরা ধ্বংস ও হত্যালীলা ব্যতীত আর কিছুই জানত না। 
ইতিহাসে হনদের নৃশংসতার তুলনা মেলা ভার ।* 

সম্রাট প্রথম 'কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষ দিকে ( আঃ ৪$০ aie ) Ram হিন্দুকুশ 
OST করে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পাশ্চম প্রদেশগুলিতে ক্রমাগত হানা দিতে থাকে । গাম্ধার 
ও পশ্চিম পাঞ্জাব আধকার করে তারা আরও অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে |যুবরাজ স্বন্দ- 
গুপ্তের সঙ্গে একাধিক সংঘর্ষ হয়। ভিতার শিলালাঁপ থেকে জানা যায়, জ্কন্দগণপ্ত 
সিংহাসনে আরোহণের পর হূনদের সঙ্গে এক যুদ্ধে জয়লাভ করেন ( আঃ ৪৫৮ atte )। 
FAILA জীবতকালে GAM আর Bia করতে পারে নাই কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর 
(খীঃ ৪৬৭ ) আরও শান্ত সঞ্চয় করে তারা অধিক সংখ্যায় ae সাম্রাজ্যের উপর ঝাঁপিয়ে 
পড়ে। তখন হূনদলপাঁত ছিলেন তোরমান। তান ছিলেন আত নিষ্ঠুর ও প্রাতিহংসা- 
পরারণ। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর কোন অনুরাগই ছিল না এবং তানি ছিলেন 'দস্থ্য 
দানবের পুজারী।” একাঁট জৈনগ্রন্থে (৮ম শতক) তোরমানকে উত্তরাপথের শাসক’ 
রূপে বর্ণনা করা হরেছে। হিউরেন-সাঙ্‌ তোরমানের I িহিরকুলের অত্যাচারী 
শাসনের উল্লেখ করেছেন | 

যশোধৰ্মন 

at TS শতাব্দীর প্রথম দিকে SAAS তোরমান তাঁর বিজয় বাহিনী য়ে 
মালব পর্যন্ত অগ্রপর হন কিন্তু তিনি গণপ্তরাজ ভানুগযপ্তের নিকট পরাজিত হন। 
5 জীতহাদিক গিবন হলীদগের TEA চারের AIGA দিতে গিরে বলেছেন, “TAINA শ্রেকস্থানের) 

সমাজ-তাঁড়ত ভাইনীদের সাথে angia নারকীয় ভূত:প্রতের মিলন-প্রসূত সন্তাত ছিল এই 

TA” 


৮২ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


মাহনকুলের গোযালযন অনঃশাসন ( ৫৩০ খাঃ) GP জানা যায় তান ব.ম্ধাবগ্রহে 
প্রথমে কিছ; সাফল্য লাভ করোঁছলেন। ৫২০ খ্রীষ্টাব্দে চানক দূত RRIA গাম্ধারে 
তার সভায় উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করোছিলেন | 1মাহরকুল ছিলেন ?শবোপাসক, 
বৌদ্ধধমেরি ঘোর. বিরোধী । as শতকের প্রথমার্ধের এই সময়ে se সমরাটাদগের 
দুর্বলতার সুযোগে দেশের সর্বত্র রাজনোতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দের । গঙ্গা ও গোমতী 
নদীর মধ্যবতাঁ ভূভাগে কান্যকুব্জের ( কনৌজের ) মৌখরীবংশীয় নৃপাঁতগণ এবং 

মিগধের পরবর্তী গপ্তরাজারা” { Later Guptas ) নানা য.দ্ধাবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়লো | 
ধই বিণঙ্খলার সময়ে পূর্ব মালবে acest a ক্ষমতাশালী হন। রাজধানণ মান্দাশোরে 
যশোধমণি প্রস্তরথণ্ডে সংস্কৃতে যে প্রশান্ত উৎকীণ* কারয়েছিলেন তা থেকে জানা 


যায়, তান ‘এমন সব রাজ্য জয় করেছিলেন যা TENS বা RANS কখন জর করতে 
পারে নাই’ এবং ব্রহ্মপুত্র থেকে পশ্চিমে সমদ্দ্র ও হিমালয় থেকে দক্ষিণে মহেন্দ্র 


পর্বত পর্যন্ত সমগ্র ভারতের নূপাতিবন্দ তাঁর অধানতা স্বীকার করোছিলেন। তাছাড়া 
তৎকালীন রাজন্যবর্গের যৌথশীন্ডকে সংহত করে হননরাজ 'মাহরকুলের ক্ষমতাকে চূর্ণ‘ 
WAT | মান্দাশোরের অপর একটি শিলালিপি ( ais ৫৩৩-৩৪ ) থেকেও জানা যায় এই 
সময়ে বা এর পূর্বে যশোধর্মন মাহরকুলকে পরাজিত করার গৌরব অন করেন। 
হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায়, গুপ্ত সম্রাট বালাদত্যই মিহিরকুলকে 
চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। জানা যায় বালাদিত্য ও যশোধমনের হস্তে পরাজয়ের 
পর 'মাহিরকুল কাম্মারে আশ্রর নেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় (৫৪২ প্রাঃ )। 

কনৌজের মৌখরী-বংশের ঈশানবর্ম“ন প্রথমে মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করে 
স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন (als ৫৫৪ )। সম্ভবতঃ মিহিরকুলের বিরদ্ধে যুদ্ধে তিনিও 
অংশগ্রহণ করেছিলেন | y 

SAMA করা হয়, 'বলভীর মৈত্রকগণও হ্‌নদের ন্যায় বহিরাগত ছিল এবং তারাও 
LS সাম্রাজ্যের অধানে প্রাদেশিক সামন্ত-শাসক ছিল। TS শাসকগণ Hae হয়ে 
পড়লে Bae উপদ্বীপের পবাদকে বলভীতে স্বাধীন Gas রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 

গোড়ে শশাঙ্ক 

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের ফলে যে কয়েকটি আগঞ্ 
লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দতায় লিপ্ত হয়েছিল 
sarga অধীনে গোড়-বঙ্গের রাজ্যটি। ( 


পাঁশ্চম ও উত্তর পশ্চিম ভাগ আর নিয়বঙ্গের পর্ব ও দৃক্ষিণ ভাগকে বলা হত 


বঙ্গ )। প্রাচীন সাহিত্যে 'গোঁড়জন” ও cate দেশের উল্লেখ পাওয়া যার। জানা 
মার, গুপ্ত ANCA পতনের পর কয়েকজন রাজা বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে স্বাধীন 
ভাবে রাজন করোঁছলেন। TA শতাব্দীর মধ্যভাগে গোড়বাসীরা সামারক শান্তর 
অধিকারী হন এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে শশাঙ্কের নেতৃত্বে কনোঁজের মোঁখরী ও 
থানে*বরের পদযাভাতাদগের ( বা পৃদ্পভূতি ) প্রতিদ্দ্দারুপে ভারতের রাজনৈতিক TCV 


লক রাজ্য উত্তর ভারতে প্রাধান্য 
তার' মধ্যে সবপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিল 
TIG বল্‌তে তখন বুঝাত বঙ্গদেশের 


গদুপ্তোত্তর যুগে প্রাধান্যলাভের জন্য প্রতিদ্বািদ্বতা 7... ৮৩ 


অবতীর্ণ হন। শশাঙ্কের পূ্বপরিচয় বা তাঁর বংশধরদিগের কোন পরিচয় জানা যায় 
না। সমসামাঁয়ক একটি esiin Razma শশাঙ্ক’ নাঘটির উল্লেখ থেকে কেউ 
কেউ GAS করেন শশাঙ্ক প্রথমে Y HIG অধীনে একজন শান্তালা সামন্ত 
ছিলেন । হবচাঁরত রচাঁয়তা বাণভট্র ও চীনা পারব্রাজক হিউয়েন-সাও- উভয়েই শশাঙ্ককে 
গোড়ের অধিপাতরুপে উল্লেখ করেছেন। - 

গোঁড়রাজ শশাঙ্ক ছিলেন উচ্চাকাৎক্ষী ও চতুর । মালবরাজ crates সঙ্গে মৈত্রী 
স্থাপন করে তিনি মৌখরীরাজ গ্রহবম্নকে যুদ্ধে নিহত করলেন এবং তাঁর পত্রী 
রাজ্যশ্রীকে ( থানে*বররাজ প্রভার বর্ধনের কন্যা ) কারাগারে বান্দনী করলেন। এই 
অপমানের প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হলেন গ্রভাকরবর্ধনের cae, MTA 
খান ইাতমধ্যেই প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুতে থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন | 
কিন্তু তিনি দেবগণপ্ত কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হন এবং ( সম্ভবতঃ) শশাঙ্কের বিশ্বাস- 
ঘাতকতায় নিহত ZAI. শশাঙ্ক কনৌজ অধিকার করেন। [কিন্তু তাঁর এই সাফল্য 
RBA 'হয় নাই। কারণ রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষ‘বর্ধন ইতিমধ্যে 
থানেশবরের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন। 

জানা যায়,শশান্ক তাঁর রাজ্য অনেকদ্‌র পযন্ত বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। 
হিমালয়ের পাদদেশ ও আসাম পযন্ত তাঁর রাজ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল কামর়পের 
রাজা Great শশাঙ্কের বিরদ্ধে হর্য'বর্ধনের সঙ্গে মিত্রতাসত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন 
এবংকিছয়ীদন শশাঙ্ধের রাজধানী FAA ( মুশি‘দাবাদ জেলার রাঙ্গামাটির নিকট ) 
অধিকার করে নেন। তবে এীতহাসিবগণ মনে করেন, সম্ভবতঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর 
আনুমানিক ৬৩৭-৩৮ As এর পর (পর্বে নয় ) ভাস্করবমণ কর্ণম্বর্ণ অধিকার 
করোছিলেন। 

যদিও শশাঙ্কের bits ও কৃতিত্বের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না তথাপি 
এীতহাসিকগণ একমত যে তাঁনই ছিলেন বঙ্গদেশের প্রথম বিখ্যাত নপাঁত। mast 
কালে পালবংশীয় শাসকগণ ভারতে প্রতুত্বলাভের জন্য যে প্রবল প্রাতিদবন্দিতা করোছলেন 
সে বিষয়ে শশাঙ্ককে তাঁদের পূর্ব সূরা রুপে গণ্য করলে অসঙ্গত হবে না। 

হর্ষবর্ধন-__সংহাদনারোহণ £ রাজ্যজয় ঃ তাঁর রাজ্যের আয়তন ঃ হিউয়েন-সাঙের 

{বরণ 

HS সাম্রাজ্যের পতনের যুগে পাঞ্জাবের একেবারে AINNIS প্যষ্যভূতিবংশের 
অধীনে থানে*বরের (চ্ছানী*্বর ) শন্তিশালাী রাজ্যটিরও উখান ঘটে। এই বংশের 
প্রথম বিখ্যাত ais পিরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' প্রভাকরবর্ধন (প্রতাপশীল" 
বলা হত ), যান হন গুর্জরাঁদগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খ্যাতি অর্জন করেন। প্রভাকর- 
বর্ধনের মৃত্যুর পরে তাঁর Ceara রাজ্যবর্ধন থানেধ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
রাজাবর্ধনের মৃত্যুর পর* তাঁর FINS ভ্রাতা হর্ষ'বর্ধন থানে*্বরের 1সংহাসনে আরোহণ 
Tang ও ANCA সে agy মৌখরাঁরাঞ্জ গ্রহবর্মনের মৃত্যু এবং রাজাবর্ধনের আকাঁদমক 

জবিনহাির প্র গৃবেই আলোচনা AT হয়েছে। 


৮৪ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


করেন (৬০৬ শ্রীঃ)। পরে oat রাজ্যন্রী WSR ও তাঁর পার্ধদবর্গের অনুরোধে 
কনৌজের শুন্য সিংহাসনটও গ্রহণ করেন তান । হর্ধব্ধন তাঁর রাজধানী থানেশ্বর 
থেকে কনৌজে SAAS করলেন । 
হযবর্ধনের 'সংহামনারোহণের সময় থেকে 
Rie নামে একটি নূতন অধ্দ প্রচলিত 
হল। ACTA ও কনৌজের মলনের ফলে 
A উপত্যকায় আবার একাঁট বৃহৎ 
এবং শাঁন্তশালাী রাজ্যের উদ্ভব ঘটল । এরপর 
থেকে কনৌজকে কেন্দ্র করেই হর্ধবর্ধনের 
সমস্ত রাজকার্য পাঁরচালিত হয় ! 
Bay এক «ieee বাহনগসহ 
a ্াতববৈরী শশাঙ্কের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। 
রাজনোতক কুটকৌশলের সাহায্যে তান 
TAC ভাস্করবমার সঙ্গে মৈত্রীসাত্রে আবদ্ধ হন। উভয় দিকে শত বোষ্টত 
হলেও শশাঙ্ক আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়োছলেন। তাঁর জীবিতকালে হ্ধবর্ধন তাঁর বিরুদ্ধে 
উল্লেখযোগ্য কিছু করতে গেরোছিলেন এরূপ প্রমাণ নাই। 
হযের রাজ্যজয়্ 
হিউয়েন-সাঙ্‌ হর্ষের সামরিক অভিযানের নানা উল্লেখ করেছেন কিন্তু তাঁর 
রাজ্যজয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন নাই। শশাঙ্কের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানের কথা 
RAS উল্লিখিত হয়েছে। শশাঙ্ক যে ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সগোরবে রাজত্ব করেছিলেন 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ শশাহ্কের TOJA পর (৬৩৭ গ্রাষ্টাব্দের পূবে) 
Baa মগধে প্রভূত্ব বিস্তারে সমর্থ হয়েছিলেন । হর্ষ'বর্ধন উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত অগ্রসর 
হয়োছলেন (একথা RAR উাল্লাখত হয়েছে )। ৬৪৩ শ্রাণ্টান্দে তানি উাঁড়য্যার 
কঙ্গোদ অঞ্চল ( গঞ্জাম জেলা ) জয় করেন। পাঁশ্চমে তিনি বলভীর সুরাষ্ট্র ) শাসককে 
পরাজিত করেন । হিউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় হৰ্ষ‘ বলভ'রাজ ( ২য়) 
ধস্বসেনের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন। frees ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধেও 
gaa অভিযানের উল্লেখ আছে, তবে বিস্তারিত তথ্য নাই । দাক্ষিণে তিনি নম'দা 
নদী অতিক্রম করতে পারেন নাই। ৬৩৪ Mica পর্বে কোন সময়ে তিনি 
বিজয়বাহন।সহ নর্মদাতীরে উপনীত হলে বাতাপির ( বাদামি ) চালক্যরাজ ( ২য় ) 
ARPT হস্তে শোচন'য়ভাবে পরাজিত হন এবং প্রত্যাবর্তনে বাধ্য হন। 
বাণভট্টের হর্ষচারতে (অতিরাঞ্জত) বর্ণনার হর্ষ'ব্ধনকে ‘সকল উত্তরাপথনাথ, 
রূপে অভিহিত করা হয়েছে। অনুশাসনে প্রাপ্ত তথ্য থেকে মনে হয় হয'বর্ধনের 
রাজ্যের আয়তন খুব একটা বিস্তৃত ছিল না। সম্ভবতঃ পাক্সাবের one THEA কয়েকটি. 
জেলাসহ; উত্তরপ্রদেশের বৃহদণ্ডল, বিহার, বঙ্গদেশ এবং উড়িষ্যা ( কঙ্গোদ অঞ্চল ) তাঁর 


ALATA যুগে প্রাধানালাভের জনা AAA yé 


রা্াভু্ ছিল। তবে সুরাষ্ট্র এবং TRA তাঁর কর্তৃ'াধান ছিল কিনা সন্দেহজনক । 
মনে হয়, উত্তর ভারতের প্রায় সকল নুপাঁতিগণই হর্বর্ধনের আধিপত্য মেনে 
নিয়েছিলেন | 


LEG 


রগ 


হিউয়েন-সাঙের বিবরণ 

চীন পারব্রাজক হিউয়েন-সাঙ হর্বের রাজত্বকালে ভারতভ্রমণে এসোঁছলেন। তান 
মধ্য এশিয়ার পথে ৬৩০ শ্রীণ্টাব্দে গাম্ধারে উপনীত হন। প্রায় ১৪ বংসর ( তার মধ্যে 
কনৌজে তিন বংসর সহ হের রাজ্যে আট বৎসর) কাটিয়ে তান স্থলপথেই দেশে 
ফিরে যান। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর িউরেন-সাঙ তাঁর ভারত ভ্রমণের প্রত্যক্ষ 


৮৬ হীতহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


অভিজ্ঞতার isles যে বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন গাঁতহাসিকদিগের নিকট তা ভারত- 
ইতিহাসের এক অমুল্য উৎনরুপে িবোচিত হয় । 
হিউয়েন-সাঙের বরণ থেকে আমরা 
হবের রাজত্বকালে দেশের, দেশবাসীর এবং 
তাঁর নিজের সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে 
পার ৷ হর্ষের রাজত্বের সময় ভারতের সঙ্গে 
চীনের সম্বন্ধ ছিল ঘাঁনষ্ঠ। হর্ষবর্ধন চীন 
সম্রাট তাই-সুঙের নিকট জনৈক MANT 
OIRA প্রেরণ করোঁছলেন। চীন থেকেও 
একজন দ:ত তাঁর সভায় আগমন করোছিলেন | 
হর্ষবর্ধন ছিলেন একজন প্রজাদরদণী 
শাসক । Tota নিজে সমগ্র রাজ্যের শাসন- 
বাবস্থা পারদর্ণন করতেন। হিউয়েন-সাঙ্‌ 
লিখেছেন, “xx ছিলেন অক্লান্ত পারিশ্রমী, 
একটা সমগ্র দিনের সময়ও তাঁর পক্ষে যথেষ্ট 
ছিল না।” তার রাজ্যভুন্ত প্রদেশগ্ীল 
(‘gis’) শাসিত হত রাজপ্রাতাঁনাধ এবং 
সামন্তাদগের- দ্বারা । প্রদেশগীল fase ছিল 
জেলায় (বিষয় ) এবং প্রশাসনের সর্বানয় স্তরে ছিল গ্রামগলি। রাজ্যে করভার ছিল 
aa, (উৎপন্ন শস্যের এক ষণ্ঠাংশ ), দণডাঁবাঁধ ছিল কঠোর, গুরুতর অপরাধে FN- 
চ্ছেদের বিধান ছিল। কিন্তু কঠোরতা সত্বেও অপরাধ প্রায়শঃই ঘটত। 
হিউর়েন-সাঙ্‌ ভারতের জনগণের উন্নত BİT দর্শনে মুগ্ধ হয়েছিলেন | তান 
লিখেছেন, “অন্যায়ভাবে তাঁরা কিছ গ্রহণ করতেন না, এবং সততার রশীতি Sa 
যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বোঁশ তাঁরা দিয়ে থাকেন। ভারতবাসীরা প্রতারণা করেন না, 
প্রদত্ত শপথও তাঁরা লঙ্ঘন করেন না।” হিউরেন-সাঙের এই উীন্তিগ্লি তৎকালীন 
ভারতবাসীর চরিত্রের উৎকর্ষ সূচিত করে । 
হর্ষের অধীনে কনৌজ 
চীনা পাঁরব্রাজকের মতে হর্ষের অধীনে কনৌজ পাটালপান্রের গৌরবকেও NA করে 
inated | হিউর়েন-সাঙ্‌ দেখতে পান একশত বৌদ্ধমঠ ও প্রায় দুইশত দেবমন্দির | 
হযেরি রাজধানীতে [হউয়েন-সাঙ্‌ এক জাঁকজমকপূর্ণ ধর্মীয় শোভাযাত্রা ও সম্মেলনের 
উল্লেখ করেছেন। 
-কনৌজের ধার শোভাযাত্রা ও সম্মেলন ছাড়াও প্রয়াগের একটি ous 
দানসেলারও উল্লেখ করেছেন হিউরেন-সাঙ্‌॥ এখানে “সস্তোষক্ষেত্রে" প্রাত পাঁচ-বৎসর 
এক দানমেলার আয়োজন করতেন হ্ববর্ধন। হউয়েন-সাঙের অবস্থানকালে ষষ্ঠ 


হিউয়েন-সাঙ 


— 


STA যুগে প্রাধান্যলাভের জন্য প্রতিদ্বস্দিতা ৮৭ 


Test উৎসবটি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নানা প্রদেশ থেকে আগত 
বহু রাজন্যবর্গ ও রাজকুমারগণ এই উৎসবে যোগ িয়েছিলেন। এখানে বিভিন্ন দিনে 
axed আর্ত ছাড়া শিব এবং ATIA mise fas হত। হর্ষবর্ধনের 
দানণলতার সীমা ছিল না। a বৌদ্ধাভক্ষু ব্রাহ্মণ ও জৈন শ্রমণ এবং অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের প্রাতানাঁধরা ধর্মমত নির্বিশেষে হর্ষের এই দানসত্রে নানা ম.ল্যবান 
সামগ্রী উপঢৌকন রুপে পেয়েছিলেন। ভারতের ইতিহাসে দানশীলতার এরূপ 
HOTS বিরল। 

ধম“ বিষয়ে হর্ষের উদারতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় 1 {তান নিজে ছিলেন Pass, © 
fag সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর ছিল সমদৃষ্টি। হর্ষবর্ধন বহু HA ও মঠ 
প্রভৃতি trate করেছিলেন, তবে তিনি বৌদ্ধধমে WSS হন নাই। তাঁর রাজত্বকালে 
EARR প্রধান ধর্ম ছিল, হিম্দদেবতা আদিত্য (সর্য), শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা 
তখন প্রচালত ছিল। 

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় 

হর্ষবর্ধন ছিলেন জ্ঞানী-গুণীর পৃঙ্ঠপোষক। তার সময় নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয় 
ছল তংকালের বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। নালন্দা 'িদ্বাবিদ্যালয়ে তখন দশ সহস্র 


+2 


নালন্দা বিশ্বাবদ্যালয় 
ছাত্র বৌদ্ধ ও ATR ধ্শাস্ত ছাড়াও সাহতয, ন্যায়, ব্যাকরণ, তক শাস্র, চাকৎসাবিদ্যা, 
গাঁণত প্রভূত অধ্যয়ন করত। প্রতিদিন এক শত বন্ধুতা মণ্ থেকে অধ্যাপকগণ 'বাভন্ন 
IATA পাঠদান করতেন। বাঙ্গালী মহাপাঁণ্ডত শীলভদ্র ছিলেন এই বিধবাঁবদ্যালয়ের 


৮৮ ইতিহাসের কাহনী (ভারতবর্ষ ) 


একজন বিখ্যাত.অধ্যাপক। বপৃল সংখ্যক ছাত্র ও অধ্যাপকাঁদগের যাবতীয় ব্যয়ভার 
রাজকোষ থেকে বহন করা হত। হিউয়েন-দাও লিখেছেন, ১০০টি গ্রামের রাজস্ব এই 
উদ্দেশ্যে নিয়োজিত 1ছল। ASMA ২০০ জন গৃহস্থ পযয়ি ক্রমে বিশ্বাঁবদ্যালয়ের 
আবাসকাদগের tain প্রয়োজন নেটাতেন। এই 'বনদ্বাবদ্যালয়ে ছাত্রীহসাবে 
প্রবেশলাভ সহজসাধ্য ছল না FHA প্রবোশকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবে প্রবেশ 
মিলত 1 এখানে কয়েকতলা-বাশণ্ট ?তনাটি বিরাট পাঠাগার fei অধ্যাপক ও 
ছান্াদগের িদ্যাবস্তা ছিল প্রসিদ্ধ । হউয়েন-নাঙ লিখেছেন, “অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়েই 
সারাদিন পড়াশুনার ব্যস্ত থাকতেন | আত AR প্রশ্ন করা ও তার উত্তরদানের জন্য 
সারা দিনের সময়েও কুলোত না। সকাল থেকে Aid পর্যন্ত তাঁরা আলোচনায় রত 
থাকতেন ।” 

BAA সাঁহাঁত্যক ও গুণীজনের পন্ঠপোষকতা করতেন । কাদম্বরী কাব্য ও 
হর্যচারত রচায়তা বাণভট্ট ছিলেন তাঁর সভাকাঁব। : হর্ষ নিজেই সংস্কৃত ভাষায় 
প্রয়দাঁশকা, রত্রাবলী ও নাগানম্দ নামে তিনখাঁন নাটক ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করোছিলেন ৷ 
বাণভট্ট ছাড়াও জরসেন, TAA, দিবাকর প্রভাত পাণ্ডিতগণ হর্ষের রাজসভা অলৎকৃত 
করতেন। - 


zag TAA পব্র SSA SITS 
প্রাতহার ও পাল সাম্রাজ্যের উদ্ভব-_ত্রি-শান্ত প্রাতদান্দিতা ও তার পাঁরপাম 


Rati সামন্তশাঁসত প্রাদেশিক সংগঠনের ভিত্তি দঢ় ছিল না। ফলে তাঁর 
aga পর (আঃ ৬৪৭ DM ) Graze বংশধরের অভাবে তাঁর সাম্রাজ্য খন্ড বিখণ্ড হরে 
যায় এবং ভারতের রাজনৈতিক ÀT আবার নষ্ট হয়। যশোবর্মন নামে একজন 
রাজা সামারক শান্তর অধিকারী হয়ে কনৌজের সিংহাসনে আঁধাম্ঠত হন 
(আঃ ৭২৫-৭৫২ Ds ) 1 যশোবর্মনের সভাকাবি বাক্‌পাঁতরাজের ‘গোঁড়বহো’ নাটক 
থেকে জানা যায় তান গৌড়রাজকে পরাজিত করেছিলেন এবং দাঁক্ষণ ও পাঁশ্চম ভারতে 
রাজাজয় করোছলেন। কাঁববার্ণত রাজ্যজরের AAT কতদূর সত্য বলা যায় না! 
যশোবম“ন কাশ্মীরের ককেটি বংশীয় নূপাঁত লাঁলতাদিত্য erty (৭৩৪-৭৬০ খ্রীঃ ) 
কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। জানা যায়, বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক উত্তররামচারতমে+র 
রচয়িতা ভবভূতি যশোবর্মনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করোঁছলেন। 


fants প্রাতদ্বান্দ্বতা 
হর্ষের পরবতাঁ যুগে উত্তর ভারতের রাজনোতিক রঙ্গমণ্ডের সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা হল প্রভূত্বলাভের জন্য taxis প্রতিদ্বশ্দিতা। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে 


দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় দুইশত বংসর তিনটি প্রধান “tet এই 
প্রাতিদবাশ্িতা চলেছিল উত্তর ভারতে । এই জন্য ভারতের ইাঁতহাসে এই WF 


গৃপ্তোত্তর যুগে প্রাধান্যলাভের জন্য প্রতিদ্বন্দিতা ৮৯ 


ন্রিশক্তির প্রাতদ্বম্বিতার art নামে আভাহত করা হয়েছে। এই প্রতিদ্থান্দিতায় 
লিপ্ত সমসাময়িক চারত্রগূলি হল বাংলার ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ শ্রীঃ), গূর্জর-প্রাতহার 
বংশের বওসরাজ (আঃ ৭৩৮-৭৮৪ As ), নাগভট (২য়) (আঃ ৮০৫-৩৩ শ্রীঃ) এবং 
দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকুট বংশের a (আঃ ৭৭৯-৭৯৩ As) ও তৃতীয় গোবিন্দ ( আঃ 
৭১৩-৮১৪ Ae) 1 তখন উত্তর ভারতে এই তিনটি প্রধান রাজবংশের শাসকগণ সকলেই 
কনৌজের উপর আধিপত্যলাভকে সাম্রাজ্য মাদার প্রতীকর্‌পে গণ্য করতেন। তার 
অবশ্য কারণ ছিল। হর্ধবর্ধনের সময়ে প্রায় চার দশক কাল কনৌজ ছিল PRA ও 
জাঁকজমকের চূড়ায় । শুধু AIAR নয়--শিক্ষা, সাহিত্য ও নানা বিদ্যাচ্চি বেল্দ্ 
[হিসাবে ভারতে, এমন কি, সমগ্র এশিয়াতে, তখন কনোজের খ্যাত ছাঁড়য়ে পড়োছল। 
কনৌজকে তখন বলা হত “মহোদয়” এবং কনৌজের এ*ব তখন “মহোদয়-শ্রী' নানে 
পাঁরচিত হয়। 


গৃজর-প্রাতহার-_পাল রাষ্ট্কুট সংঘর্ষ 


গুর্জর-প্রাতহার বংশের বংসরাজ সামারক শান্তির অধিকারী হয়ে এই প্রতি্থান্দ্তার 
সাব্রপাত করেন। তিন প্রাতিহার বংশের শীস্তকেন্দ্র রাজপদ্তনা থেকে বাহ্গত হয়ে 
aats সাম্রাজ্যাবস্তারে সচেষ্ট হন এবং কনৌজ জয় বরেন। কনৌজের রাজা 
ইন্দ্রায়ধ তাঁর বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। কিন্তু বংসরাজ বাধা পেলেন বাংলার - 
পালবংশশয় নূপাঁত ধর্মপালের নিকট। বংসরাজ অবশ্য সহজেই গোঁড়ের রাজ- 
লক্ষমীকে তাঁর অধীনে আনয়ন করেন তবে তান পালরাজ্যের কোন অংশ ওয় 
করোছিলেন কিনা বুঝা যায় না! এ্রীতহাসিকগণ মনে করেন এই প্রতিদবন্িতায় 
বৎসরাজই জয়ী হয়েছিলেন। বৎসরাজের নিকট বাধা পেলেও ধম“পালের পশ্চিমাদকে 
রাজ্যবিস্তারের আকাত্ক্ষা দামত হয় নাই। তাঁর কনৌজজয়ের উচ্চাভিলাষ পূরণের 
সুযোগও অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হল॥ বংসরাজের ক্ষমতাবৃদ্ধি রাষ্ট্রুটরাজ এব 
মোটেই সুনজরে দেখলেন না । তানি বৎসরাজকে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত 
করলেন এবং তাঁকে রাজপূতনার মর; অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করলেন। ধ্রুব এর পর 
গাঙ্গেয় দোয়াব জয়ে অগ্রসর হলেন এবং ধর্ম পালকে পরাজিত করলেন। 'ঁকন্তু যুদ্ধে 
জয়লাভ করলেও রাষ্ট্রকুটরাজের পক্ষে স্থায়ীভাবে দা'ক্ষণাত্য থেকে গাঙ্গেয় দোয়াবের উপর 
নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। ঝড়ের গাঁততে যুদ্ধভয়ের পর ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে 
ফিরে গেলেন (৭৯০ শ্রীঃ)। তিন ধর্মপালের গুরুতর ক্ষতিসাধন করতে পারলেন 
না। বরং ধুবের হস্তে প্রাতহাররাজের পরাজয়ের ফলে ধর্ম পালের পক্ষে উত্তর ভারতে 
রাজ্যবিস্তারের পথ নিচ্বণ্টক হল । খাঁপিমপুর তাম্রশাসন থেকে জানা যায় ধর্মপাল 
ইন্দ্রাজ'কে ( ইন্দ্রায়ধকে ) পরাজিত করে ‘মহোদয়ত্রী' (কনৌজজয়ের গৌরব) অর্জন 
করলেন। এই উপলক্ষে ধর্ম পাল কনৌজে যে বজয়দরবার GAS করলেন তাতে 
উপাস্থিত ছিলেন ভোজ, মংস্য, মদ, Hy যদ: যবন, TRV, গাম্ধার ও কাঁর agis 


৯০ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


রাজ্যের আরধপাতিপণ। এ থেকে মনে হয় ধর্মপাল এই সময় সমগ্র উত্তর ভারতের 
সার্বভোম ন্পতিরূপে স্বীকৃতি পেয়োছলেন। তাঁর স্থাপিত কনৌজের রাজা চক্রায়ুধ 
তাঁর অধান সামন্তরাজের মযদা লাভ করোছলেন। এই সময় ধর্মপালের সাম্রাজ্য 
' বি্তৃত ছিল বঙ্গ, বিহার, পাঞ্জাব, পর্ব-রাজপ্‌তনা, মালব, বেরার এবং সম্ভবতঃ 
নেপালও পাল সাম্রাজ্যের Gees ছিল। 
নবম শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রাতহারাঁদগের ক্ষমতা পুনঃপ্রার্তাষ্ঠত হর । বৎসরাজের 
পত্র নাগভট ( ২য় ) সিন্ধু, fare’, অন্ধ ও কাঁলঙ্গ প্রভাত রাজ্যের সঙ্গে গৈত্রীবদ্ধ 
হ'য়ে কনৌজ আক্রমণ করেন। চক্রায়ুধ পরাজিত হ'য়ে তাঁর আঁধরক্ষক ধর্মপালের 
নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনেক প্রীতহাঁসকের মতে এই জয়লাভের ফলে নাগভট 
Fae নগরী কনৌজে'র অধীম্বর হন এবং তাঁর রাজধানী কনোঁজে স্থানাস্তারত 
করেন কিন্তু এই বিবরণের সত্যতা সম্বন্বে কোন কোন এ্রীতহাসিক সন্দেহ 
পোষণ করেন। নাগভট বিজয়গর্বে পর্বাদকে অগ্রসর হলেন। তাঁর হস্তে ম:ঙ্গেরের 
নিকট যুদ্ধে ধৰ্মপাল শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলেন কিন্তু এই ভাগ্যাবপর্যয়ের সময় 
রাষ্ট্কুটাদগের হস্তক্ষেপে ধর্মপাল আবার রক্ষা পেলেন । রাষ্ট্কুটরাজ তৃতীয় গোঁবন্দ 
উত্তরাদিকে অভিযানে অগ্রসর হয়ে নাগভটকে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করলেন। 
[তান গঙ্গাযম;না দোয়াব অধিকার করলেন। ধর্মপাল ও চক্রায়ুধ উভয়েই তৃতীয় 
গোবিন্দের আধিপত্য স্বীকার করলেন। কিন্তু নাগভটের বিরুদ্ধে রাষ্টরকুটরাজের 
সহায়তা লাভ করেন। সংগ্রামে ধর্মপাল সম্ভবতঃ অক্ষতভাবে রক্ষা পান। এর পরে 
প্রাতহারাদগের অধিকার সঙ্কুচিত হয়ে রাজপতনা ও তার সা্নীহত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ 
হয়ে পড়ে । ধর্মপালের মৃত্যুর পর নাগভট সম্ভবতঃ কনৌজ অধিকার করেন | 
নাগভটের পোত্র মিহিরভোজ (১ম) ‘Sutra’ (আঃ ৮৩৬-৮৮৫ ee) 
একজন শান্তশালী রাজা ছিলেন। তান দীর্ঘাদন কনৌজে রাজত্ব করোছলেন। 
ধর পালের পত্র দেবপাল ভোজকে পরাজিত করোছিলেন। এর পর ভোজ দক্ষিণ রাজ- 
AON ও মালব জয় করেন। কিন্তু তারপরই প্রাতহারাদিগের সঙ্গে রাষ্ট্রুটাদগের 
আবার সংঘর্ষ হয়। রাষ্ট্রকুটরাজ ধ্রুব (২য়) ও কৃষ্ণ (২য়) (আঃ ৮৭৭-৯১৩ Me ) 
পর পর যুদ্ধে ভোজকে পরাঁজত করেন। পর পর পরাজয়ে ভোজের ক্ষমতা খর্ব 
হয় এবং সম্ভবতঃ গুজরাট তাঁর হস্তচ্যুত হয়। একজন আরব পারব্রাজক সুলেমান 
ভোজের শান্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনীর উচ্চ প্রশংসা করেছেন। 
প্রথম ভোজের AA প্রথম মহেন্দ্রপালের সময় (৮৮৫-৯১০ খ্রীঃ) প্রতিহারাদগের 
ক্ষমতা শীর্ষে পেশছেছিল। [তান মগধ জয় করেন এবং বাংলার নারারণপালকে 
পরাজিত ক'রে সামায়কভাবে উত্তরবঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করেন। মহেন্দ্রপালের পর 
তীয় ভোজ তাঁর ভাতা মহাঁপাল কর্তৃক সিংহাসনচ্যত হন। রাণ্টকুটরাজারা শত্তিশালণী 
হয় প্রাত্হাররাজ মহাপালকে পরাজিত করে কনৌজ লুণ্ঠন করেন। রাষ্টরকুটাদগের 
হন্তে শোচনীয় পরাজয়ের পর একাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে উত্তর ভারতে প্রতিহারাদগের 


গৃপ্তোত্তর যুগে প্রাধান্যলাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৯১ 


সার্বভৌম ক্ষমতা ক্রমে বিলগপ্ত হয়ে যায় । মহীপালের দুর্বল বংশধরাদগের আমলে 
কয়েকটি রাজপৃত বংশ (চন্দেল্প, কলচুরি, চৌলুক্য, চোহান প্রভৃতি ) উত্তর ভারতের 
{বাভিন্ন অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য স্থাপন করে রাজত্ব করতে থাকে | 
ez পাল ও সেন SSS 

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর (আঃ ৬৩৭ খ্রীঃ) গৌড় বাংলা আত্মকলহে দুর্বল হয়ে পড়ে । 
প্রায় একশত বৎসর (আঃ ৬৫০-৭৫০ As ) চলে এক বশ্‌গ্খলা ও অরাজকতার যুগ । এ 
সময় প্রবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করত, ধনী নিচ্ঠুরভাবে দাঁদ্রকে শোষণ করত। 
িত্বতীয় ঁতহাসক তারানাথের মতে তখন বাংলা ছিল “মাংস্যন্যায়' বা অরাজকতায় 
fers | i 

এই দুঃসময়ে বাংলার গণ্যমান্য ব্যান্তগণ মিলিতভাবে গোপাল নামে একজন 
সাধারণ ব্যান্তকে তাঁদের নায়ক বা রাজা নিবাঁচিত করলেন (আঃ ৭৫০-৭৬০ as ) 
গোপাল ও তাঁর বংশধরদিগের সকলেরই নামের শেষে ‘পাল’ (পালক বা রক্ষক ) শব্দ 
ব্যবহৃত হওয়ায় ধীতিহাসিকগণ গোপালের প্রাতন্ঠিত বংশকে পালবংশ নামে আঁভাঁহত 
করেছেন। গোপাল অচিরেই দেশে শা্তিশৃঙ্খলা পুনঃস্থাপনে সক্ষম হলেন। গোপাল 
মগধ পর্যন্ত তাঁর প্রভুত্ব বিস্তার করলেন। তিনি প্রায় ত্রিশ চাঁল্পশ বৎসর রাজত্ব করেন। 
বিহারের উদ্দণ্ডপুরে ( উদস্তপুরীতে ) গোপাল একটি বোদ্ধাবহার নিম্ণ করোঁছলেন। 

ধৰ্মপাল £ উত্তরভারতে পালবংশের সার্বভোঁমত্ব AST 

গোপালের পর তাঁর পাত্র ধর্মপাল রাজা হন (আঃ ৭৭০-৮৩০ খ্রীঃ )। ধর্মপাল 
ছিলেন পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপাঁতি। তাঁর দীঘ রাজত্ব কালে ( অন্ততঃ ৩২ বৎসর ) 
তান উত্তর ভারতে বঙ্গদেশকে Tae মধা্দায় উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিলেন । 
কনোৌজের ‘ইন্দ্ররাজ’কে (ইন্দ্রায়ধকে ) পরাজিত করে তান তাঁর আশ্রত চক্রায়ধকে 
কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে ধর্মপাল যে বিজয়-উৎসবের 
আয়োজন করেন তাতে Tawa অনেক রাজা উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের 
সম্মাতরুমেই ধৰ্মপাল চক্রায়ধকে কনৌজের সামন্তরাজপদে আর্ধাম্ঠত করেন। 
এ থেকে ধীতিহাঁসিকগণ অনুমান করেন ধর্মপাল এই সময়ে উত্তর ভারতের সার্বভৌম 
aoe স্বীকৃত হয়োছলেন। কয়েকটি সমসামাঁয়ক হীতবৃত্তে ধর্ম পালকে উত্তরে 
মালয় থেকে দক্ষিণে গোকর্ণ পর্যন্ত সমস্ত ভুভাগের আঁধপাঁতরুপে বর্ণনা করা হয়েছে | 
তবে গাঙ্গেয় দোয়াবে ধম“পালের আঁধপত্য আঁধিকদিন স্থায়ী হয় নাই.। . দাঁক্ষণাত্যের 
রাষ্ট্রকুটগণ দাবি করেছেন তাঁরা গৌড়রাজকে গাঙ্গেয় উপত্যকা থেকে িতাঁড়ত 
করেছিলেন। এই সময়ের fais সংঘর্ষে লিপ্ত অন্যতম প্রাতদ্বন্দী প্রাতহাররাজ 
MoR নাগভট ধর্মপালের বর্তৃত্বাধীন কনৌজের সামন্তরাজ চক্রায়ূধকে পরাজিত ও 
{বতাঁড়ত করেন। ধর্মপাল কিন্তু কুটকৌশলের সাহায্যে রাষ্টকুট সম্রাটের সঙ্গে 
PASTS আবদ্ধ VA প্রাতিহার সম্রাটকে বিপর্যস্ত করে তুলোছলেন। 


৯২ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


মৌর্য ও RAA গোঁরবনী-মাঁণ্ডত পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করে ধম“পাল 
[নিঃসন্দেহে পালসাম্রাজ্যের গৌরববাঁদ্ধ করোঁছলেন। 

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পাত্র দেবপাল (আঃ ৮৩০-৮৭০ খ্রীঃ) সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। দেবপাল পিতার মতই শান্তশালী ও উচ্চাঁভলাবী [ছিলেন । “তান 
পাশ্চমের প্রাতহার ও দক্ষিণের দ্রাবিড় (রাষ্ট্রুট )1দগের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। 
প্রীতহাররাজকে 'তাঁন পরাজিত করেন, তাঁর কনৌজ উদ্ধারের চেষ্টাও ব্যর্থ করেন। 
দেবপাল উড়িষ্যা ও আসাম জয় করেন, হ;নাঁদগের বিরুদ্ধেও তান জয়শ হন। দেবপাল 
নালন্দা বধ্বাবদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন | 

সুবর্ণবীপের (সুমান্রা ) শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপযত্রদেব দেবপালের সভায় দূত 
ATTA নালশ্দায় একাট সংঘারাম নিমাণের অনুমাতি প্রার্থনা করলে দেবপাল সানন্দে 
তাঁর প্রার্থনা অনুমোদন করেন ও সংঘারামের ব্যয় নিবাহের জন্য পাচখানি গ্রাম দান 
করেন। 

দেবপালের সময় থেকেই দাক্ষিণপণূর্ব ভারতীয় দ্বীপপঞঞ্জে বাঙ্গালীদিগের প্রভাব- 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। সুমান্রা যবদ্দীপ ও মালয় উপদ্বীপ নিয়ে গঠিত বিখ্যাত 
শৈলেন্দ বা শ্রীবজয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাঙ্গালীর ঘানষ্ঠ সম্বন্ধের সুচনা দেবপালের সময় 
থেকেই আরম্ভ হয়েছিল | 

পালশান্তর অবনাঁত £ 

দেবপালের পর তাঁর বংশধরেরা দুর্বল হয়ে পড়ে ; ফলে পাল প্রতৃত্বের অবসান 
ঘটে। পালরাজ্যের অভ্যন্তরে “SET নামে এক রাজবংশ পাম ও উত্তর বঙ্গে 
শান্তশালী হয়ে উঠে। দক্ষিণ ভারতের চোলবংশীয় নপতিগণও বঙ্গদেশ আক্রমণ 
করতে ALY হন। এইভাবে নানা শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে পালশান্তির পতন 
ঘটতে থাকে | 

প্রথম মহীপাল ও দ্বিতীয় মহাপাল £ কৈবত" দ্ৰোহ 


প্রথম মহীপাল (আঃ ৯৮০-১০৩০ Ds) পাল বংশের মযা্দা কিছু পারমাণে 
PRAA সমর্থ হন। তান কম্বোজ নামে পার্বত্য উপজাতিকে বিতাড়িত 
করেন। [তান চোল আক্রমণও প্রতিহত করেন। মহণপাল বোদ্ধপাণ্ডত ধর্মপালের 
অধীনে একটি বৌদ্ধ মিশন তিব্বতে প্রেরণ করেন। তাঁর পরবর্তা পাল শাসক নয়পালের 
সময় বিখ্যাত বাঙালী বোদ্ধপণ্ডিত অতাঁশের অধীনে আর একটি বৌদ্ধ মিশন তিব্বতে 
প্রেরিত হয়োছল। পাল শাসকাঁদগের মধ্যে মহীপাল সবাপেক্ষা 
তাঁর সম্মানে বাংলা দেশে এখনও নানা সঙ্গীত প্রচলিত আছে। 
পাল বংশের দ্বিতীয় প্রাতষ্ঠাতারঃপেও আভাহিত করা হর। 

দ্বিতীয় মহীপাল MARAS ১০৮০ খ্রীষ্টাব্দে পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন | 
তাঁর সময়ে বরেন্দ্র কৈবর্তেরা বিদ্রোহী হন। বিদ্রোহীদের নায়ক ছিলেন দিব্ব বা 


জনাপ্রয় ছিলেন। 
প্রথম মহীপালকে 


ALUA ALA প্রাধান্যলাভের জন্য প্রাতদ্াম্বতা ৯৩ 


দিবেবাক নামে জনৈক চাষী কৈবর্ত। তিনি যুদ্ধে মহীপালকে পরাজিত ও নিহত 
করেন এবং নিজেকে উত্তরবাঙ্লার বরেন্দ্রে স্বাধীন নৃপাঁতরুপে ঘোষণা করেন i 
উত্তর বাঙ্‌লার FIS IS এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করেছে। সন্ধ্যাকর নদীর সংস্কৃতে 
রচিত 'রামচারতমত কাব্যে কৈবর্ত বিদ্রোহ ও রামপালের সময়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। 

fasta মহধপালের পরে খ্যাতিমান্‌ পালরাজা ছিলেন রামপাল । [তানি দিব্বের 
উত্তরাধিকারী ভীমকে পরাজিত করেন এবং পাল প্রভুত্ব পুনঃম্থাপন করেন। রামপাল 
সামরিক বলে কামরুপ, উড়ষ্যা, অঙ্গ, মগধ প্রভূত স্থান জয় করেন। রামপালের 
সময় কাঙ্গের শান্ডশালাী রাজা অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে 
কিঙ্গরাজের THY রামপালই জয়ী হন এবং CITT পালপ্রভূত্ব GH রাখতে 
সমর্থ হন। কিন্তু রামপালের পর পাল সাগ্রাজ্যের দ্রুত পতন ঘটে । যতদুর জানা 
যায়, দক্ষিণ ভারতের কণটি অঞ্চলের সেন’ পদকীধারণী “বরহ্ম-ক্ষাত্রয়' গোষ্ঠী দ্বাদশ 
শতকের মধ্যভাগে পালাঁদগের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশে ক্ষমতা আঁধকার করেন। 

সামন্তসেন ও তাঁরা পুত্র হেমন্তসেন প্রথমে পালন্‌পাঁতাঁদগের অধীনে সামন্তরাজা 
ছিলেন। পরে তাঁরা রাঢ় অঞ্চলে ( পাঁশ্চম বাংলায় ) প্রভুত্ব স্থাপন করেন। 

বিজয় সেন (আঃ ১০৯৫-১১৫৮ Me) দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে হেমস্তসেনের 
পুত বিজয়সেন পালরাজা মদনপালকে পরাজিত করে বঙ্গদেশের একটি বৃহৎ অংশ 
অধিকার করেন। felad ছিলেন সেন বংশের প্রকৃত প্রাতিষ্ঠাতা। বিজয়সেনের 
দেওপাড়া-শিলালাপ পাঠে জানা যায়, তিন গোঁড়, মিথিলা, stax, কামরংপ প্রভাত 
অন্চল জয় করেন। তাঁর “নৌবহর গঙ্গার জলপথে পাশ্চমদিকে রাজ্যজয়ে অগ্রসর 
হয়োছল।”" বিজয়সেন পাঁশ্চমবাংলায় বিজয়পুর নামে একটি নগরী প্রাতষ্ঠা 
করোঁছলেন। mag’ নামে দ্বিতীয় একাট. রাজধানীও তান পর্ববাংলায় 
স্থাপন করেন। 

বল্লাল সেন £ বিজয়সেনের পৃত্র বল্লাল সেন সমধিক প্রাসাদ্ধ লাভ করেছিলেন । 
তাঁর সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ ও উত্তর বিহারের একটি বৃহৎ অংশে সেনরাজাদের আধকার 
প্রাতাঙ্ঠত হয় । বাংলাদেশে “কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক ছিলেন Tela তাঁর আমলে 
বাংলায় ৱাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ_এই তিন শ্রেণীর ‘Gerla’ নামে একটি বিশেষ সম্মানিত 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় । বল্লাল সেন {ছিলেন একজন বিদ্বান ব্যান্ড ও গ্রন্থ-প্রণেতা । তাঁর 
প্রণীত “দানসাগর* ও “অদ্ভূত সাগর’ জনসমাজে এখনও AAY 

লক্ষণ সেন (আঃ ১১৭৯-১২০৫ Ms) $ অনেক বয়সে ! প্রায় ষাট বৎসর ) লক্ষণ 
সেন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুর করেন। তান যুদ্ধাবদ্যায় ও রাজ্যশাসনে সমান 
যোগ্যতা প্রদর্শন করোছিলেন। লক্ষণ সেন গৌড়, কামরূপ, PAF ও কাশীর রাজাদের 
apa পরাজিত করোছিলেন এবং কাশী, প্রয়াণ ও পরাতে 'জযন্তত্ত স্থাপন 
করোছলেন। তিনি গাহড় te বংশীয় জয়চন্দ্রকে মগধে তাঁর অধিকৃত অঞ্চল crn: 
saates করোছিলেন। নিজের নাম চিওস্নরণীয় করবার উদ্দেশ্যে তান রাধা: 


৯৪ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 
গোঁড়ের নাম দিয়েছিলেন 'লক্ষমণাবতী”। গঙ্গাতীরে নদীয়াতে তান facta রাজধানী 
স্থাপন করেছিলেন। 

নদীয়ার পতন (১২০২ Ne) £ শীঘ্রই সেন রাজবংশ এক মহাবপদের সম্মুখীন 
হল। মহম্মদ wala এক eet সেনাপাঁত এই সময়ে বাংলা আক্রমণ করল । 
লোকশ্রাতিতে শোনা যায়, ইখ্যাতয়ার-উদদীন্‌মহম্মদ-বিন-বখৃতিয়ার খলজশ নামে 
এই সেনাপাঁত মাত্র সতের জন অ*্বারোহী সৈন্য নিয়ে অতাঁকতে আক্রমণ করে লক্ষ্মণ 
সেদনর রাজধানী নদীয়া জয় করেন। মুসলমান এরীতহাসিক িনহাজ-উদ্দশন-িরাজের 
মতে রাজা লক্ষ্মণ সেন (রায় লখ্মানয়া” ) বখাঁতয়ারের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ না 
করেই নদীয়া পারত্যাগ করে AACE আশ্রয় নেন। আধুনিক প্রীত্হাসিকগণ প্রমাণ 
করেছেন বর্খাতয়ার খল্‌জি ছদ্মবেশে অল্প কয়েকজন সৈন্যসহ নদীয়াতে প্রবেশ 
করলেও তাঁর পশ্চাতে এক শাল সেনাবাহিনী ছিল। 


[শখ] দাক্ষিণাত্য 

বাদামির রাষ্ট্রকুউগণ-__চালুক্যগন-+দিতশয় TPM কাতিত্ব-_তৃতীয় গোঁবন্দ 

ও তৃতীয় কৃষঃ- কল্যাণের পরবর্তী চালকুগণ'__ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের ( আঃ soav- 

১১২৮ De ) কৃতিত্ব । 

দাক্ষিণাত্য’ বলতে ভৌগোলিক অর্থে সাধারণতঃ বিশ্ধ্যপর্বত ও কৃষণনদীর 
মধ্যবতাঁ ভুভাগকেই বুঝায়। দ।ক্ষিণাত্যে'র আরও দাক্ষিণে অবাশষ্ট ভারত সদর 
দক্ষিণ ভারত’ নামে পরিচিত | 

চালুক্য বংশ ঃ 

দাঁক্ষণ ভারতের ইতিহাসে চালুক্যগণ করেক শতাব্দী ধ'রে এক গুরুত্বপ্্ণ ভুমিকা 
গ্রহণ করোছলেন। কিন্তু চালুক্যদিগের উৎপাত্ত সম্বন্ধে নিভ'রযোগ্য সঠিক তথ্য 
পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ তাঁরা উত্তর ভারতের FARAGO ছিলেন এবং 
অযোধ্যা অঞ্চল থেকে বিষ্ধ্য পর্বতের দাঁক্ষিণে চলে TA I বাদামর ( moia ) 
চালদক্যগণ অবশ্য নিজেদেরকে “মালব্য গোত্র'ভুত্ত ও হারশীত-পত্র বলে wife করতেন | 

ষষ্ঠশতকের মধ্যভাগে ( প্রথম ) পুলকেশ? দাঁক্ষিণ পাশ্চম ভারতের কানাড়ী ভাষা- 
ভাষা অধ্চলে বাতাপিকে (বিজাপর জেলার বাদামি) কেন্দ্র ক'রে একটি ছোট রাজ্য গড়ে 
তোলেন। felt আপন প্রভুত্বের পারচায়ক হিসাবে অধ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তাঁর 
AA প্রথম Sie aA. (আঃ ৫৬৬ De) উত্তর কোঙ্কন এবং উত্তর কানাড়া পর্যন্ত রাজ্য 
বিস্তার করেন। কাঁতিবির্মনের oa ( দ্বিতীয় ) পুলকেশণ (৬০৯-৬৪২ Me ) ছিলেন এই 
বংশের সবাপেক্ষা শক্তিশালী নূপতি। তাঁর সামরিক কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য fofa 
উত্তর কানাড়া জেলায় কদফ্বাঁদগের রাজধানী জয় করেন। মহীশ:রের গঙ্গ, উত্তর 
" কোঙ্কনের মৌষ? দক্ষিণ গুজরাটের লাট এবং মালবের গুর্জ'রাঁদগকে তান পরাজিত 
করেন, মহাকোশল এবং কলিঙ্গের রাজারাও তাঁর নিকট পরাজিত হন। fas 


ALON ALA প্রাধান্যলাভের জন্য প্রাতদাম্ৰতা Ey 


পুলকেশীর সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সামরিক গোরব হল উিত্তরাপথনাথ” হর্ষের বিরুদ্ধে 
তাঁর জয়লাভ । পুলকেশীর বাধাদানের ফলে হর্ষবর্ধন THT অতিক্রমে ব্যর্থ হন এবং 
নিজরাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। পল্লবরাজ (প্রথম ) মহেম্দ্রবর্মনকে পরাজিত 
ক'রে তিনি Het পর্যন্ত অগ্রসর হন। চোল, কেরল ও পাণ্ড্যগণ তাঁর নিকট 
SPAT বাধ্য হল। এইভাবে পদুলকেশী নর্মদা থেকে কাবেরী নদীর অপর 
তীর পর্যন্ত দক্ষিণভারতের এক বিরাট অঞ্চল তাঁর ক্ষমতার অধীনে Gary করেন। 
পল্পবরাজ নরসিংহবর্মন তাঁকে পরাজিত ও নিহত করে তাঁর রাজধানী বাতাঁপি অধিকার 
করেন। : 

চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ্‌ পুলকেশীর রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারত পাঁরভ্রমণ 
করেছিলেন | তাঁর কল্যাণমলক নানা কাযবিলী তাঁর রাজ্য সীমার বাইরেও অনেক দর 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল । পুলকেশীর প্রশংসা ক'রে হিউয়েন-সাঙ বলেছেন, প্তাঁর 
প্রজাবর্গ নার্ববাদে তাঁর শাসন মেনে চলত 1” 

(দ্বিতীয় ) প্‌লকেশীর মৃত্যুর পর বাতাঁপর চালুক্য শান্তির সাময়িক অবনত ঘটে 
কিন্তু পল্লবাদগের সঙ্গে তাদের প্রাঁতদ্ান্দ্িতা অব্যাহত গাঁতিতেই চলে। এই সময়ে 
চাল:ক্যরা একাধিকবার পল্লব রাজধানী PO লুণ্ঠন করে এবং তাদের নিকট চোল, 
কেরল ও পাণ্ড্যগণ পরাজিত হয়। চালুক্যরাজ ( দ্বিতায় ) বিক্রমাদিত্য (৭৩৩-৭৪৬ 
De) আরবাঁদগের আক্রমণ প্রতিহত করেন এবং দাঁক্ষণ ভারতকে আরব-আক্রমণের আতঙ্ক 
থেকে রক্ষা করেন। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রকুট নায়ক দ্তিদু্গ শক্তিশালী হয়ে মহারাষ্ট্র অণ্চল 
অধিকার করে নেন ( আঃ ৭৫৩ As ) 1 

চাল;ক্য রাজাদিগের ধমাঁয় সহনশীলতা এখানে উল্লেখ্য । হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা 
থেকে জানা যায় বৌদ্ধ ধর্মের অবনাতি হলেও তখন চালুক্য রাজ্যে অন্ততঃ একশটি বৌদ্ধ 
মঠ ছিল। অজন্তায় গনহা মন্দির নিমাণরীতি চালুক্য যুগে বিশেষভাবে প্রচালত হয় 
এবং হিন্দ; দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের পূজা এই সময়ে জনপ্রিয় হয়ে গড়ে । 

রা্্রকুটবংশ £ বাতাপির চাল;ক্যদিগের অবনতির সময়ে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্কুটগণ 
প্রবল হয় । অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রায় দুইশত বৎসর তাঁরা দাক্ষিণ ভারতে 
প্রভুত্ব করেছিলেন। অন_শাসনে প্রাপ্ত তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় তাঁরা প্রথমে ছিলেন 
চাল[ক্যদিগের অধানে বংশান,ক্রামক ‘সামনস্তরাজ’। তাঁদের আদ বাসভুমি ছিল সম্ভবতঃ 
কণটিকে এবং মাতৃভাষা ছিল কানাড়ী। মান্যখেতে (নিজাম NAZE মালখেদে ) 
তাঁরা রাজধানী স্থাপন করোছলেন, সম্ভবতঃ পরবর্তাঁকালে প্রথম অমোঘবর্ষে'র রাজত্বকালে 
( ৮১৪-৮৭৭ Ae ) | 

রাণ্ট্কুট শান্তর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম দান্তদুর্ণ । 'তাঁন চালক্যরাজ ( fasta) 
কা্তিবর্মনকে পরাজিত করে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাষ্ট্র অণ্ডল অধিকার করে 
নেন। তাঁর বংশধর প্রথম কৃষ্ণ ( ৭৬৮-৭৭২ খ্রীঃ) কোঙ্কন জয় করেন এবং মহীশঃরের 
গঙ্গদের ও বেঙ্গীর চাল;ক্য শাসককে পরাজিত করেন। ইলোরার বিখ্যাত কৈলাসনাথের 

ইতি (IX)— 


৯৬ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


মাঁন্দর গল তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্ত। এীতিহাসিক স্মিথ এই মন্দিরকে বলেছেন “স্থাপত্যের 
ক নিদর্শন ৷ 
চি 5544 । তাঁর সময় 
থেকেই রাষ্ট্রকুটাদগের “গৌরবময় যুগ” শুরু হয় । কাণ্ীর পল্পব রাজা তাঁর নিকট 
পরাজিত হন। উত্তর ভারতের ব্রিশাক্তপ্রাতদ্বান্বতার প্রুবের কৃতিত্বের কথা পূর্বেই 
উীল্পখিত হয়েছে । প্রবের পর তৃতীয় গোবিন্দ Gore’ (৭৯৩-৮১৪ Te) কাণ্ঠীর 
পল্পবরাজাকে পরাজিত করেন। fola ন্রশান্ত প্রাতদ্বান্দ্তায় গুর্জর ও পাল রাজাদের 
বিরুদ্ধে জয়লাভ করোছলেন। তাঁর সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সামারক কৃতিত্ব হল 
চোল, MN, Met ও মহাশনরের গঙ্গবংশীয় রাজাদের মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে 
জয়লাভ। এই জয়লাভের ফলে (তৃতীয় ) গোঁবন্দ কার্যতঃ দাঁক্ষণ ভারতে তাঁর 
আঁধরাজত্ব দৃঢ়ভাবে প্রাতীষ্ঠত করেন। (তৃতীয়) গোঁবন্দের পুত্র (প্রথম ) 
অমোঘবর্য (আঃ ৮১৪-৮৭৭ ais) তাঁর প্রাতদন্দী বেঙ্গীর চালুক্যরাজকে পরাজিত 
করেন, বহার ও বর্গদেশ সমেত তান সমগ্র পর্ব ভারতে রাষ্ট্রকুট প্রাধান্য বস্তার 
করেন। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ অপেক্ষা ধর্ম ও সাহত্যচ্চার (তান আধকতর আগ্রহী 
facia) তান সাহিত্যের পজ্ঠপোষক ছিলেন এবং গ্রন্থ রচনাতেও তাঁর আঁধকার feet | 

অমোঘবর্ষ প্রাতহারাদিগের দাঁক্ষণ দিকে সামারক অগ্রগাঁত প্রাতহত করলেও উত্তর 
ভারতে পিতার ন্যায় সামরিক কৃতিত্ব অর্জন করতে পারেন নাই। অমোঘবর্ষে'র প্রপৌন্র 
তৃতীয় ইন্দ্র কনৌজের প্রাতহারাজ মহাঁপালকে পরাজিত করে সামায়কভাবে কনৌজ 
আঁধকার করে রাষ্ট্রকুটদিগের সামারক গৌরব The করেন। আরব বাঁণক সুলেমান 
নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঁশ্চম ভারত পাঁরভ্রমণে এসৌছলেন। তান অমোঘবর্ধকে 
তৎকালের চারজন শ্রেষ্ঠ নরপাঁতর একজন রূপে আঁভহিত করেছেন (অপর তিনজন 
হলেন, বগ্‌দাদের খাঁলফা, চীনের সম্রাট এবং কনস্টাম্টিনোপলের সম্রাট )। সম্ধূর 
আরবাঁদগের সঙ্গে রাষ্ট্রকুটাঁদগের মৈত্রীর সম্পর্ক ছিল । 

(প্রথম ) অমোঘবর্ষের প্রপোন্র তৃতীয় কৃষ্ণ ( আঃ ৯৩৯-৯৪৮ খ্রীঃ ) রাষ্ট্রকুট বংশের 
শেষ বিখ্যাত শাসক ছিলেন। Tota গুর্জর প্রাতহারাঁদগকে পরাজিত করে কালঞ্জর ও 
চত্ৰকুট ছিনিয়ে নেন এবং দক্ষিণে কাণ্ণী ও তাঞ্জোর আঁধকার করেন। তাকোলমের বিখ্যাত 
যুদ্ধে (৯৪৯ eis ) চোলাঁদগের বিরুদ্ধে তান কৃতত্বপূর্ণ জয়লাভ করেন এবং পাণ্ড্য ও. 
কেরলদিগের গর্ব -খর্ব করেন।॥ এই সময়ে সিংহলের রাজাও তাঁকে কর দিতে 'বাধ্য হন । 

তৃতীয় কৃষ্ণের গর তাঁর বংশধরাদিগের দুর্বলতার জন্য ৯৬৮ AII পর রাণ্টকুট 
বংশের পতন হয় ॥ মালবের পরমারগণ রাজধানী মান্যখেত লুণ্ঠন করেন। অবশেষে 
রাণ্টশাসক চতুর্থ অমোঘবর্ধকে পরাজিত ক'রে দ্বিতীয় তৈলপ (তৈল) রাষ্টাকুটাদিগের 
THAT অস্বীকার বরে হায়দরাবাদের কল্যাণে ( কল্যাণী ) স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে 


খাকেন। তৈলপের স্থাপিত বংশ ইতিহাসে ‘কল্যাণের পরবর্তা চালুক্য বংশ” (Later ` 


Chalukyas of Kalyan) নামে পরিচিত হয় ।, 


গৃপ্তোত্তর যুগে প্রাধান্যলাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ৯৭ 


কল্যাণের চালক্যগণ নিজেদের বাতাঁপর চাল:ক্যদের বংশধর বলে দাবি করতেন | 
তাঞ্জোরের চোলগণ এই সময়ে শাক্তশালী হয়ে উঠেন । রাজরাজ চোল ও তাঁর পুত্র প্রথম 
রাজেন্দ্র চোল কুলোতুঙ্গ দ্রুত শক্তি অর্জন ক'রে চাল.ক্যাঁদগের সঙ্গে প্রতিদ্বাদ্দ্তায় লিপ্ত 
হন। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তৈলপের ষষ্ঠ অধস্তন শাসক সোমে*বর “আহবমল্ল” 
চালুক্য বংশের গৌরব কিছু পাঁরমাণে উদ্ধার করলেও পরে রাজেন্দ্র চোলের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে পরাজিত হন। 

সোমে*বর ‘আহবমল্লে'র পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাঁদিত্য পীত্রভূবনমল্ল' ( ১০৭৬-১১২৭ ails ) 
দাক্ষণাত্যে APY লাভের জন্য তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল ( ১ম ) কুলোতুঙ্গের সঙ্গে প্রবল 
প্রতিদ্বশ্দতায় লিপ্ত হন। as বিক্ৰমাদিত্য ছিলেন পরাক্রমশালী রাজা Tofa 
একাধিকবার চোলরাজ্য আক্রমণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত চোলরাজকে পরাজিত ক'রে বোঁ্গ 
রাজ্য জয় করেন। ষ্ঠ বিক্ৰমাদিত্য Tagme উপাধি য়ে পুরাতন ‘শক নৃপাঁতির 
গণনা’ পাঁরত্যাগ ক'রে এক নূতন TOMA প্রচলন করেন। সামরিক কীতিত্ব ছাড়াও ষষ্ঠ 
বিরুমাদিত্যের রাজত্বকাল হিন্দু আইনের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় । তাঁর 
আমলেই fea আইনীবশারদ বিজ্ঞানে*্বর fanz আইন যথাযথভাবে 'বাধিবদ্ধ করে 
খ্যাঁত অর্জন করেন। এই সময় কাব্যচচার জন্য চালুক্য রাজস্ভার খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। 
ষষ্ঠ বিক্ুমাঁদত্যের পাত্র ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তৃতীয় সোমে*বরের AW- 
পোষকতায় িহলন তাঁর বিখ্যাত কাব্য “বক্রমাঙ্কদেব-চারত’ রচনা ক'রে খ্যাতিলাভ 
করেন। তৃতীয় সোমে*বরের মৃত্যুর পর চাল;ক্যাঁদগের ক্ষমতা হাস পায়। ১১৯০ 
প্রাণ্টাব্দের পর কল্যাণের সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভস্ত হয়ে পড়ে-_দেবাঁগারতে যাদবগণ, 
বরঙ্গলে কাকতীয় এবং দোরসম;দ্রে হোয়সলগণ রাজত্ব করতে থাকেন। অবশেষে Toate 
রাঙ্গ্যই মুসলমান শাসনাধকৃত হয় । 


[গা দক্ষিণ SITS | 
set পল্পবগণ কয়েকজন Tee শাসক-_পল্পব-চালুক্য দীর্ঘন্ছায়ী 
প্রাতদ্বান্দ্রতা__-তাঞ্জোরের চোলগণ- প্রথম রাজরাজ চোল ও প্রথম রাজেন্দ্র 

* চোলের কৃঁতত্ব__বাঁহভরিতে সামদাদ্রক আঁভষান 

দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য বিখ্যাত রাজবংশের ন্যায় পল্লবাঁদগেরও উৎপাঁত্তর আদি 
ইতিহাস অনেকটা অদ্পন্ট | এ বিষয়ে এ্রীতহাসিকাঁদগের মধ্যে মতৈক্য দৃস্ট হয় না। 
প্রাচীন তামিল সাহিত্যে পল্লবাঁদগের সিংহল দেশীয় বলা হয়েছে । তবে এসব বিবরণ 
কোনটাই প্রমাণিত হয় নাই। 

TS সম্রাট ATES দাঁক্ষিণ ভারতে বিজয় আভষান কালে কাণ্ণীর পল্পবরাজ 
বিষ্ণুগোপকে পরাজিত করোছিলেন। পল্পবাঁদগের ইাঁতহাস সপম্টভাবে জানা যায়৷ ষষ্ঠ 
শতাব্দী থেকে। এ শতাব্দীর শেবাঁদকে মহান পল্পব' বংশের প্রাতজ্ঠাত সিংহাঁবষ্ণু 
রাজা হন। [তান দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত AS করেন। কাঁথত আছে, 


Sie ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


তিন পণ্ড, চোল ও চের রাজ্যের রাজাদের ও সংহলরাজকে পরাজিত করে তাঁর 
রাজ্যসীমা বিস্তৃত করেন | তাঁর পত্র ও উত্তরাঁধকারা প্রথম মহেন্দ্রবর্মন (সপ্তম শতকের 
প্রথমদিকে ) চাল[ক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট পরাজিত হন ৷ মহেন্দ্র বর্মনের পূত্র 
প্রথম নরাসংহ বর্মন (৬৪২-৬৬৮ খ্রীঃ) পল্লব বংশের সবপেক্ষা সফল ও কীর্তমান 
শাসক'ছিলেন। ৬৪২ aoa তান বাতাপি আঁকার করেন এবং সম্ভবত দ্বিতীয় 
পুলকেশীকে নিহত করেন। এই জয়লাভের ফলে পল্পবগণ দক্ষিণ ভারতে সবাঁপেক্ষা 
শান্তশালী রাজবংশ রূপে পাঁরগাঁণত হয় । নরাসংহ বর্মন 1সংহলের বিরুদ্ধে একাধিক 
নৌ-আঁভিযান প্রেরণ করেন এবং ?সংহলের সিংহাসনে তাঁর মনোনীত এক ব্যান্তকে 
বাঁসয়োছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে [হিউয়েন-সাঙ্‌ কান্সী পাঁরদর্শন করে মন্তব্য করেন, 
এখানকার Sit উর্বরা, নিয়ামত চাষ হয় এবং যথেষ্ট পাঁরমাণে শস্য উৎপন্ন হয়। 
অনেক ফুল এবং ফলও জন্মে । এই রাজ্যে মূল্যবান WS ও অন্যান্য পণ্য্রব্য 
পাওয়া বায়। আবহাওয়া উষ্ণ, মানুষেরা সাহসী । সত্যবাদিতা ও সত্যানষ্ঠার 
প্রত তাঁরা গভীর ভাবে GaAs এবং বিদ্যাচ্চা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন৷” 

সপ্তম ও অস্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের ইাঁতহাসে পল্পব-চালুক্য প্রাতত্বান্দ্বতা এক 
নিত্য-নোগাত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল | তাঁদের অনুশাসনে প্রদত্ত পরস্পরবীবরোধী 
বংশপ্রশাপ্ত পাঠ করলে কে কখন কার বিরুদ্ধে জয়লাভ করোঁছিলেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ 
হওয়া কঠিন। একটি Gis থেকে জানা যায় চালুক্য নূপাঁত প্রথম বিক্রমাদিত্য প্রথম 
পরমেশ্বর বর্মনকে পরাজিত করে কাণ্টী আঁধকার করেন এবং কাবেরা পর্যন্ত অগ্রসর 
Al ৭৩৩ গ্রীপ্টান্দের অপ্প পরেই চাল/ক্যরাজ দ্বিতীয় বিকরমাদিত্য পনরার কাণ্ড 
অধিকার করেন ; পল্লবগণ অবশ্য পরে তাঁদের রাজধানী শত্রুকবল থেকে TLS করেন এবং 
OF, IU প্রভৃতির বিরুদ্ধেও জয়লাভ করেন। কিন্তু এই সময় রাষ্ট্রকুট বংশের 
প্রাতণ্ঠাতা দস্তিদু্গ শীন্তশালী হয়ে এদের সকলকেই যুদ্ধে পরাজিত করেন। নবম 
শতাব্দীর প্রথম দিকে রাষ্ট্রকুটগণ তৃতীয় গোবিন্দের নেতৃত্বে পল্পবরাজ দীন্তবম“নকে 
পরাজিত করেন ( আঃ ৭৭৬-৮২৮ A’) 1 সুদুর দাক্ষণের পাণ্ড্যাদগের রাজা সংঘর্ষে“ 
লিপ্ত হলে পল্পবাঁদগের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন'( আঃ ৮৮০ গ্রীঃ)। শেষ 
পর্যন্ত চোলরাজ AT আদিত্য পল্পবরাজ অপরাজিতবরমনকে পরাজিত ক'রে পল্লব রাজ্য 
( তোণ্ডমণ্ডলম- ) আঁধকার করে নেন। 

পল্লব ন'পাঁতগণ ধর্ম বিষয়ে ছিলেন উদার এবং পরমতসাহষ্ণু । তাঁরা শৈবমতাবলম্বী 
হিন্দ; হলেও বৌদ্ধধমবিলম্বী ও নিগ্রন্থ (জৈন )দের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। 
'হউয়েন-সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় পল্লব রাজধানী কাণ্টাতে তখন তি শত 

বোদ্ধমঠের অস্তিত্ব ছিল। পল্পবাদগের আমলে বৈষ্ণবধ্মও প্রচারিত হয়োছিল। শিল্প 
এবং সাহিত্যেও পল্পবগণ বিস্ময়কর উন্নতি করোছিলেন। 


গুক্তোত্তর যুগে প্রাধান্য ASA জজ্য প্রাতম্দতা >d 
x তাঞ্জোবের চোলগণ 

চোলদিগের উদ্ভব £ জানা যার চোলগণ als og: দ্বিতীয় শতকে দক্ষিণ 
ভারতের তামিল ভাষাভাষী অণ্চলে তাঞ্জোর ও ভ্রিচিনপল্লীতে প্রথম অধিকার বিস্তার 
করেছিলেন | acta নবম শতাব্দীতে পল্পব “ist অবনত ঘটলে চোলাদগের 
অভ্যুত্থানের সুযোগ হর। পল্লব সামন্তরাজ বিজয়ালর নবম শতাব্দীর শেবাদগের 
পাণ্ডাদিগের কর্তৃত্ব থেকে তাঞ্জোর অধিকার করেন এবং তখন থেকে তাঞ্জোরই হয় চোল 
রাজোর রাজধানী | বিজয়ালয়ের ona প্রথম আদিত্য (আঃ ৮৭১-৯০৭ Ale) 1 শান্তশালী 
aie ছিলেন। তান পল্পবরাজকে পরাজিত করে তাদের রাজা ‘তো‘ডমণ্ডলম্‌' 
আঁধকার করেন | তাঁর মৃত্যুকালে চোলরাজ্য উত্তরে মাদ্রাজ থেকে দাঁক্ষিণে কাবেরা পর্যন্ত 
[বিস্তৃত হরেছিল। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম পরান্তক চোল পল্পব ATS নিমর্ঘল 
করে পাণ্ডযদিগের রাজা অধিকার করেন | কিন্তু রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণ তাকোলমের 
যুদ্ধে (১৪৯ ais) চোলদের পরাজিত করে তাঞ্জোর ও aie অধিকার করেন। 
সামরিকভাবে চোলাঁদগের প্রাধান্য খর্ব হয় । 

চোল প্রভুত্বের যুগ £ঃ প্রথম রাজরাজ চোল (আঃ ১৮৫-১০১৬ খ্রীঃ )৪ প্রথম 
পরান্তকের প্রপোন্র প্রথম রাজরাজ চোল দক্ষিণ ভারতে চোল প্রভুত্ব পানঃস্থাঁপত করেন | 
{তান চেরাদগের নৌশান্ত ধংস করেন এবং তাদের রাজ্য অধিকার করে নেন। মাদুরা 
অধিকৃত হয় এবং পাণড্যরাজ বন্দী হন। রাজরাজ তাঁর প্রবল নোশীন্তর সাহায্যে সিংহল 
আক্রমণ করেন এবং দ্বীপের উত্তরাঞ্চল অধিকার করে চোল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে 
পাঁরণত করেন । মহাশ্‌রের একটা বৃহদংশও চোলরা এই সময় আঁধকার করলেন | 
পশ্চিমের চাল:ক্যাদগের সঙ্গে রাজরাজের সংঘর্ষ ঘটে এবং চোল ATS পাশ্চমের 
চাল্‌কা প্রদেশগযলিও নিজ কতৃত্বাধীনে আনতে সমর্থ হন।. পর্ব চাল[ক্যাদগের অধীন 
cafe প্রদেশাটি তানি আক্রমণ করেন | বেঙ্গিরাজ িমলাদিত্য তাঁকে আঁধরাজ রুপে স্বীকার 
করেন এবং রাজরাজের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিয়ে সৈত্রীসাত্রে আবদ্ধ হন | 

রাজরাজের সময়ে চোলাদগের নৌশান্ত যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তান ‘সমুদ্রের ১২০০০ 
AMSA দ্বীপে’ চোলাদগের THY স্থাপন করেন। 'পারাতন aioe বলতে সম্ভবতঃ 
TIAA ও লক্ষাদ্বীপকেই TAMA হয়েছে । প্রথম রাজরাজের সময়ে চোল সাম্রাজোর 
আয়তন ছিল বিস্তৃত। বাজরাজের অধিকারে ছিল বর্তমান মাদ্রাজ প্রোসডেন্সীর সমগ্র 
অংশ, মহীশুর ও কুর্গের বৃহদংশ, িংহলের উত্তরাংশ এবং “সমুদ্রের দ্বীপনমুহ’ | 
রাজরাজ তাঁর শক্তিশালী নৌবহরের সাহায্যে চোলাদগের অধীনে এক বিস্তীর্ণ নো 
সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলোছলেন। 

প্রথম রাজরাজের পাত্র ও যোগ্য উত্তরাধিকার প্রথম রাজেন্দ্র চোল (আঃ ১০১৬- 
১০৪৪ ais) চোল “fete উন্নাতর শীর্ষে তুলে ধরেন। চোল প্রভূত্বাবস্তারে তান 
শেষ নাফলা অর্জন করেন। রাজেন্দ্র চোল পিতার পদাঙ্ক অন:সরণ করে বিজয় 
অভিযান শুরু করেন। সমগ্র সিংহল দ্বীপে তাঁর অধিকার প্রসারিত হর। পাণ্ড্য ও 


৯০০... ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


কেরল অঞ্চলে চোলশাসন তিনি আরও কার্যকরী করলেন । এরপর তান সংগ্রামে রত 
হলেন পাশ্চমের চাল:ক্যাদগের বিরুদ্ধে । কিন্তু রাজেন্দ্র চোল ছিলেন উচ্চাভিলাষী, 
চোল সাগ্রাজ্যক গৌরব আরও বৃদ্ধি করতে তান সচেষ্ট হলেন। দাঁক্ষণ ভারতে 
সীমাবদ্ধ অঞ্চলে age করে তিন সন্তুষ্ট হলেন না। রাষ্ট্রকুটাদগের ন্যায় তাঁনও 
উত্তর ভারতে সামরিক অভিযানে সাফল্য অর্জন করতে প্রয়াসী হলেন । রাজেন্দ্র চোলের 
বিজয় বাহিনী অনায়াসেই গঙ্গাতাঁর পর্যন্ত অগ্রসর হল এবং ১০২১ থেকে ১০২৫ 
থাঁ্টাব্দের মধ্য তান বঙ্গ“বহারের পাল নপঁত প্রথম মহীপালকে পরাজিত করে পাল 
MAG চোল সাম্রাজ্যের TSS করলেন | সমসামায়ক চোল অনুশাসন থেকে জানা 
যায় রাজেন্দ্র চোল উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ কোশল (মধ্য ভারত ), বালেশ্বর ও CATAL 
জেলা আঁকার করলেন তাঁর বিজ বাহন দাঁক্ষিণ ও উত্তর রাঢ বঙ্গ এবং পর্ব বঙ্গ 
বিধ্বস্ত করলেন তবে এই সব TRACT অঞ্চল Tela চোল সাম্রাজ্যের FBT করেন 
নাই | 

এ্ীতহাসিকগণ মনে করেন উত্তর ভারতে রাজেন্দ্র চোলের আভযানের প্রত্যক্ষ ফল 
হল শৈব সম্প্রদায়তুন্ত কণটিকের কিছ: সামস্তকে পশ্চিমবঙ্গে প্রাতিষ্ঠিত করা । সমরাভিযান 
সাফল্যের সঙ্গে সমাপ্ত করে গার্বত চোল avis উত্তর ভারত থেকে বিজয়গর্কে দক্ষিণ 
ভারতে ফিরে এলেন। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ভুভাগে Slower জয়ের স্মারক হসাবে তান 
গিঙ্গাইকোণ্ড” উপাধি গ্রহণ করলেন। গিঙ্গাইকোণ্ড-চোলপারমত (আধ্ানিক গঙ্গ- 
কো'্ডপ্‌রম্‌ ) নামে নতুন এক রাজধানী স্থাপন করলেন এবং রাজধানীর সন্নিকটে 
একাঁট বৃহৎ দীঘি খনন করলেন। িনকটবতর্ণ নদী থেকে খাল খনন করে, জল এনে 
পুর্ণ করলেন দণীঘাট । এইসব প্রশংসনীয় কীর্তর জন্য রাজেন্দ্র চোল ইতিহাসে অমর 
হয়ে আছেন। 

রাজেন্দ্র চোলের অপর একটি সামারক কৃতিত্ব হল তান mmia যুদ্ধে 
দাক্ষিণাত্যের চাল:ক্য নূপাঁতকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেছিলেন। চাল:ক্যরাজ 
সোমে*্বর আহবমল্প অবশ্য কোপ্পমের যুদ্ধে জয়লাভ করে বংশের হৃতগোরব কিছু 
পরিমাণে উদ্ধার করতে সমর্থ হন কিন্তু পরে কুদাল সঙ্গমের যুদ্ধে তিন রাজেন্দ্র 
চোলের হস্তে শোচনীয় পরাজয় বরণ করেন। 

প্রথম রাজরাজের ন্যায় প্রথম রাজেন্দ্র চোল সাম্রাজ্যের “fe ও প্রাতপাত্ত বৃদ্ধির 
উদ্দেশ্যে এক শন্তিশাল নৌবহর গড়ে তুলোছলেন। এই নৌবহরের সাহায্যে তাঁর 
সময়ে চোলরা বঙ্গোপসাগর আঁতক্রম করে ব্র্গদেশের Coin; প্রদেশটি জয় করেন এবং 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করেন। চোল নৃপাতাঁদগের এই সব 
সামুদ্রিক অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ ভারত এবং ব্র্ধদেশ ও মালয় উপদ্ণীপের 
মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তোলা এবং এইভাবে বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের 
মাধ্যমে চোল সাম্রাজ্যের সম্পদ ও শ্রী বৃদ্ধি করা । 

রাজেন্দ্র চোল দাঁক্ষণ ভারতের পাঁশ্চমাণ্ডলেও চোল সাম্রাজ্যের আয়তন অটুট 


গৃপ্তোত্তর যুগে প্রাধান্যলাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১০১ 


রেখোঁছলেন। তাঁর পিতার সময়ে অধিকৃত RTS পুরাতন দ্বীপগ্ীলর উপর 
নিয়ন্্রণ তান যথাবথভাবেই বজায় রেখোঁছলেন। দাঁক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে প্রথম 
রাজেন্দ্র চোল নিঃসন্দেহে একাট উচ্চ আসনের অধিকারী | 

রাজেন্দ্র চোলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র প্রথম রাজাধরাজ ১০৪৪ খ্রীষ্টাব্দে চোলবংশের 
সিংহাসন অধিকার. করেন। ইনিও পিতার ন্যায়ই যোগ্য শাসক ছিলেন। তাঁর সময়ে 
চোল-চালুক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা একাটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই সময়ে চোল সাম্রাজ্যের 
অন্তর্ভূক্ত পাণ্ড্য ও কেরলগণ বিদ্রোহ করোছলেন, সিংহল দ্বীপেও বিদ্রোহ ঘটে কিন্তু 
রাজাধরাজ নিজ যোগ্যতাবলে এই সকল বিদ্রোহ দমন করেন এবং তাঁর কাঁতিত্বের 
স্মারক হিসাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। কিন্তু এর পরেই পশ্চিমী চালুক্য 
নূপাঁত প্রথম সোমেন্বর আহবাল্লের সঙ্গে সংগ্রামে কোপনের যুদ্ধে রাজাধরাজ 
পরাজিত ও নিহত হন (১০৫২ শ্রীঃ)। রাজাধিরাজের মৃত্যুর পর তাঁর ভাতা 
শদ্বতীয় রাজেন্দ্র ( ১০৫২-১০৬৪) চাল[ক্যরাজ সোমে*্বরের সঙ্গে সংগ্রাম অব্যাহত 
রাখেন। সমসামাঁয়ক অনুশাসন এবং [বহলনরাচত কাব্য ীবক্রমাঙ্চচারত' থেকে জানা 
যায় দ্বিতীয় রাজেন্দ্র কা জয় করোছলেন। পরবর্তা চোল ন্‌পাঁত বার রাজেন্দ্র 
(১০৬৪-১০৭০ খ্রীঃ) কুদাল সঙ্গমমের যুদ্ধে সোমেশ্বরকে শোচনীর়ভাবে পরাজিত 
করেন। পর্ব চালুক্য রাজ্য Wine এই সময় চোল সাম্রাজ্যভুন্ড হয়। বার 
রাজেন্দ্রের সময় চোল নৌবাহিনী পর্ব ভারতীয় AAAA সাফল্যের সঙ্গে অভিযান 
করোছল। 

প্রথম কুলোতুক্স ( ১০৭০-১১২২ Ms) 2 বার রাজেন্দ্রর মৃত্যুর পর চোল রাজ্যে 
বিশঙ্খলা দেখা দেয় । বার রাজেন্দের পত্র আঁধরাজেন্দর নিহত হন এবং প্রথম রাজেন্দ্র 
চোলের miga প্রথম কুলোতুঙ্গ ( তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল ) চোল সাম্রাজ্যের ক্ষমতা হস্তগত 
করেন। কিন্তু চালক্যরাজ ষণ্ঠ বিক্ৰমাদিত্য ও প্রথম কুলোতুঙ্গ চোল আত্মীয়তা 
আবদ্ধ হওয়ায় উভয়েই দাঁকণাত্যে প্রভুত্বের সম-অংশীদার হলেন। MALL চোল- 
. চালুক্য দ:ই বংশের মিলন ঘটল। বোর পর্ব চালক্য রাজ্যাট চোলরাজ্যের প্রদেশে 
পরিণত হল! রাজেন্দ্র চোল কুলোতু্দের পর চোলাঁদশের ক্ষমতা হ্থাস পায়। চেল 
সাম্নাজোর দক্ষিণাংশ পাণ্ড্যাদগের হস্তগত Bl গোদাবরী ও গঙ্গানদীর মধ্যবতাঁ 
অগ্চল-_একসময়ে বেখানে প্রথম রাজেন্দ্র চোলের বিজয় পতাকা উদ্ডীন হয়োছিল__ 
সেখানে উদ্ভব ঘটল পর্বগঙ্গাদগের কর্তৃত্বাধীনে কলিঙ্গ ও উড়ষ্যায় একটি নতুন 
সাম্রাজ্য । দক্ষিণ মহীশুর অণ্চল হোয়সলগণ আঁধকার করল। সমুদ্রের পরপারের 
অঞ্চলগণুলি কুলোতুঙ্গের সময়ই চোলাঁদগের হস্তচ্যুত হয়। কুলোতুঙ্গ দক্ষ প্রশাসক 
ছিলেন। জাম জরীপের সাহায্যে কর নিধারণের ব্যবস্থা করে তান ঞাঁতহাসিকাঁদগের 


প্রশংসা অর্জন করেছেন। 
কুলোতুর্গের পর দূর্বল চোল শাসকগণ সাম্রাজ্যের এঁক্যরক্ষায় অসমর্থ হলেন। 


সংহল, কেরল ও পাণ্ড্যরাজ্য চোলবংশের BARTS হল। চোল শাস্তির দ্রুত পতন ঘটল | 


১০৯ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ ) 


রাজেন্দ্র চোলের একদা ETAT চোল সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে ছোট ছোট 
স্বয়ংণাসিত রাজ্যে es হয়ে গেল। 

TARA স্থসংগাঁঠত প্রশাসন ব্যবস্থা ইতিহাসে প্রশংসিত হয়েছে। চোল 
অন্শাসনে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় চোল সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশ ও করদ ANS- 
রাজ্যে qe tea প্রাতিটি প্রদেশ আবার বিভন্ত ছিল FAO অংশে । চোল 
প্রশাসনের একাট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল বাঁভন্ন স্তরের জনসাধারণের প্রাতীনধিদের 
দ্বারা গঠিত মহাসভা ও সাঁমতিগুলি। চোল সাম্রাজ্যে আর একাঁট বৈশিষ্ট্য ছিল sata 
উদারতা | হিন্দ: শৈব, জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাতি বাভন্ন সম্প্রদায় শান্ত ও সম্প্রীততে 
বসবাস করত। চোল আমলের মান্দরগুনল ভারতের স্থাপত্যাশণ্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 


॥৭॥ 


[ক] সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্ষন্ত সামাজিক? 
অৰ্থ নৈতিক ও ics জীবন 


ভারতের ইতিহাসে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত 
সময়ের মোটামুটি ভাবে গুপ্তোত্তর যুশরুপে অভিহিত করা হয়। সপ্তম শতাব্দীর 
মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত পাঁচশ বৎসরের অধিক কালকে 
কোন একটি fates নিরিখের উল্লেখে আভাঁহত করা অস্গুবধাজনক, যেহেতু এই 
কয়েকশত বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতের 'বাভনন অংশে বিভিন্ন 
রাজবংশ প্রাধান্য লাভ করোছল। এই সমস্ত রাজবংশগনলির মধ্যে বাংলার পাল ও 
সেন বংশ, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য ও রাচ্ট্রকুট বংশ, মধ্যভারতের SOMA ও মহান 
গঙ্গবংশ এবং দক্ষিণ ভারতের পল্লব ও চোলবংশ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিতে 
নিজ নিজ প্রভাব রাখতে সমর্থ হয়োছল। 

পাল ও সেনগণ একত্রে প্রায় পাঁচশত বংসর বাংলাদেশে রাজত্ব করোছলেন। পাল 
ও সেন যূগকে সমাজ ও সংস্কৃতির বিচারে সকল ক্ষেত্রে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নত 
করে বর্ণনা করা না গেলেও মোটামূটি ভাবে পাল ও সেনাঁদগের আমলে বাঙালী 
জীবনের প্রধান IGIN Te উল্লেখ করা যায় । 


পাল ও সেন যুগে সমাজ ও সংস্কৃতি 


বাংলার সমাজজীবনে এই যুগের প্রভাব অপরিসীম ৷ সে সময় সমাজজীবনে 
বৈদিক সমাজের ন্যায় বর্ণভেদ প্রথা প্রচালত ছিল। তবে Tie অবলম্বনে বর্ণভেদ 
প্রথা সকল ক্ষেত্রে কঠোরভাবে TASS হত না। সমাজে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দ প্রভাত 
শবাভন্ন ধমাবলম্বী মানুষ শান্তি ও সম্প্রীতির সঙ্গে সহাবস্থান করতেন। শাসকগণ 
বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি অনুরাগী হলেও অপরাপর ধর্মবলম্বিগণ তাঁদের AS- 
পোষকতা থেকে বাত হতেন AT | 

তখন জীবিকা অর্জনের সাধারণ উপায় ছিল কৃষিকার্য; তবে কৃষিকার্য ছাড়াও মান; 
অন্য বৃত্তি গ্রহণ করতে পারত সাধারণ মানুষের অবস্থা সে যুগে সচ্ছল ছিল, নানা 
উৎসবের মধ্য দিয়ে সামাজিক অনুষ্ঠান পালিত হত।. বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা ও 
ব্রতকথার প্রচলন ছিল। ধমাঁর অনুষ্ঠান উপলক্ষ ক'রে মেলা ও যাত্রাগানের আকর্ষণ 
বেশি ছিল। লাঠি খেলা, নৌকাচালনা, মল্লযডদ্ধ প্রভৃতি লোকে যথেষ্ট উপভোগ 
করত। সাধারণ মানুষ ছিল ধর্মভীরু এবং সেই জন্য সমাজে অপরাধপ্রবণতা কম ছিল | 

শিক্ষালাভে সাধারণ গৃহস্থগণ ছিলেন আগ্রহী । নারাঁশিক্ষার প্রচলনও এই সময়ের 
বৈশিষ্ট্য । বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি wie গ্রন্থ পঠন-পাঠনের প্রাত 
লোকের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। সমাজে বহ্যাববাহ প্রথা প্রচালত ছিল। নারীজাতির 
প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হত। বর্তমানের মতই অলঙ্কারের ব্যবহার তখনও 


৯০৪ ইতিহাসের alert ( ভারতবর্ষ ) 


Rai পাল নূপাঁতগণ ছলেন. বৌদ্ধধমনিংরাগী, সেনযুগে বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার 
হয়; শাসক-শাঁসতের মধ্যে ধর্ম সম্বন্ধে পার্থক্য থাকলেও পাল ও সেন নপাঁতগণ 
ধর্মবিষয়ে ছিলেন উদার এবং পরমতসহিষ্কু | 

পালযৃগে সাহত্য ও সংস্কাতি J 
বাংলার সাহিত্য, শিস্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভাত সকল বিষয়েই পাল 

AMSA পৃঙ্ঠপোষকতা করতেন | পালযুগে ওদন্তপুরী, নালন্দা, বিরুমশশলা, 
সোমপর প্রভূত বৌদ্ধাঁবহার ছিল বৌদ্ধ শিক্ষার এক একটি প্রধান কেন্দ্র। এই 
শিক্ষাকেন্ত্রগূদিতে বৈদিক শাস্ত্র ও অন্যান্য ব্যবহাঁরক বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হত। 
বৌদ্ধাঁদগের মধ্যে মহাযান-মত খুব জনপ্রিয় হয়োছল। সে সময়ের বৌদ্ধ পাঁণ্ডতাঁদগের 
মধ্যে নালন্দার অধ্যক্ষ শীলভদ্র এবং পাঁণ্ডত ধর্মপালের নাম উল্লেখযোগ্য ৷ 
বিক্রমশীলার প্রখ্যাত অধ্যাপক অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ( আঃ ১০৩৮ As) তিদ্বতে 
বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য প্রশংসনীয় চেষ্টা করোছলেন। এই যুগে বৌদ্ধ দেবদেবীর 
পুজা SHS শুরু হর । বস্তুতঃ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি পালযুগের একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । বৌদ্ধ সূত্রে জানা যায় চুরাশজন 1সঘ্ধাচার্যের চেষ্টায় তান্ত্রিক 
ধর্মের প্রচার হয় | 

পালযুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্লাত হয় । কাঁব cabs, 
নীতিবমা, শ্রীহ্ প্রভৃতি পাঁণ্ডিতাঁদগের দানে তখন সংস্কৃত সাহিত্য ANIA হয়েছিল। 
পালরাজ রামপালের জীবনী অবলম্বনে রচিত সম্ধ্যাকর নন্দীর রামচারতম্‌ পালযুগের 
একটি বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থ ৷ 
APACS বাংলা ভাষার চর্চা শুর হয়। 
পাঁণ্ডতেরা মনে করেন এই AA রচিত “বৌদ্ধ 
চযপিদ’ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহত্যের উৎপাঁত্ত 
হয়। পরবতাঁকালের বৈষ্ণব পদাবলী ও বাউল 
সঙ্গীতগ্ীল এই চয্পদের গতিধারা অন:সরণ 
করেই রাঁচিত হয়। 
পালযুগের পণ্ডিত চক্রপানি দত্ত MALIT 
শাস্ত্র রচনা করে খ্যাত লাভ করেছিলেন | 
পালযৃগে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য 8 
পাল স্থাপত্যের অনেক নিদর্শন fale হলেও 
কিছ কিছড ধ্বংসাবশেষ. উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে । 
ae নালন্দা মহাবিহারের কোন্‌ অংশটি পালযূগে 
গালযুগের ভাস্কর্ধ শিল্পের নিদর্শন fafao হয়োছল বলা কঠিন। পাহাড়প্‌রের 

সোমাঁবহারের ধ্বংসাবশেষ Tass হয়েছে। এই বিহারসংলগ্ন কিছু কিছু স্তুপ ও 

মন্দিরের গড়ন ও অলচ্করণের কাজ বড়ই সুন্দর | 


সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংকৃতিক জীবন ১০৫ 


পালয:গের SPER শিল্পের বহু নিদর্শন বিভিন্ন সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে । 
এ যুগের [বিশিষ্ট শিল্পী ধাঁমান ও তাঁর পূত্র বীতপাল SHAT ক্ষেত্রে এক TOT 
শিপ্পরীতি সৃষ্টি করে অমর হয়ে আছেন | 
o পালযুগে নামত মীর্তগ্ীল পরান্ষা করলে সে যুগের বাঙালীদিগের পোশাক 
পারচ্ছদ ও অলঙ্কার সম্বন্ধে একটা স্ুস্পম্ট ধারণা পাওয়া বায়। সে ষঃগের PACA 
aie চাদর ও মেয়েরা শাড়ি এবং ওড়না পরতেন। পুরূষ-নারী সকলেই আংটি, 
কানবালা, হার প্রভৃতি অলঙ্কার ভালবাসতেন | 


সেনঘৃগে বাঙালী সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পকলা 


সেন রাজাদের আমলে বাঙালী হিন্দ; সমাজে বহু শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। বর্ণ 
'হন্দাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণ “বিশেষ মধাঁদা ও awrite লাভ করেন। 
হিন্দু সমাজকে নতুনভাবে সংগঠিত করবার উদ্দেশ্যে বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথার 
প্রবর্তন করেন কিন্তু এর ফলে সমাজে বৈষম্য ও জাটলতা বৃদ্ধি পায়, সামাজিক সংহতি 
fata হয়। [হন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক Sait, যেমন অনপ্রাশন, উপনয়ন, 
বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি এই সময়ে শাস্ত্রীয় নিয়ম কঠোরভাবে পালন করা হত। 

সেন নূপাতিগণ সাহিত্যের পৃহ্ঠপোষক ছিলেন। বল্লাল সেন 'দানসাগর* 
অদ্ভূত সাগর’ প্রভৃতি গ্রহ প্রণয়ন করে তাঁর AE প্রতিভার নিদর্শন রেখে গেছেন। 
কাঁব জয়দেব ছাড়াও এযূগে গঢণবিষ্ণু, ধোয়?; ARA উমাপাঁতধর প্রমূখ 
পাঁণ্ডতেরা নানা গ্রন্থ রচনা করে সংস্কৃত সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করোছলেন। জয়দেবের 
ধণিতগোঁবন্দমত কাব্যখানির জনপ্রিয়তা এতাঁদন পরেও হাস পার নাই। 

সেন যুগে মনুর্তিগযীলর অধিকাংশই ছল বিষ্ণু, তারা, শিব প্রভৃতি দেব-দেবী 
অবলম্বনে 'াগতি। সে যুগের গঙ্গা মৃর্তিটি বাংলার শিল্পকলার একটি উৎকৃষ্ট 
নিদৰ্শন | 
সেন যুগে ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের পুনর্জ্জীবন ঘটেছিল। পাল যদ্গের শেষদিকে 
বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক পদ্ধতি অনদুপ্রবেশ করায় হোম” জপ এবং নানা প্রকার ক্রিয়াকাণ্ড 
বৌদ্ধপদ্ধাতিতে স্থানলাভ করে । ফলে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের নৈকট্য 
প্রাতাণ্ঠত হয়৷ হলায়ুধের রচিত প্রাহ্মণসর্বস্ব’ TATA বাঙলার ব্রাহ্মণ্যধ্মে'র প্রচারে 
AUG সহায়ক LAVA | 

FATOR রাজবংশের আমলে দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি 

দাক্ষিণাত্য এবং Ba দাঁক্ষিভারতের সব কটি রাজবংশই সভ্যতা ও সংস্কাতির 
[বিকাশে বিশেষ কৃতিত্বের পাঁরচয় রেখে গেছেন | দাঁক্ষণাত্যে সাতবাহন যুগে সামাজিক 
জাতিভেদ ও বণশ্রিম প্রবেশ করোছল। এ অঞ্চলে Tied ভিত্তিতে সমাজ চারভাগে 
[িভন্ত ছিল। সামন্ত বা শাসকগণ ছিলেন প্রথম শ্রেণীভূন্ত এবং বিশেষ সুবিধাভোগী | 
রাজকমণ্চারীরা ছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৷ লেখক, শিক্ষক, চিকিৎসক, কৃষক প্রভাত 


১০৬ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত । কর্মকার, ধাবর, রজক প্রভাত সম্প্রদায়ের মানব ছিলেন 
অন্তর্গত । সমাজে বরাহ্মণগণের প্রাধান্য ছিল অপ্রাতহত। নিয়বণে'র aisat চতুর্থ 
শ্রেণীর হীনবলে গণ্য হত। বহুবিবাহ এবং সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিল । তবে সমাজে 
নারীদের বিশেষ সম্মান ছিল। দক্ষিণের aana রাজতন্ত্র-শাঁসত ছিল। 
সমাজে পদরোহিতাঁদগের ক্ষমতা ছিল যথেষ্ট। তাঁরা রাজার ক্ষমতাকেও নিয়ন্ত্রণ 
করতেন। গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল । কৃষি ও বাণিজ্য ছিল 
উন্নত। 

প্রথমে নানা TFT ও দানবের পূজা হত। পরে জৈন ও বৌদ্ধধম* প্রসারলাভ 
করে। কিন্তু সাপেক্ষ জনপ্রিয়তা লাভ করে হিন্দুধর্ম । সাতবাহন নৃপাঁতগণ 
TAT ধমের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তবে তাঁরা ধর্মাবযয়ে পরমতসাহষ্ণু ছিলেন। 
ÒN সাধুদিগের দাঁক্ষণী নাম fea “নায়নার”, বৈফবাদগকে বলা হত “আলভার” ৷ 
বৈষ্ণব ora Teor মধ্যে কুলশেখর সবাপেক্ষা অধিক পাঁরচিত দিলেন । দক্ষিণ ভারতে 
হিন্দুধর্ম প্রচার ও প্রাতষ্ঠায় বিশেষভাবে স্মরণীর হয়ে আছেন শঙ্করাচার্য, কুমারল 
ভট্ট এবং বৈষ্ণবধর্ম ও ভ্তিবাদের প্রবর্তক রামান:জ ৷ দাক্ষিণাত্যে এবং দাক্ষণ ভারতে 
এই যুগে সামাজিক ও সাংকাতিক জীবনে যে ব্যাপক Gass ও সামাগ্রক উৎকর্ষ 
পাঁরিলাক্ষত হয় তার কারণ অবশ্য ছিল চালুক্য, রাষ্ট্রকুট, পল্লব, চোল প্রভৃতি 
রাজবংশগাঁলি কর্তৃক VATS শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন এবং রাজ্যে ব্যবসাবাঁণজ্যের 
প্রসার। সুশাসনের ফলে শান্তশহ্খলা প্রাতাষ্ঠত হওয়ায় এযুগে দক্ষিণ ভারতে 
লক্ষণীয় শ্ৰীবৃদ্ধি ঘটোছল। 

চাল-ক্যাদগের আমলে সমাজ-সংস্কাত £ প্রথমে দাক্ষিণাত্যের বাতাপিকে 
(বাদামিকে) কেন্দ্ৰ করে চাল.ক্যাদগের অভ্যুথান ঘটে। পরে মহারাষ্ট্রের কল্যাণ্‌ 
(অথবা কল্যাণী ) এবং পা উপকূলের বোদঙ্গিতে চালক্যাদগের আরও RAG শাখা 
প্রাধান্য অর্জন water কিন্তু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র চাল;ক্যাদগের অবদান 
সাধারণ ভাবে আলোচনা করাই সুবিধাজনক । 

চালুক্য নূপাঁতগণ বৈদিক হিন্দুধর্মের একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। তাঁদের 
পৃষ্ঠপোষকতায় শিব, বিষ্ণু ও অন্যান্য বহু দেবতার মন্দির fates হয়েছিল। 
তবে এখানে উল্লেখ্য হিন্দ; ধর্মের একনিষ্ঠ উপাসক হলেও চালুক্য রাজগণ অন্যান্য 
ধমিতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন | বহ বৌদ্ধ স্তুপ ও সংঘারাম তাঁদের রাজত্বকালে 
বিদ্যমান ছিল। জৈনধমবিলম্বাদিগের তাঁরা পূর্ণ eats স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। 

চালক্যরাজাদের শিষ্পানূরাগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | তাঁদের উৎসাহে 
পর্বতের ART কেটে হিন্দ; দেবদেবণর মন্দির নির্মিত হয়োছিল। এই সকল গহামন্দির- 
গুলির মধ্যে বাতাপিতে বিষ্ণুর জন্য তোর মন্দির, সঙ্গমে্বর মন্দির, বিরুপাক্ষের 
(শিবের) মন্দির, crass শিবমন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । অজন্তা এবং 
'গলফ্াস্টার গহাচিনরগ্ীলর অন্ততঃ কয়েকটি এই সময়েই অঙ্কিত হয়োছিল। 


সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক; অর্থ নৌতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ১০৭ 


রষ্্রকুট £ সমাজ-সংস্কাঁত 3 রাষ্ট্কুটগণ প্রায় আড়াই শ’ বছর (আঃ ৭৫০-১০০০ ত্রীঃ ) 
দাঁক্ষণ ভারতের এক বিশাল এলাকায় গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। এই বংশের 
কয়েকজন বিখ্যাত aie (পরব, তৃতীয় গোবিন্দ, অমোঘবর্ষ, তৃতীয় কৃষ্ণ প্রমুখ ) 
পাল ও প্রাতিহারাদগের সঙ্গে সামারক প্রাতিদ্ধান্দতায় প্রশংসনীর কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেছিলেন | কিন্তু রাষ্ট্রকুটাদগের কৃতিত্ব সমরাঙ্গনে সীমাবদ্ধ ছিল না। সভ্যতা ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁরা উল্লেখযোগ্য PA অধিকারী হয়োছলেন। আরবাঁদগের 
সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। ফলে তাঁদের রাজত্বকালে দেশের 
বাণাজ্যক সমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি রাষ্ট্রুটাদগের 
TAM প্রশংসনীয় ছিল। রাষ্ট্রকুটরাজ সর্ব (প্রথম) অমোঘবর্ষের সাহত্যানূরাগ 
ahisi তিনি নিজে wiis ও সাহিত্যের পণ্ঠেপোষক ছিলেন। তান 
‘কাবরাজ মা নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কানাড়া ভাষায় এই 
গ্রন্থখানি প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থরূপে স্বীকৃত। সর্ব অমোঘবর্ষের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত 
সাহত্যেরও যথেষ্ট উন্নীত হয়োছল । জৈন ও হিন্দ; পণ্ডিতগণ তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত 
করতেন। এদের. মধ্যে জিনসেন, মহাবীরাচাষ+ সাঙ্কতায়ন প্রমুখ বিশিষ্ট 
ACSC নাম উল্লেখযোগ্য | 

রাষ্ট্কুট নপাতাঁদগের শিল্প-্থাপত্যে পৃষ্ঠপোষকতায় নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় | তাঁরা 
রাজ্যের নানা স্থানে অনেক মন্দির তোর করে স্থাপত্যাশস্পের বিকাশ ঘাটয়োছিলেন। 
ইলোরার বিখ্যাত. কৈলাসনাথের  মান্দর (ুরঙ্গবাদ থেকে ১৬ মাইল দুরে) 
রাষ্ট্কুটরাজ প্রথম কৃষ্ণের (৭৬৮-৭৭২) আঁবস্মরণীয় tie  একাঁট আস্ত পাহাড় 
কেটে এই প্রস্তরময় মান্দিরাট 'নার্মত হয়েছে। এই মান্দরগান্রে ভাচ্কর্ষের মাধ্যমে 
{বাভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী (দেবী ata cata) অপরর্ব shore সঙ্গে প্রদর্শিত 
হয়েছে। ইলোরার মন্দির পাঁথবার মধ্যে সর্ববৃহৎ PIAA এক বিস্ময়কর 
নিদর্শন | ইলোরাতে পাশাপাশি বৌদ্ধ, STAT ও জৈনধর্মের কাঁহনী অবলম্বনে 

মান্দর রয়েছে | 

ae tae কণীর্ত s নবম শতাব্দীতে প্রাতহার বংশ দুর্বল হয়ে পড়লে 
মধ্য পাঁশ্চম ভারতে জেজাক Gist ( বুন্দেলখণ্ডের ) চন্দেল্লবংশ প্রবল হয়। এ 
প্রসঙ্গে রাজা ধঙ্গের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ধঙ্গ (৯৫৪-১০০২ খ্ৰীঃ) প্রাতিহার 
দিগের আঁধরাজত্ব অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতে শুরু করেন। তান 
মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করে চন্দেল্পদের ক্ষমতার বিস্তার সাধন করেন। উল্লেখ্য, 
ধঙ্গ ও পরবর্তা চন্দেল্প নৃপাঁত বিদ্যাধর Ferien sate ও সামরিক গৌরব অক্ষর 
রাখবার উদ্দেশ্যে গজনীর ast ও ঘোরের মহন্মদের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের 
উদভাণ্ডপুরের শাহী রাজাদের পক্ষে এক যৌধপ্রয়াসে. সামিল হয়োছলেন। কিন্তু 
চন্দেল্পরাজার সহায়তায় হিন্দ রাজাদের এই সন্মিলিত প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। 


চন্দেল্ল পাঁরবারের ক্ষমতা এর গর হাস পায়। একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কীর্ত 


No à ইতিহাসের কাহন (ভারতবর্ষ) 


WAT অধীনে চন্দেল্প বংশের মাদার পুনর-জ্জীবন ঘটে এবং চোঁদরাজ কর্ণকে তানি 
পরাজিত করেন। তাঁর পরবতাঁ একজন নৃপাঁত পরশা'দেব দিল্লী আজমীরের চৌহান 
রাজা GOW পাথবরাজের হস্তে পরাজিত হন। ১২০২ গ্রীষ্টাব্দে দাস বংশীয় প্রথম 
সুলতান চন্দেল্প শান্তকে FA 1S করেন | 
" চন্দেল্ল বংশের খ্যাঁত অবশ্য সানারক কাতিত্বের জন্য আঁজত হয় নাই । DETA- 
_ দিগের স্থাপত্যকীর্তিই তাঁদের অমর করে রেখেছে। জানা যার, ধঙ্গ করেকাঁট মন্দির 
নিমণি করে প্রথমে স্থাপত্যকীর্তর সূচনা করেন। তাঁর পরবর্তা শাসকগণ 
খাজবরাহোতে (বর্তমান খাজ্‌রাহো নামক গ্রাম, বিখ্যাত কালিঞ্জর দূর্গ থেকে ৪০ 
মাইল দুরে ) IRÉ সুন্দর বেশ কতকগাাঁল মান্দরানমণি করে ভারতীয় স্থাপত্যের 
এক অক্ষর়কীর্তি রেখে গেছেন। খাজুরাহোর দদেলা-দেও” মন্দিরের বিখ্যাত 
ব্ৰহ্মাবষ্ণুশিব ও সর্ষের বিগ্রহ পাথবীর শিম্প-রাঁসক সকলকেই মুগ্ধ করে। 
খাজ;রাহোর মাম্দর শীর্ধদেশ থেকে নিয়তম তলদেশ পর্যন্ত সক্ষম ভাস্কর্ষের দ্বারা 
অলঙ্কৃত। Tey রাঁসকগণ মনে করেন খাজ্রাহোর অলংকরণ সমৃদ্ধ মন্দির 
ভারতের ALAS স্থাপত্য নিদর্শনসমূহ 1 

চন্দেল্পরাজ কীর্তিবর্মণ জ্ঞানীগুণাীর সমাদর করতেন। তান সাহত্যের 
পচ্ঠেপোষক ছিলেন। বিখ্যাত “করাতসাগর’ হুদ তানই নিমাণ করেন। কাঁব কৃষ্ণ 
মিশ্র তাঁর সভা অলংকৃত করোছলেন। 

ডউাঁড়ষ্যার “মহাগঞ্গ' রাজবংশের SSRs om উপাঁধিধারশ একাধিক বংশ 'বাভন্ন 
সময়ে ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব করৌছল। অষ্টম শতাব্দীতে গঙ্গাদগের এক শাখা 
TAA অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করে। এই বংশের নূপাঁত চামুণ্ডা রায় দশম 
শতাব্দীর শেষভাগে মহাশররের শ্রবণ বেলগোলায় “গোমাতা* নামে একটি সুউচ্চ 
( ৫৬ ফুট) প্রস্তরনার্ত স্থাপন করোছিলেন। 'গোমাতা'র এই জৈন ashe বিশ্বে 
ভাস্কর্যের এক বিস্ময়কর নিদর্শনর্‌পে বিরাজ করছে। 

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্ব উপকূলে ভাগীরথী নদীর মোহনা থেকে 
অন্ধঃ-তামিল উপকূলের গোদাবরা কৃষ্ণা নদীর মোহনা পর্যন্ত অঞ্চলে পরবর্তী TNT 
এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গড়ে তুলোছলেন। - এই জন্য “পরবর্তী ANE বংশ’ মহাগঙ্গ 
বংশ’ বা “সাম্রাজ্যবাদী গঙ্গ বংশ’ নামে পারচিত হয়। 

অননস্তব্মণ চোড়গঙ্গ ছিলেন মহাগঙ্গবংশের শ্রেষ্ঠ নরপাঁত। তান একাধারে - 
_ সামরিক পরাক্রম, ধর্মানষ্ঠা, fer ও সাহত্যানূরাগের জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। 
সংস্কৃত এবং Cora, উভয় প্রকার সাহিত্যের প্রাতিই তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ । যুদ্ধ 
এবং শান্তি_উভরাঁদকেই তাঁর কীর্তি ছিল প্রশংসনীয় । অনন্তব'ন চোড়গঙ্গ দীঘ- ৭০ 
বংসরকাল ( আঃ ১০৭৬-১১৪৮ খ্রীঃ) রাজত্ব করেছিলেন | তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে 
Siyan 1বাভিন্নদিকে উল্লেখযোগ্য উন্নাত করোছিল । পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ দেবের 
মন্দির উঁড়িয্যার এই সময়কার Aes স্কাপত্যশৈলী ও সবাঙ্গীণ সমৃদ্ধির পরিচয় বহন 


সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক, অর্থনোতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ১০৯ 


করছে । অনন্তবর্মন ও তাঁর উত্তরাধকারগণের দশর্ঘশাসনকালে (১০৭৬-১৫৬৮ ) 
উড়িষ্যা রাজ্য স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিম্পকলার অন্যান্য শাখায় উল্লেখযোগ্য উন্নাত 
করেছিল। চোড়গঙ্গের বংশধরগণ, সাফল্যের সঙ্গে বাঙলার মুসলিম স্ুলতানদের 
আক্রমণ প্রতিহত করোছলেন। পরবর্তী গঙ্গ রাজাঁদগের মধ্যে প্রথম নরমিংহের 
(১২৩৮-১২৬৪ De) নাম উল্লেখযোগ্য । পরীর জগন্নাথ দেবের সুবিস্তৃত মান্দরটির 
fant কার্য তাঁর সময়ে সমাপ্ত হয়েছিল। কোনারকের গ্ুবিখ্যাত সূর্য মন্দিরটিও 
তাঁর সময়েই নার্মত হয়। পরবর্তী“ গঙ্গ রাজারা দুর্বল হরে পড়লে সর্যবংশীয় 
কাঁপিলেন্দ্রদেব উড়িষ্যারাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধারে সমর্থ হন। তান গঙ্গ-রাজ্যের সীমা 
দাঁক্ষণে কাবেরী পর্যন্ত PYS করেন। গোপীনাথপুর তাগ্রীলাঁপ থেকে জানা যায় 
তান সম্ভবতঃ বিজয়নগর রাজের কাছ থেকে উদয় ও কাঁঞ্জভেরাম অধিকার করেছিলেন । 
উড়িষ্যার পরবর্তী কালের রাজাদগের মধ্যে প্রতাপরদদ্রদেবের নাম উল্লেখযোগ্য । 
{তান ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সমসামায়ক, শিষ্য ও ভন্ত । 


স্যর দাক্ষণ ভারতের সমাজ-সংস্কৃতি 


পল্লবাঁদগের কাতিত্ব ৪ ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কাতির ইতিহাসে দাঁক্ষণভারতের 
পল্পবগণ নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান লাভের আঁধকারী। পল্পব নূপাঁতগণ 
সকলেই ববিদ্যানূরাগী ছিলেন। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিশেষ 
উন্নাত হয় এবং sol সংস্কৃত সাহিত্যের পাঁঠস্থানে পাঁরণত হর । কিরাতাজনীরম 
কাব্যের রচায়িত৷। কাব ভারাব ও fare পাণ্ডিত দণ্ডা পল্লব রাজাদের নিকট যথেষ্ট 
সমাদর পেতেন | পল্লব ন'পাঁতগণ তামিল ভাষার Gator জন্যও প্রচুর উৎসাহ দিতেন | 
মহেন্দ্রবর্মন ছিলেন সাহত্যানুরাগী। তামিল ভাষায় feta মাটাভিলাসা প্রহসন 
(সংস্কৃত মত্তাবলাস প্রহসন’ ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। তামিল কুরাল' নামে 
একখানি সুসমূ্ধ সাহিত্যগ্রন্থ MATA রচিত হয়েছিল । রাজা মহেন্দ্রবমনের সঙ্গীত 


fara ছিল সুবাদত। 
পল্লব নূপাতীদগের পম্ঠেপোষকতায় চিত শিল্পেরও প্রভূত উন্নতি হয়োছিল। 


ARIAT অঞ্চলে আবিষ্কৃত পল্পব চিত্রগ্থাল TREC রাজত্ব কালেই প্রস্তুত 
হয়েছিল। 


পল্পব শাসকগণ ছিলেন হিন্দূধমবিলক্বী। কাণ্টীর বি“বাঁবদ্যালয়ে বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্গণ্য 
উভয় ধমেরই pol হত । MO এখনও হিন্দ:গণের নিকট পাঁবত্র পাঁঠস্থান রুপে গণ্য 
zal পল্পব রাজারা ধর্গীবষয়ে ছিলেন উদার, যদিও তাঁরা বিষ্ণু ও শবের উপাসক 
ছিলেন, তথাপি অন্যান্য ধমবিলগ্বাঁদিগের প্রতি তাঁরা উদার মনোভাব পোষণ করতেন। 
এ যুগে শৈব ও বৈষ্ণব উভয় ধর সাহিত্যের বিকাশ হয়। পল্লব ন্‌পতিগণ শিব 
মন্দিরের সঙ্গে ব্রহ্মা ও বিক্ণুর মন্দিরও afa করোছলেন। চোঁনক পারৱাজক হিউরেন- 
এ" কাণীতে ‘শত শত’ বোদ্ধমঠ ও মহাযান মতাবলন্বা দশ সহজ বো পুরোহিতের 


১১০ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ ) 


দেখা পেয়োছলেন। হিউয়েন-সাঙের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় তখন হিন্দ, Ary ও 
জৈন বাভিন্ন ধমবিলশ্বিগণ একত্রে শান্তিতে বাস করতেন। “আলভারশীদগের রচিত 
তামিল সঙ্গীতের মাধ্যমে এযুগে বৈষ্ণব ধর্মের যথেষ্ট বিস্তার ঘটে । 

পল্লব গ্থাপত্যর শিল্পকলা ৪ Sivas ভিম্সেন্ট স্মিথ লিখেছেন, “ahs 
ভারতে ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষের ইতিহাস ad শতাব্দীর শেষে পল্পবাদগের 
শাসনকালেই শর; হয়।” পল্পব নূপাঁতাঁদগের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পূণ ভারতায় রীতিতে 
এ যুগে শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটে। পৃজ্পোষকতায়, fats বিখ্যাত মন্দিরগুলি 
আবিষ্কৃত হয়েছে দাঁক্ষণ আক্ট জেলার ‘দলভরম’, চিঙ্গলপ:ট্‌ জেলার পল্লভরম ও 
TER, নামক স্থানে এবং পদ; কোর্রাই, fabam ও কান্সীতে। পল্পবরাজ নরাঁসংহ 
বনি মহামল তাঁর প্রাতিষ্ঠিত গহাবালপুরন্‌ নামক aE বন্দরের তারে মহাভারতের 
কাহনী অবলম্বনে “দ্রৌপদী রথ”, “ভীমরথ", “অজন রথ” প্রভৃতি সাতটি পৃথক পৃথক 
মন্দির নিমণি করিয়োছলেন। প্রস্তরানামত এই মন্দিরগূলি পল্পবশি্পের oie 
[নদর্শনরঃপে আজও দণ্ডারমান থেকে ভারতীয় শিল্প-নৈপ,ণ্যের 'বিদ্ময়কর উৎকর্ষের 
পাঁরচয় প্রদান করছে | 


চোলরাজাদের আমলে সমাজ-সংস্কাঁত 


দাক্ষিণ ভারতের চোলাঁদগের অবদান নিঃসন্দেহে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে 
বিশেষভাবে সমূদ্ধ করেছে । চোল শাসকাঁদগের উদ্ভাবিত সুগঠিত শাসনবাবস্থার 
আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। চোল 
শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামকোন্দ্রিক 
স্বায়ত্তশাসন । এই ব্যবস্থায় বাভিন্ন স্তরে 
জন-প্রাত নিধিগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে 
প্রকৃত জিনগণতান্ত্ক' শাসন প্রবর্তিত 
হয়েছিল, বলা যায়। 

চোলাদিগের কর্তৃত্বাধীন সমগ্র রাজ্যকে 
বলা হত 'চোলমণ্ডলমত। চোল নপাঁত- 
দিগের প্রয়াসের ফলে রাজ্যে উন্নত সেচ 
ব্যবস্থার প্রবর্তন হয় এবং কৃষির যথেষ্ট 
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3 ` ko N উন্নতি হয়। aem নোবহরের 
১ ২২৯ ৯*- RES চোলাদগের আমলে নো- 
গগোপুরম'_চোল স্থাপত্য বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। বিস্তীর্ণ চেল 


সাম্রাজ্যে শান্তিশৃঞ্খলা বিরাজ করত, ফলে জনজীবন সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে। 
পল্পবাঁদগের ন্যায় চোল নৃপাঁতগণও শিল্পানুরাগী ছিলেন । চোলগণও নিজস্ব 
tenis গড়ে তুলোঁছলেন। তাঞ্জোরের গ্রাজবাজেণ্বর শব. মন্দিরটি চোলরাজ- 


সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পযন্ত সামাজিক, অর্থনৌতক ও সাংস্কৃতিক জীবন ১১১ 


রাজরাজ তোর করিয়ে তাঁর শিষ্পীমনের পরিচয় দিয়েছিলেন । এই মন্দিরের 
তোরণে প্রাতষ্ঠিত “গোপুরম চতু্শশ- তলাঁবাশম্ট, এর শিখরে (চূড়ায় ) আছে প্রস্তরের 
বিরাট গম্বুজ । প্রাতাঁট তলে প্রাচীর গাত্রের নানা কারুকার্য বিশ্লেষণ করলে শিল্পীর 
দক্ষতাদর্শনে অভিভূত হতে হয় রাজেন্দ্রচোলদেব (প্রথম ) গঙ্গইকোণ্ড চোলপুরমে যে 
মান্দির প্রতিষ্ঠা করোছলেন তা সত্যই অতুলনীয় । মাদুরা ও রামে*বরমে MAFA A 
কার;কার্য'খচিত WIAA মন্দির আজও চোল নূপাঁতাঁদগর শিষ্পানরাগের পারচয় 
বহন করছে। চোল ন্‌পাঁতদিগের সহায়তায় গর্ভগ্‌হস্থ অনেকগুলি মূর্তি পিতল 
ও ব্রোঞ্জ দিয়ে তোর। তাঞ্জোরের শিবমান্দিরে ব্রোঞ্জানামতি নটরাজের মূর্ত 
চোল শপ্পীদের অপর দক্ষতার পাঁরচয় দেয়। এই সঙ্গে মাদুরার মীনাক্ষী মান্দিরটিরও 
কারুকার্য বিশেষভাবে প্রশংসনীর | 

চোল আমলে নানা সাহত্যেরও বিকাশ ঘটেছিল। চোলন্পাঁতগণ ছিলেন শৈব 
মতাবলম্বী। শৈব দর্শনের বিকাশের সঙ্গে এ যুগে ভক্তিমূলক বৈষ্ণব সাহত্যেরও 
উন্নত হরোছিল। তামিল ভাষায় অনেকগুলি শৈব ও বৈষ্ণব স্তোত্ৰ এই যুগে রচিত 
হয়েছিল। এই সব স্তোত্রসমাণ্ট একত্রে পতরুইসাইপ্পা” নামে পারচিত। স্তোত্ 
রচায়তাদিগের মধ্যে তামিল কাঁব তিরুমালিকাই তেভর, সেন্থানার, কারুর তেঙর 
প্রমূখ বিখ্যাত।. কাব কুটান ছিলেন 'ক্রমচোলের সভাকাবি। 


[2] বহিভ্ডাব্রতেন্প সহিত ভ্ভাব্পতেক্প বানিজ্যিক ও 
সাহক্্রুতিক সম্পর্ক 

্রাষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতের সঙ্গে পাঁশ্চম এশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল । 
' গ্রীকন্পাঁতি আলেবজান্ডারের ভারত-আভিযানের সময় থেকে গ্রীক সভ্যতার সঙ্গে 
ভারতীয় সভ্যতার পরিচয় হয় । সম্রাট অশোক বোদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে অনেক 
বিদেশী রাজার নিকট দত প্রেরণ করেছিলেন । কুষাণ্‌ রাজাদের সময়ে রোমের 
সম্রাটাদগের সঙ্গে প্রাঁতিপূ্ণ সম্পর্ক প্রাতীষ্ঠত হয়োছল। কুষাণ যুগেই এশিয়া 
মহাদেশের একটি KIRNA অংশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল | চীন, তিব্বত, নেপাল, 
ব্ৰহ্মদেশ প্রভৃতি প্রাতবেশ? দেশে ভারতীয় সভ্যতার প্রচার আরও বেশি হয়েছিল i 

ধম প্রচার, বাণিজ্য, MAHA অধ্যাপনা প্রভৃতি নানা উদ্দেশ্যে ভারতবাস? প্রাচীন 
কালে পৃথিবীর নানা স্থানে গমনাগমন করতেন । অনেকে বিদেশে গিয়ে স্থায়ীভাবে 
বাসস্থান স্থাপন করতেন | এই সব নানাকারণে বহির্ভরতের বিভিন্নস্থানে ভারতীয়াদগের 
উপাঁনবেশ গড়ে উঠোঁছিল। এই উপনিবেশগযাল ছিল বাঁহভারতে ভারতীয় সভ্যতার 
বেন্দ্র্বরূপ । প্রাচীনকালে ভাগ্যান্বেষী কোন রাজা বা রাজকুমার জন্মভূমি পারত্যাগ 
করে অন্য রাজ্য জয় ক'রে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করতেন। বাংলার রাজপতুর 
বিজয়াসংহ কর্তৃক িংহলভয়ের এরূপ একটি কাহিনী জনপ্রবাদ থেকে জানা যায় 1 
বিদেশে ভারতীয় উপনিবেশের অধিবাসীরা ভারতীয় সভাতাকেই সাদরে গ্রহণ করতেন। 
ফলে স্থানীয় সভাতাও সমাদ্ধ BS | 


০7৯ wee 


১১২ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


মধ্য এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা £ মধ্য এশিয়ার বিভন্ন জনপদের সঙ্গে ভারতের 
যোগাযোগ ঘটোছিল বহলীক (ব্যাকট্রিরান) গ্রীক, শক ও কুবাণাঁদগের সময় থেকে । 
স্যার অরেল স্টেইনের প্রত্বতাত্বক খনন কার্ষের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে খোটান অঞ্চলে 
ভারতীয় উপনিবেশ স্থাঁপত হয়োছল॥ নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রীত creates 
খ্যাতিসম্পন্ন মহাবিহারে অধ্যয়নের জন্য তিব্বত, চীন, কোঁরয়া, জাপান প্রভাতি দেশ 
থেকে বহু শিক্ষার্থী প্রাচীন যুগে ভারতে আগমন করত। চীনা পাঁরব্রাজক হিউয়েন- 
সাঙ্‌ ও তাঁর পরবাঁ কালের পারব্রাজক Se সিঙ: নালন্দা শীবধ্বাঁবদ্যালর সম্বন্ধে অনেক 
তথ্য াপবদ্ধ করে গিয়েছেন। যে মঙ্গোলগণ পরবর্তা কালে ( ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ) 
উত্তর পাঁশ্চম ভারতের পথে এদেশে প্রবেশ করোছল, তাদের মধ্যে দিনকৃষ্টমানের এক 
বিকৃত ধরনের বৌদ্ধ প্রচালত fen নানারপ ভৌগোলিক ও AAT 
পাঁরবর্তনের ফলে মধ্য এঁশয়ার বিস্তীর্ণ অণ্ডলে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারের PENA 
প্রায় বিল:প্ত হয়ে গিরেছে। 

ভারত ও HAA ৪ Mota প্রথম শতাব্দীতে চীনে বোদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। 
“PAIR ও বাদ্ধদেবের Tis’ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চীন থেকে পাণ্ডত ও ধর্মীয় 
“পাঁরবরাজকগণ জল ও স্থল উভর়পথেই ভারতে এসোঁছলেন। ভারতীয় ধর্মগুরু ও 
অধ্যাপকাঁদগের নিকট তাঁরা ধর্মীবষয়ে পাঠগ্রহণ করতেন। ধমপ্রন্থের অনুবাদ করতে 
ও মমার্থ উদ্ধারে সাহায্য করতে ভারতীয় পাণ্ডতগণও সে যুগে চীনে যেতেন। 
পাঁণ্ডতগণ SAR করেন চীনা ভাষায় অন্যাঁদত বোদ্ধগ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত কম হবে 
না। তবে চীনা ভাষায় অনদিত অনেক গ্রন্থেরই সন্ধান ভারতে পাওয়া যায় নাই। 
কোরিয়া এবং জাপানেও প্রাচীন কালেই বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করোছল। চীন, 
কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে জলপথে ভারতের ANTS বাণিজ্যিক সম্পর্ক 
 ছিল। সে বিষয়ে সন্দেহ নাই 
ভারত ও তিব্বত £ সপ্তম শতাব্দীতে শান্তশালী তিব্বতীয় শাসক স্টংসান-গাম্পো 
তিন্বতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করোছলেন। জানা যার, খোটানে Wags ভারতীয় গলাপমালা 
তিনিই প্রবর্তন করোছিলেন। ভারত বর্ণমালা প্রবর্তনের ফলে তিব্বতের ইতিহাসে 
এক নন সাংস্কীতক জীবনের সত্রপাত হর়েছিল। বাংলার পাল বংশীয় ন:পাঁতগণ 
Tomes সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাংকাঁতক সম্পর্ক বজার রেখোঁছলেন।- বিখ্যাত বাঙালী 
পাঁণ্ডত অতীশ AYRI একাদশ শতাব্দীতে বোদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিত্বতে গমন 
করেছিলেন। অনেক তিব্বতীয় বৌদ্ধাভক্ষু নালন্দা ও AFTA বৌদ্ধাবহারে অধ্যয়ন 
করতেন। বৌদ্ধধর্মের অনেক পাব গ্রন্থ তিব্বতী ভাষার অন:দিত হয়োছিল। 


ছিল ভারতীয় ।"*...'রন্তে ও ভাষায় চীনাদের সঙ্গে বমর্ঁদের আধকতর নৈকট্য থাকলেও 
চীনারা এইসব বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রেখোঁছলেন মনে হয় না৷” 
নিয়নক্গের ( ATSA প্রধান বাঁসম্দা ছিল “মন” বা “তালেইগ্গমণ"। মনে করা 


সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দামাজক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ১১৩ 


হয় তাঁরা ভারতের তেলেঙ্গানা থেকে উদ্ভূত {ছিল বলে তাঁদের এরুপ নাম হয়োছল, কিন্তু 
এ বিষয়ে নিভরিষোগ্য প্রমাণ নাই । হন্দুসভ্যতা গ্রহণকারী তালেইঙ্গাদগের অধ্যাষিত 
অঞ্চলকে বলা হত “রামন্নদেশ” | হিন্দঃসভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত আর একটি বম 
গোষ্ঠীর নাম ছিল “TARE” | এদের স্থাপিত একটি নগরের নাম ছিল “Awa” 
্্ীক্ষেত্রকে রাজধানী করে একটি স্বাধীন রাজ্যও তখন স্থাপিত হয়োছল। ব্র্ঈসংলগ্ন 
আরাকান অঞ্চলেও প্রাচীন যুগে ভারতীয় রাজবংশের অস্তিত্ব ছিল। খাঁঞ্টীর প্রথম 
কয়েক শতকে ব্ৰহ্মদেশ ও আরাকানে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন হয় এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় 
ওপাঁনবোশকগণও সেখানে অন; প্রবেশ করোছলেন l x 

মৌর্য FAG অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য ব্ৰহ্মদেশ ও ইন্দোচীন অঞ্চলে o 
প্রেরণ করেছিলেন। তখন সুবর্ণ ভামতে ( নিয়ৱন্মে ) বৌদ্ধধের প্রচার হয়। ধারে 
ধাঁরে উত্তর ITO বৌদ্ধধর্মের প্রচার হতে থাকে । ন্ুবর্ণভূমি থেকে লোক দলে দলে 
ALIST শ্যাম দেশে ( পরে নাম থাইল্যান্ড ) বৌদ্ধধর্ম প্রচার করোছল। 

নবম শতাব্দীতে মধ্য ব্রহ্ধদেশে “পাগান” নামে একট রাজ্য স্থাপিত হয়োছল। 
একাদশ শতাব্দীতে পাগান রাজ্যের বমাঁরা হিন্দপ্রভাবত মনদের নিকট ভারতীয় 
াঁপমালা শিক্ষা করেন। এ সময়ে ভারতের সঙ্গে পাগান রাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 


. স্থাপিত হয়োছল। পাগান রাজবংশ বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব অন:প্রবেশকারীদিগের সঙ্গে প্রথমে 


সুসম্পর্ক বজায় রেখোঁছলেন। কিন্তু পাগানের শান্তিণালী শাসকাঁদগের সময় ব্রাহ্মণ্য 
হিন্দ:ধর্ম ব্ৰহ্মদেশ থেকে ক্রমে বিলুপ্ত হয় এবং তার স্থানে বৌদ্ধ “থেরবাদ" প্রধান 
ধমরিংপে গণ্য হতে থাকে । 

ভারত ও থাইল্যান্ড 8 ব্রহ্গদেশের দাঁক্ষিণ-পর্বে শ্যামদেশাটি থাইদিগের দ্বারা 
অধিকৃত হয় গ্রীণ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে । কিন্তু তার পর্বে প্রায় এক হাজার বছর 
দেশটি ছল হিন্দু-উপনিবোশকদিগের আঁধকারে। থাইল্যান্ডের প্রাচীন সভ্যতায় 
ভারতীয় ala ও পবিত্র গ্রন্থগলি যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় ভাষা ও 
সাঁহত্যের যথেষ্ট সমাদর ছিল। 

থাইদিগের আদ বাসভূঁম ছিল চীনের ইউনান প্রদেশে । সেকালে ওই অঞ্চল 
“গান্ধার” নামে পাঁরচিত ছিল। অপর একটা অংশের নাম ছিল মিথিলা । থাইল্যাঞ্ডের 
Gomera” অঞ্চলে VAIS বর্ণমালা থাইগণ গ্রহণ করোছিলেন। এই বর্ণমালা তাঁরা 
ভারত থেকেই এনোছিলেন ॥ তাঁরা ভারতীয় ধর্ম প্রসারকাঁদগের দ্বারা বৌদ্ধ দীক্ষিত 
হন। শ্যামদেশ জয় করবার পর থাইগণ ভারতীয় APIO গ্রহণ করোছলেন। 


' ধস্ুখোদয়” “অযোধ্যা” প্রভাতি নামে হিন্দ; রাজ্য স্থাপিত হয়োছল। এই রাজ্যগ্‌লৈর 


শাসক ও শাসিত উভয়েই ছিলেন বৌদ্ধ এবং পালি ছল aa ভাষা । প্রাচীন শ্যাম 
রাজ্যাটর শিল্পকলা ভারতীয় ধ্যান-ধারণা ও রীতি-পদ্ধাতর দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত 


হয়োছিল। 


sqa রাজ্য £ কম্বোিয়ার দক্ষিণ অংশে প্রাচীন কদ্বজ রাজ]াট অবাস্থিত 
হজ র 


১১৪ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


Tae | চীনা সূত্র থেকে জানা যায় এই রাজ্যে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করতেন । MOT 
নবম শতাব্দীতে রাজা বশোবর্মনের রাজত্বকাল থেকে কম্বুজ রাজ্যে এক গৌরবময় 
যুগের সূচনা হয় । যশোবর্মন কম্বুপুরীতে নূতন রাজধানী প্রাতস্ঠা করেন। রাজার 
নামানুসারে রাজধানীর নাম হয় “যশোধরপুর” । 

দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা সপ্তম জয়বর্মন (১১৮১ De সংহাসনারোহণ করেন ) 
প্রাচীন রাজধানী যশোধরপুরের সংস্কার সাধন করে আর একটি সুদৃশ্য নগর নিমাণ 
করেন। নতুন নগরাটির নাম হয় আক্কোরথম । এখানেই রাজধানণ স্থানান্তারত হয়। 

রাজা সপ্তম জয়বর্মন বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বহ: ভারতীয় পাণ্ডত তাঁর পচ্ঠ- 
পোষকতা লাভ করোঁছিলেন। তাঁর পঙ্ঠ্পোষকতায় প্রায় এক হাজার ছাত্র' ও শিক্ষকের 
ভরণপোষণের ব্যয়ভার রাজসরকার থেকে বহন করা হত। রাজধানীতে প্রায় শতাধিক 
দাতব্য চাকিৎসালয় Bir হয়োছিল। একট লক্ষণীয় বিষয় হল, এখানে বৌদ্ধধম ও 
হিন্দ:ধর্ম পাশাপাশি বিরাজ করত। রাজধানীতে হিন্দ; ও বৌদ্ধ মান্দরের সংখ্যাও 
ছিল প্রচুর । রাজা সপ্তম জয়বর্মনের একটি অক্ষয়কীর্তি হল বিখ্যাত বেয়নের শিব 
মন্দিরটি । রাজধানী আঙ্কোরথমের কেন্দ্ুস্থলে পিরামিডের আকারে এই বিশাল 
মন্দিরটি নাত হয়োছল। এই মন্দিরে প্রায় চাল্লশটি, গম্বূজ রয়েছে। প্রত্যেকটি 
গন্বুজের Pea’ (ছড়া) ধ্যানরত শিবমযার্তর আকারে নির্মিত | 

পাঁথবীর বৃহত্তম মন্দির আঙ্কোরভাট 'নমা্ণ করেন এই বংশেরই রাজা fool 
সর্ধবর্মন (আঃ ১১১৩-১১৪৫ শ্রীঃ)। MARTE প্রথমে নিবোদত হয় বিষ্ণুর 
উদ্দেশ্যে, পরে কোন বৌদ্ধ মহাযানী দেবতা অবলোকতেশ্বরের নামে মন্দিরটি উৎসর্গ 
করা হলেও ten, পুরাণের নানা দেবমনার্ত মন্দির গাত্রে খোঁদত আছে। তিনটি 
কমোচ্চ গ্যালারি বা ধাপে সাজান মন্দিরাট পিরামিডের আকারে নামত হয়েছে । এর 
- শীশখর" (চূড়া) প্রায় দুশো ফিট উ'চু। Garrat পারখাবোঁণ্টত এর বাহঃপ্রাকারের 

পাঁরধিও বিশাল। সংক্ষেপে, আঙ্কোরভাট ( নগরভাট বা নগর-মন্দির ) ভারতীয় 
স্থাপত্যরীতি ও ভাস্কর্যের একটি বিদ্ময়কর নিদর্শন | জানা যায়, রাজার ইচ্ছান:সারে 
তাঁর দেহভদ্ম এই মন্দিরেই রক্ষিত হয়েছে। 

চম্পা রাজ্য 8 কম্বুজ রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকে ছিল প্রাচীন চম্পা রাজ্যাট 
(বর্তমান আনাম )। চম্পা বা চম্পক নামটি বঙ্গদেশেও কিন্তু জনাপ্রয় ছিল। মনসা 
ATC চাঁদ সওদাগরের রাজধানীর নাম ছিল চম্পা বা চন্পক নগর । সনে 
হওয়া স্বাভাবিক যে দাঁক্ষণ-পর্ব এশিয়ার এই উপাঁনবেশটি. হয়ত বাঙ্গালীরাই গড়ে 
তুলেছিল। 

Asia দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতক থেকে চম্পাতে একটি হিন্দু রাজবংশ রাজত্ব করত। 
চম্পা রাজ্যাট ছিল কিন্তু চীন্‌ সাম্রাজ্যের সংলগ্ন । এখানকার হন্দ; রাজাদের সঙ্গে চীন 
সম্রাটদের প্রায়ই যডদ্ধ-বিগ্রহ হত। পার্ম্ববতাঁ ae রাজ্যের সঙ্গেও চম্পার রাজাদের 
রাজনৈতিক সংঘর্ষ প্রায়ই লেগে থাকত। কদ্বুজরাজ সপ্তম জয়বর্মন চম্পা রাজ্যের 


সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কাঁতিক জীবন ১১৫ 


একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করেছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে চীনের মঙ্গোল 
নায়ক কুবলাই খান চম্পা রাজ্য বিধ্বস্ত করেন | 
প্রতিবেশী রাজ্যগযীলর শত্রুতার জন্য চম্পা রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা কোন দিনই 


উন্নত হতে পারে নাই । তবে এই রাজ্যের সভ্যতার ইতিহাসে ব্রা্মণ্য ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য 


করবার মত। শিব, শক্তি, গণেশ, কাঁত'কেয় প্রভূত দেবদেবীর পূজা এখানে প্রচালত 
faa অনেক শিবালঙ্গ ও কয়েকটি বৃদ্ধমর্তি এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। 

সুমান্রার পশ্রীবজয়” রাজ্য £ সুমাত্রায় প্রাচীনতম হিন্দ; রাজ্যাটর নাম ছিল 
“Haan” (পালেমবাং)। এই রাজ্যট স্থাঁপত হয়েছিল শ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে | 
সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীবিজয় রাজ্যাট শক্তিশালী হয়ে উঠোছল। বিখ্যাত চৈনিক 
পাঁরব্রাজক ইৎ fae: শ্রীবজয়কে বর্ণনা করেছিলেন বৌদ্ধ বিদ্যাচচরি একটি খ্যাত 
কেন্দ্ররূপে । মলয়: নামে সুমান্রার আর একটি হিন্দু রাজ্য প্রথমে শ্রীবিজয় রাজ্যটর 
অংশ ছিল। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতনের পর মলয়: রাজ্যটি শী্তশালী হয়ে উঠে। 
মাকোঁ পোলোর বর্ণনা থেকে জানা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাঁদকে মলয়: ছিল একটি 
সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যকেন্দ্র। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব পর্যটক ইবন্‌-বতুতা 
জুমান্রা পারদর্শন করেন৷ তাঁর বর্ণনা থেকে জানা যায় তখন TINA ইসলামের প্রভাব 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল । 

শৈলেন্দ্ৰ সাম্ৰাজ্য ঃ abla অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে শৈলেন্দ্ু বংশীর রাজারা 
সুমাত্রা, FAT মালয় এবং AAA ও বোর্ণিও সহ দাক্ষণ-পচর্ব এশিয়ার অন্যান্য 
Ported উপর প্রতুত্ব বিস্তার করে একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। মালয় 
উপদ্ধীপের দাঁক্ষিণ প্রান্তে অবাস্থত পুরাতন শ্রীবিজয় রাজ্যাট তারা অধিকার করে শৈলেন্দ্ 
সাম্রাজ্যের অন্তত করেন। ইতিহাসে এই সাম্রাজ্য শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য নামে বিখ্যাত 

i . 
aa রাজাদের আদ বাসস্থান ছিল কাঁলঙ্গ। নবম শতাব্দীতে 
নামে এক আরব বাঁণকের বর্ণনায় জানা যায়, কোন এক শৈলেন্দ্র রাজা 

ঘশোধরপূর আঁধকার করোঁছলেন। আরব বাঁণকরা শৈলেন্দ্র রাজাদের aaa’ ও 
সম্পদের অনেক বর্ণনা করেছেন। 

শৈলেন্দ্ৰ রাজারা ছিলেন মহাযান বোদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ৷ চীন ও ভারতের সঙ্গে 
তাঁদের কূটনৈতিক সম্পর্ক ভাল ছিল। শৈলেন্দ্ররাজ বালপাত্রদেব বাংলার পালরাজা 
দেবপালের সঙ্গে মিতরতাসান্রে আবদ্ধ হয়োছিলেন। বালপত্রদেব ছিলেন বৌদ্ধধমাবিলম্বা। 
গৌঁড়দেশীয় বৌদ্ধপাণ্ডিত কুমার ঘোষ শৈলেন্দ্র রাজাদের ধর্মগুরু ছিলেন। তাঁর 
নির্দেশে শৈলেন্দ্রাজ দেবাতারার উদ্দেশ্যে হুদশ্য মন্দিরটি নিমা্ণ করোছিলেন afre 
শৈলেন্দ্ৰ বংশীয় রাজারা বৌদ্ধ মহাযান ধর্ম তের অন্যরাগী ছিলেন 

শৈলেন্দর রাজাদের স্থাপত্যকীর্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য | মধ্যযবন্ধীপে (জাভায় ) 
আবাস্থিত বরোবাদ;রের বিখ্যাত বৌদ্ধ ‘aris শৈলেন্দ্র রাজাদের অক্ষয়কাঁত। একটি 


১১৬ ইঁতহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ ) 


পাহাড়ের চূড়ায় এই মন্দিরটি পরপর নয়টি থাকে ক্রমশঃ উপরে উঠে গেছে। সবেচ্চি 
থাকে বা চাতালে রয়েছে একটি ঘণ্টাকৃতি ‘স্তুপ’ । উপরের তিনাঁট থাকে রয়েছে 
একাধিক BM সার। তার প্রত্যেকাটতে রয়েছে একটি করে AS 1 প্রাতাট 
গ্যালারতে খোঁদত রয়েছে, যার মাধ্যমে বোদ্ধ শাস্বগ্রন্থ থেকে নানা দৃশ্য ফুটিয়ে 
তোলা হয়েছে । বহু ভাস্কর্য» নিঃসন্দেহে বরোব;দুরের এই স্তপাঁট নিমাণে 
ভারতীয় স্থপাঁত ও ভাদ্করগণ অপূর্ব কৃতিত্ব প্রদর্শন করোছিলেন। 

একাদশ OPTICS চোলরাজাদের বিশাল নৌবাহিনীর আক্ৰমণে শৈলেন্দ্র রাজ্যের 
পতন আরম্ভ হর । এই সময় ভারত মহাসাগরের বহ: দ্বীপন্উপদ্বীপ শৈলেন্দ্ররাজাদগের 


বরোবৃদ্‌রের বৌদ্ধ মন্দির 


oe যায়। চতুদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের আক্রমণের ফলে 
মা লন ছুট 

শৈলেন্দু বংশের পতনের পর মধ্য জাভার আর একটি হিন্দ: রাজবংশের সাময়িক 
উত্থান ঘটে। সেই সঙ্গে ব্রা্মণ্যধর্মে'র প্রভাব প্রাতীষ্ঠত হয়। বরোব্দুরের দাক্ষণ- 
পর্বে অবাসথতপ্রম্বনমের মান্দিরে পৌরাণিক দেব-দেবীর পুজা-অর্চনা হত। 

ভারত ও সিংহল ঃ সিংহল দ্বাপটির সঙ্গে বরাবরই ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
জানা যায়, “বন্দ” নামে এক জাতী AAA এখানকার প্রাচীনতম অধিবাসী ছিল। 
পরে দ্রাবিড় ও আর্ধজাতীয় AAT এখানে অন্মপ্রবেশ করে। AAT 
ডঃ মজুমদার লিখেছেন, “ইতিহাসের আদিম যুগ থেকেই দ্রাবড় অধ্যুষিত বিশেষতঃ 
তামিল অধ্যুষিত অঞ্চল থেকে অনুপ্রবেশের স্রোত Staten গতিতে চলোছিল। সিংহল 
ভাষায় দ্রাবিড় প্রভাবের চিহ্ন যদিও যথেষ্ট বিদ্যমান, তব: প্রধানতঃ এই ভাষাটি আর্য 
গোস্ঠাভুন্ত ছিল এবং বৈদিক সংস্কৃত থেকেই এর উৎপাত হয়োছল। Saal কর 


সপ্তম থেকে দ্বাদশ OTT পন্ড সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কাতক জীবন ১১৭ 


হয় আর্যগণ প্রাচীনকালের কোন এক সময় দ্বীপটি অধিকার করে নিজেদের ভাষা ও 
কাষ্টি অধিবাসীঁদগের উপর চাপিয়ে দেয়!” গুজরাট বা মগধ বা কলিঙ্গের বিজয় সিংহ 
anit জয় ক'রে নাম দিয়েছিলেন “সিংহল” বা শাসংহ গোষ্ঠী esl” Deore 
তৃতীয় শতকে “দেবানাং দিয়” তিষ্যের রাজত্বকালে অশোকের ROM [িংহলে বোদ্ধধৰ্ম 
প্রচার ACTA | 

দাক্ষণ ভারতের চোল ও তামিল রাজারা প্রায়শঃই ARE নানা আঁভযান করতেন | 
জানা যায়, গুপ্ত সম্রাট সমদ্রগৃপ্তের রাজত্বকালে বুদ্ধের পাঁবত্র FSIS কাঁলঙ্গের TSP - 
থেকে সিংহলে আনীত হয়োছিল। বিখ্যাত পালি টাকাকার বৃদ্ধঘোষ বান Targa ও 
অন্যান্য দেশে বৌদ্ধ TOA fer প্রচার করো ছিলেন, fola সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের একজন 
্রাঙ্গণ ছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীতে সিংহল, তামিল আঁভযানকারাঁদগের দ্বারা আধকৃত 
হয়। পরে চোলাদগের আঁধপণ্ত্যর যুগে FAT আঁধবাসাীদগের ভাগ্য তামিলাদগের 
সঙ্গে GALA MAS হয় | {সংহলের আঁধবাসীঁদগের সঙ্গে ভারতের ঘানিষ্ঠ সাংস্কাতিক 
ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক বরাবরই বজায় ছিল | এই দ্বীপের MMS ও অন্যান্য TVA, 
ARIA বাণিজ্য ভারতের সঙ্গে বোঁশর ভাগ চলতো! দ্বীপবাসীর সাংস্কাতিক 
জীবনে রামার়ণ-মহাভারতের গভীর প্রভাব এখনও বিদ্যমান I 

বৃহত্তর ভারত £ 

এক সময়ে মধ্য এশিয়ার FPR সাগর থেকে আরম্ভ করে দাঁক্ষিণে ভারত 
মহাসাগরে স্থিত বাঁলদ্প পর্যন্ত এবং সিংহল থেকে জাপান পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশের 
একটি বিশাল ভুভাগে ভারতের ধর্ম সাহিত্য, শিল্প-রশীতর অসামান্য প্রভাব প্রাতিষ্িত 
হয়েছিল | এখনও আচার ব্যবহারে, সামাজিক রীতিনীতিতে ভারতীয়াদগের সঙ্গে 
দক্ষিণ পর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের অনেক AMAT রয়েছে। বাল দ্বীপের অধিবাসীরা 


নাচেগানে, এখনও ভারতের সঙ্গে তাদের সাংস্কাতক সম্বন্ধ THA 


রেখেছে। 
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মধ্যয়ূগে ভারত ( 3200-3909 ) 


মুসাঁলম-ভারত না বলে মধ্যযুগের ভারত বলব কেন ?ঃ ভারতে ম.সালমাঁদগের 
রাজত্ব চলোঁছল প্রায় পাঁচশ বছর ধরে ( ১২০০-১৭৫৭ )। তাই, আপাতঃ দৃষ্টিতে এই 
বুগকে মুসলিম আমলে ভারত বলাই সঙ্গত মনে হবে। কিন্তু ইতিহাসের চলাঁত ধারা 
ও গাঁতপ্রকাত অনুযায়ী মধ্যযুগে ভারতের ধারণাকে পাঁরত্যাগ করে ATAT ভারতের 
ধারণাকে গ্রহণ করা সমীচীন হবে মনে হয় না। এই মতের সপক্ষে অবশ্য কয়েকাঁট 
কারণ উল্লেখ করা যায় । কালান;ক্রামক রীতি অনুসারে আমরা ভারতের প্রাচীন যুগের 
সমাপ্তি Ties Fa মোটামুটি ১২০০ As নাগাদ যখন হিন্দু রজেত্বের অবসানে দিল্লীতে 
THI রাজত্বের সূত্রপাত হয়। ১২০০ Aera তরাইনের যুদ্ধের পর দিল্লীতে 
স্থলতানী যুগ আরম্ভ হয় এবং তা চলে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত। সুলতানী যুগের 
শেষে আর একাঁট নতুন মুসালম বংশ (মুঘল) দিল্লীতে আরও TON বছরের কিছ;. 
বোশ (১৫২৬-১৭৫৭ ) রাজত্ব করোছিল। ফলে FATAI ও NAAA মিলে মোটা- 
TIS পাঁচশো বছর ভারতে মুসলিম আধিপত্যের যুগ চলে, এটা ইতিহাসের ঘটনা এবং 
স্বীকার্য। কিন্তু এই পাঁচ শো বছর দিল্লীতে ম:সালম আধিপত্য থাকলেও কয়েকটি 
কারণের জন্য এই ATVs ভারত ইতিহাসে মধ্য A বলাই অধিকতর সঙ্গত মনে 
হবে। প্রথমতঃ উল্লিখিত পাঁচশো বছরের এই যুগে প্রথমে তুকণআফগান, পরে 
মুঘল Teenie "দিল্লীতে রাজশান্ত করায়ত্ত করে ক্ষমতাসীন থাকলেও তুকাঁআফগান 
শাসন কালে আতি Ge সময় (১৩১০-১৩৩৫ ) এবং মুঘল আমলে একশো বছরের 
মত সময় (১৫৭৬-১৬৭৪) ছাড়া মুসালমগণ সমগ্র ভারতে রাজনৈতিক প্রাধান্য 
স্থাপন করেছিলেন এমন বলা যায় না। ভারতে AMT AGA সূচনার প্রথম 
একশো বছর (১২০০-১৩০০ ) এবং মুঘল আধিপত্যের যুগে প্রথম ৫০।৫২ বছর 
' মসালমাদগের রাজনৈতিক প্রতৃত্ব প্রায় সম্পূর্ণরূপে উত্তরভারতেই সীমাবন্ধ 
ছিল। দ্বিতীয়তঃ উত্তর ভারতে মুসলিম রাজনৈতিক প্রভৃত্বকালেও নানাস্থানে বাভন্ন 
রাজপুত বংশের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। স্বলতানী আমলেও চতুদ্দশ শতাব্দীর 
প্রথম দশক পর্যন্ত দাক্ষিণ ভারতের হিন্দুরাজ্যগুলির স্বাধীনতা প্রায় apg ছিল। 
চতুথতিঃ মুহম্মদ [বন তৃঘলকের রাজত্বকালে প্রথমে মা'বার ( Ata) অঞ্চল, 
পরে তেলঙ্গানা এবং বিজয়নগরের 'হন্দু রাজ্যগাল মুসলিম প্রভৃত্ব অস্বীকার করে 
স্বাধীন হয়ে যায় ( ১৩৪৬ শ্রীঃ)। বন্তুতঃ িজর়নগরের স্বাধীন হিন্দ; সাম্রাজ্য দাক্ষণ 
ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রায় দুশো। বছর ( ১৩৪৬-১৫৬৫ ) সগোঁরবে রাজত্ব 
করোছিল। AGTE মুসাঁলম ভারত বললে এই যুগের ইতিহাসকে সাঁঠক দৃষ্টিকোণ 


মধ্যযুগে ভারত (১২০০-১৭০৭) ১১৯ 


থেকে তুলে ধরা হবে না, কারণ এই যুগেই হিন্দ: ও মুসালম সাধকাদগ্রের প্রয়াসে 
সমন্বয়ধ্মা হিন্দ: cleat ও মুসলিম সুফিবাদের উদ্ভব ঘটেছিল। ses উল্লেখ্য, 
এই যুগেই শেরশাহ্‌ ও আকবরের ন্যায় মহানুভব শাসক জাতি-ধর্মমত নির্বিশেষে 
“মহাভারতে'র ধারণার দ্বারা উদ্ধুদ্ধ হয়ে জাতীয় এক্যপ্রয়াসের এক সমুন্নত আদর্শ 
রেখে গেছেন। জুতরাং এ যুগকে মুসলিম ভারতরুপে Tielke করলে সেই উদার 
Seas অস্বীকার করা হবে। পাঁরশেষে, মধ্যযুগের কালান;ক্রামক ধারণার স্থলে 
মুসলিম ভারতের ধারণার fetes এ যুগের হীতহাস প্‌না্লাখত হলে নিঃসন্দেহে 
তা হবে ভারতের বর্তমান ধর্মীনরপেক্ষতার আদর্শের পরিপন্থী, একথাটিও নার্ঘিধায় 
বলা যায়। 
জ্লতানী acs ইতিহাসের Sen 


তুকর্আফগাণ সমসাগাঁয়ক এীতহাঁসক সাহত্য ঃ বিভিন্ন ম:সালম রাজবংশ 
সম্পর্কিত তথ্যসম্বালিত প্রায় সমসাময়িক বেশ কয়েকটি ইতিবৃত্তের সন্ধান আমরা 
craig! Fao যুগের হীতিকত্তগুলির মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় 
{মনহাজ-উদ্দীন সিরাজের ‘তবাকৎ-ই-নাসিরি’ গ্রন্থটির । মুসলিম দুনিয়ার একটি 
সাধারণ ইতিহাস হলেও এই গ্রন্থে ১২৬৭ Ter পর্যন্ত দিল্লীর দাস বংশের বিবরণ 
fafa আছে। এই শ্রেণীর দ্বিতীয় গ্রন্থ হল ঞঁতহাসিক জিয়া-উদ্দীন বরণর 
্তারখ-ইএফরুজ-শাহী'। এতে তিবাকৎই-নাসার' গ্রন্থের সমাপ্তকাল থেকে 
PRAT তুঘলকের রাজত্বের প্রথম ছয় বৎসরের বিবরণ (১২৬৭-১৩৫৭ ait ) 
প্রদত্ত হয়েছে। িরুজশাহের নিজের রচিত ফুতুহাৎ-ই-[ফিরজশাহা’-নামক গ্রন্থে 
{তান তাঁর শাসন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এই গ্রন্থে সুলতান নিজের ধাঁ 
মনোবাত্ত ও অন্যান্য গোঁড়া সুলতানদের ধায় মনোভাবের কিছ: পাঁরচয় দিয়েছেন। 
সামস্‌-ই-সিরাজ আফিফ্‌রাচত latter? আর একখানি এই জাতীয় 
গ্রন্থ। এতে িরুজশাহের রাজত্বের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে । 'ইসাম'র রচিত 
ফুতুহ্‌-উস্‌-সালাতিন’ এই যুগের আর একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ । এতে গজনীর 
ইয়ামিনি বংশের উদ্ভব থেকে মডহম্মদ-বিন্‌ তুঘলক পর্যন্ত সুলতানাদগের 
{বিবরণ আছে | 
সেখ রিজকুল্লাহ্‌ রচিত ওয়াকিরাৎই-মস্তাকি ও ‘তারিখই-ম:স্তাক’ নামক গ্রন্থ 
দুটিতে শর ও লোদশীদগের ইতিহাসসহ আফগানাদিগের রাজত্বকালের বিবরণ আছে। 
পরবর্তীকালে ফিরিস্তা, নিজাম-উদ্দীন ও বদায়ননীর রচিত গ্রন্থগীল থেকেও 
জুলতানী যুগের ইতিহাসের নানা তথ্য পাওয়া TA I 
কয়েকজন বিদেশী লেখকের TESS সুলতান যুগের ইতিহাস জানতে সাহায্য 
' করে। এই সকল বিদেশ লেখকের গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বদর. উদ্দীনের লেখা 
কয়েকখান পুস্তক এবং শিহার উদ্দীন-আল্‌ উমারির 'মাসালিকউল্‌-আব্সার নামক 


১২০ _. ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


Se | এগঢ়াল থেকে সমসাময়িক ভারতে মুসালম সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় £ 
পরর়াজউসূ-সালাতিন', Ai তবাতবার “বূবহান-ই মাসির’, রাঁফউদ্দীন 
সিরাজাঁর “তাজাকরাংউল্‌মুলুকত প্রভূত win age এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | 
পারসিক দূত আবদুর রজ্জাকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে সুলতানা যুগে Tater প্রদেশের 
সাধারণ অবস্থার বিবরণ জানা যার । পরয়াজ-উস্‌-সালাতিন' গ্রস্থাটতে বখাঁতয়ার 
খলজীর বঙ্গদেশ অভিযানের কাঁহনী থেকে ১৭৮৮ সাল পর্যন্ত বাঙলার রাজনোতক 
বিবরণ াঁপবদ্ধ আছে । 
পর্যটকদের বিবরণী ৪ সুলতানী আমলে বেশ কয়েকজন ?বদেশী ভ্রমণকারী ভারতে - 
এসৌছিলেন। তাঁদের রচিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে আমরা সেযুগের ভারতের রাজনৈতিক, 
সামাজক ও ASCs অবস্থার একটি চিন্র পাই । এই সময়ের বিদেশী পর্যটকাঁদগের 
মধ্যে AATA উল্লেখ করতে হয় উত্তর আঁফ্রকা থেকে আগত ইবন্‌ বতুতার নাম | 
ইবন: বতুতা তাঁর “রেহ্‌লা” (Travels) নামক গ্রন্থে মুহম্মদ-বন তুঘলকের রাজত্ব 
“কালের রাজনৈতিক ঘটনাবলী-লীপবদ্ধ করেছেন। তান 1বচার-সংক্রান্ত, সামারক এবং 
অর্থনোতক ও সামাজিক অবস্থার বিবরণ দিয়েছেন |. দেশের ডাক-ব্যবস্থাঃ পথ-ঘাট, 
যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিজ উৎপাদন Donte বিষয়ের উপরে feta আলোকপাত 
করেছেন। ইবন বতুতার পরেই 'বিদেশীদিগের মধ্যে উল্লেখ করতে হর আল-কালকা 
জুশ্দির ‘সুভ্‌-উল_-আশা’ নামক গ্রন্থাট । এই গ্রন্থে তান চতুর্দশ শতকে ভারতের সাধারণ 
অবস্থার একাট বর্ণনা দিয়েছেন | 
কয়েকজন ইউরোপীয় পর্যটক এ যুগে ভারতে এসেছিলেন । তাঁদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হলেন মাকোঁ পোলো, নিকোলো FeO, আ্যথানাসিরাস্‌ নিকিটিন, 
বারথেমা, বরবোসা ও পায়েস্‌। মাকোঁ পোলো ত্রয়োদশ শতকের শেষাঁদকে ভারতে 
এসেছিলেন | নিকোলো sb facta একজন ইটালীয় । ?তাঁন ১৪২০ খাস্টান্দে দাঁক্ষণ 
ভারতের বিজয়নগর রাজ্যটি পাঁরদর্শন করেন। তাঁর ভ্রমণের বিবরণ থেকে আমরা 
[বজয়নগরের Gay ও সমৃদ্ধির পাঁরচর পাই । আলব্কাকের লিখিত পর্তুগীজ 
ইতিবৃত্ত থেকে পর্তুগীজদের সঙ্গে গুজরাটের সুলতানের সম্পর্কের Teac জানা যায়। 
AAAS দত আবদুর রজ্জাক ও রুশ বাঁণক 'নাঁকাঁটন দক্ষিণ ভারতের তৎকালীন অবস্থা 
. সম্বন্ধে বিবরণ রেখে গেছেন | াঁকিটিন বাহমনি সাম্রাজ্য পাঁরভ্রমণ করে (১৪৭০ প্রাঃ ) 
এ রাজ্যের একাঁট বিবরণ লিখে গেছেন । 
মুদ্রা ও AAG কীর্তঃ সুলতান’ যুগের ইতিহাসের উৎসরুপে TAM গুরুত্ব 
উপেক্ষণীয় নয় । জনৈক এ্রীতহাঁসক লিখেছেন, “যে সকল স্থানে মুদ্রণ ছিল একেবারেই 
অজ্ঞাত, সেখানে এই সকল প্রতীক Tiss মুদ্রাীল প্রত্যেক বাজারে slay হয়ে 
ইস্তাহার ও ঘোষণাপন্ররূপে মানুষের উদ্ভাবন? শান্তির পারচয় প্রদান করছে।” ব্রিটিশ 
মিউজিয়াম, ভারতীয় {মিউজিয়াম ও অন্যান্য ঈমউঁজিয়ামে এই queria রক্ষিত আছে । 


ee SET ioe 
*স্যার হেনার এীলয়ট্‌ ও অধ্যাপক জন ডাউ 


মধ্যযুগে ভারত (১২০০-১৭০৭) ১২১ 


সুলতানা আমলের স্থাপত্য-কীর্তির নিদর্শনগযীলও এ যুগের ইতিহাসের উপাদান, 
রূপে গণ্য হতে পারে! এই সকল স্থাপত্যকীর্তর মধ্যে দিল্লীর কৃতবাঁমনার, আলাই 
দরওয়াজা, জৌনপ্‌রের আতাল-মসাজদ্‌, আগেদাবাদের জাম-ই-মসাঁজদ, পাণ্ডুয়ার 
আঁদনা মসজিদ, গৌড়ের সোনা wie, কদম T, বিজাপুরের গোল গম্বুজ, 
দৌলতাবাদের চাঁদ মিনার প্রভূত সেযুগের বৈষায়িক ও সাংস্কাতিক উন্নাতর পাঁরচর 
প্রদান করে। 

এ যুগের বিখ্যাত ফার্সাঁ কাঁৰ আমীর খস্রুর লেখার মধ্যে আমরা অনেক 
গর্বপূর্ণ Sterns তথ্য পাই। তাঁর ais াজাইন-উলফুতৃছত নামক ATT 
থেকে আলাউদ্দীন খলজোর রাজত্বকাল সম্বন্ধে অনেক বিষয় জানা যায় ।* 


সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিক হতে পাশ্চম ভারতের সম্‌দ্ধ বন্দরগযীলর উপর আরব- 
দিগের লব্ধ দৃষ্টি ছিল। Faw পুলকেশীর সময়ে আরবরা প্রথমে একাঁট আঁভবান 
পাঠিয়োছিল (আঃ ৬৩৭ প্রাঃ )। এরপর তাঁরা গুজরাটের দেবল উপসাগর এলাকার 
আরও আভিষান প্রেরণ করে | 

fiaa £ আরবরা বিজয় অভিযানে NDSA জয় করে Tar, অঞ্চলের 
জানা যায়, হিউয়েন সাঙের সময় 'হিন্দুশাহীয় বংশের সিংহাসন 


দিকে অগ্রসর হয়। 
ছিল একটি HGH বংশের অধিকারে, পরে ব্রাহ্মণ AATRE Sb সেখানে একটি নতুন 
বংশ স্থাপন করেন। চাচের পর তাঁর পত্র দাহর বা দাহির সিংহাসনে বসেন । এাঁদকে 


ইরাকের শাসনকর্তা আল-হজ্জাজ্‌ দেবল বন্দরের জলদন্াঁদগের ক্রমাগত উৎপাতে 
রুষ্ট হন! তিন fra বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। প্রথম দিকের আরব, 
অভিযানগ্যাল দাহির প্রতিহত করেন । অবশেষে SASH রাজাকে শাস্তিদানের 
ত ও জামাতা মূহদ্মদ-ইবন্‌ কাশিমের উপর ভার দেন। 


উদ্দেশ্যে হজ্জাজ্‌ তাঁর ভাতুদ্পন 
কাশিম দেবল বন্দর এবং আরও কয়েকটি শহর ও দুর্গ জয় করে TA পাশ্চমতীর 


পর্যন্ত অগ্রসর হন । এই সমর দাহিরের পক্ষভুক্ত কয়েকজন রাজা: ও কছনসংখ্যক 
অসম্তুষ্ট বোগ্ধভিক্ষ: আরবাঁদগের সঙ্গে যোগ দিয়ে সহায়তা করে! ফলে কাশম 
সহজেই fae; অতিক্ৰম করে দাহিরের সেনাদলকে আক্রমণ করেন। দাহির বীরত্ব 


সনের fafao “History of India as told by her 
own Historian” ( ¥ খণ্ড )—4 যুগের ইতিহাস রচনায় বিশেষ সহায়ক । MPA এই গ্রন্থের 
{বাভিন্ন খন্ডে ফাসাঁ লেখা ও সার FEAT অনুবাদ FS ক'রে আমাদের অনেক তথ্য জানতে 
সাহায্য করেছেন। Hodivala fafas 1 “Studies In Indo-Muslims History” গ্রন্ুখানিও 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | [০7৩-0016-এর ‘Babar’ SAAR থেকে লোদী বংশের পতন সম্বন্ধে 


প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায় f 


৯২২ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ“ ) 


সহকারে বাধা দেন কিন্তু পরাজিত ও নিহত হন (৭১২ শ্রীঃ)। দাহিরের বিধবা 
পত্নী দুর্গ রক্ষায় প্রবল সংগ্রাম করেন কিন্তু পরাজিত হন এবং আত্মাহাীত দেন। 
এরপর আরবরা TST পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং সিন্ধুর সমগ্র নিয় উপত্যকা আঁধকার 
করে। কাশেমের পরবরাঁ শাসকের অধীনে আরবরা মাড়বার, ব্রোচ, উজ্জায়নী সহ 
È ও গুজরাট আঁধকার করে। [তবে আরবাঁদগের Tate দাঁক্ষণে প্রাতিহত 
করে AAT এবং পরে প্রাতিহার বংশীয় রাজপুতরা । উত্তরে তাদের অগ্রগাঁত 
রুদ্ধ করেন কাশ্মীরের ককেটি বংশীয় রাজারা । ফলে আরবাঁদগের আঁধকার সিন্ধু 
অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ACF । * 

ফলাফল £ আরবাঁদগের 'সন্ধুজয় ভারতের ইতিহাসে গুরুতরপর্ণ__একথা 
বলা যায় না। এঁতিহাসিক লেনপুল আরবাঁদগের সম্ধূজয়কে বলেছেন, “ভারতের 
ইতিহাসের একাঁট কাহিনী এবং ইসলামের ইতিহাসে একাঁট নিষ্ফল 'বজয় ৷” 
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, “আরবাদগের Pre সাং্কতক দক থেকে 
MARBRÉ, কারণ এই সংস্পর্শ আরব ও ভারত এই দুই অঞ্চলের মানুষের ধ্যানধারণার 
আদ্ান-প্রদানে সাহায্য করোছল এবং এইভাবে ভারতীয় সংস্কাতির বীজ বাঁহভারিতে 
RIVA পড়ে । আরবগণ হিন্দুদের নিকট থেকে ভারতীয় দর্শন, ভেষজাঁবদ্যা, গাঁণত, 
জ্যোতিষ এবং লোকগাথার সম্বন্ধে নতুন জ্ঞান অর্জন করে এবং সেই জ্ঞান ইউরোপে 
নিয়ে যায়। সমসাময়িক আরব লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায়, আরব 
উপাঁনবোশকগণ*এবং তাদের হিন্দ; প্রতিবেশীরা শান্তি ও সৌহাদযসাত্রে আবদ্ধ হয়ে 
দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করেছিলেন। আমির খসর; উল্লেখ করেছেন যে একজন 
আরব জ্যোতীর্বদ বারাণসীতে দশবৎসর যাবৎ জ্যোতার্বিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন । 


Ss মুসলিম শাসনের স্ুত্রপাত 
সংলতান মহ্মহদ-_তাঁর আক্রমণের ফলাফল-_ভারতাঁয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা 
সম্পকে আল্‌-বেরুনী 


TH আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অবস্থা ঃ ইস্‌লাম- 
ধমবিলম্বী আরবাঁদগের সিন্ধুজয় ভারতে মুসলিম বিজয়ের AATEC গণ্য হয় নাই। 
কারণ আরবাঁদগের সিম্ধুজয়ের প্রভাব স্ুদরপ্রসারী ছিল না। দ্বাদশ শতকের 
শেষদিকে আফগানিস্তানের অন্তর্গত ঘোর (sae বলা হয়) রাজ্যের GT আঁধপাঁত 
মুইজ-উদ্দীন মূহ্মদবন-সাম (মুহম্মদ ঘোরা ) কর্তৃক দিল্লীর চৌহান ahs 
( তৃতীয় ) পৃঁথিবরাজের পরাজয় ভারতে মুসালম. শাসনের সমন্রপাতরূপে গণ্য হয়। 


আমাদের তুলে ধরতে হবে একাদশ-দ্বাদশ শতকে ভারতের বহ:ধা-ীবভন্ত রাজনোতক 
চিত্রাটকেই। 
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অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে উত্তর ভারতে প্রাধান্য লাভের জন্য 'শুরু হয়েছিল পাল- 
প্রাতহার ও রাষ্টরকুটাদগের মধ্যে “ত্রিশন্তিপ্রতিদ্বদ্দ্বিতা”; কিন্তু প্রায় দশো বছর 
চললেও (৭৭০-১০০০ Ae) এই প্রাতিদ্বান্দতার ফলে উত্তর ভারতে কোন এঁক্যবদ্ধ 
সাম্রাজ্য গড়ে উঠে নাই । এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে এবং দক্ষিণ ভারতে চালুক্য ও 
চোলাদগের অধীনে আণ্িক সামাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল । চোলগণ প্রায় দশো বছর 
(১০০০-১২০০ খ্রীঃ) দক্ষিণ ভারতে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের আঁধকার? হয়েছিল 
কিন্তু চোল প্রভুত্ব উত্তর ভারতে কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই। ফলে মসলিন 
আক্রমণের প্রাক্‌-কালে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে আমরা উত্তর ভারতে কোন এক্যবদ্ধ 
সাম্রাজ্যের সন্ধান পাই না। এইসময়ে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার যে চিত্র আমরা 
পাই তা হল অনৈক্যে TA “খণ্ডাচ্ছন বিক্ষিপ্ত” এবং পরস্পর বিবদমান কতকগুলি 
স্বাধীন রাজ্যের আস্তত্ব। এই অবস্থা দেশী আক্ুমণকারীর পক্ষে বিশেষ সহায়ক 
হয়োছিল, একথা বলাই বাহুল্য ৷ 

মুসলিম আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতের স্বাধীন রাজ্যগালর মধ্যে প্রথমে উল্লেখ 
করতে হয় পাঞ্জাবের উদভাণডপনরের ( ওহন্দের, বা ভাঁতনদার ) ) হন্দুশাহা বা শাহায় 
রাজ্যাট | একাদশ শতাব্দীর সচনায় এখানে অধিষ্ঠিত ছিলেন রাজা জয়পাল (৯৬৫ 
__১০০২ aig)! উত্তর পশ্চিম ভারতের প্রবেগপথে aatas এই Fa রাজ্যটি 
ছিল ভারতের RATA ন্যায়! দ্বারক্ষার দায়িত্ব পালনে শাহী রাজ্যের রাজারা যে 
ভূমিকা পালন করে গেছেন তা চিরদিনই তাঁদের গৌরবের স্বাক্ষর বহন করবে, সে 

য় সন্দেহ নাই। 
বয়ে মে গার উপত্যকার দুটি METI রাজপতে রাজ্যের উল্লেখ করতে হয়। 
এই দুটি হল 'দল্লী-আজমাঢ়ের চৌহান বা চাহমান প্রাজ্য এবং কাশী-কনৌজের 
গাহড়বাল রাজ্য | মুসলিম আক্রমণের প্রাক্‌-কালে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দিল্লীর 
[সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন গার্বত চৌহান নপাঁত তৃতীয় প্াথবলাজ (১১৭৭-৯২ রাঃ) 
তাঁর প্রাতবেশ' গাহড়বাল রাজ্যে ছিলেন রাজা জয়চন্দ্র ( ১১৭০-১১৯৩ খ্রীঃ )। কিন্তু 
man পৃখিৱরাজ ও কনৌজের জয়চন্দ্র_এই দুজন শক্তিশালী হিন্দু নৃপাতির মধ্যে 
কোন সদ্ভাব ছিল না। বরং পারিবারিক কলহের WA তাঁরা ছিলেন পরস্পরের প্রাঁত 
শ্রুভাবাপন্ন । তাঁদের পারস্পারক বৌরতা বিদেশী আক্রমণকারীর পক্ষে ক্ষমতা 
অধিকার করতে বিশেষ সহায়ক হয়োছল। 

সুলতান মাহমুদের ভারত আঁভযান ৪ গাঙ্গেয় উপত্যকার চৌহান ও গাহড়বাল 
রাজ্য দুটি ছাড়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও কয়েকাঁট শন্তিশালী রাজপুত রাজ্য 
ছিল। এই রাজ্যগ্যালর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মধ্যভারতে কলচুরীদগের চেদীরাজ্য, 
জেজাকতুন্তির বান্দেলখন্ডের চন্দেল্স রাজা, পরমারাদগের অধানে উজ্জীয়িনীর মালব 
রাজা, গুজরাটের চৌলুক্য বা সোলান্ক রাজ্য এবং মেবারের গুহিলোট বংশীয় 
রাজাটি। এছাড়াও ছিল পরবতী পালরাজাদিগের অধীনে বিহারের মগধরাজ্য এবং 


এবং 


১২৪ ইতিহাসের কাহনী (ভারতবর্ষ) 


বাঙলার সেনবংশীর Wal ভারত যখন রাজনৈতিকভাবে এইরূপে বহুধাণাবাচ্ছিলন 
তখনই ভারত আক্রমণে SAY হলেন আফগানিস্তানের অন্তর্গত ক্ষুদ্র গজনী রাজ্যের 
al অধিপতি সুবাঁন্তাগন ৷ 
Rehr প্রথমে পাঞ্জাবের ferent রাজ্যাট আক্রমণ করলেন। শাহীরাজ 
‘জয়পাল পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন । পরে প্রাতবেশী হিন্দুরাজাদিগের 
সাহায্য নিয়েও জয়পাল পরায় পরাজিত হন। সব্টান্ডীগনের মৃত্যুর পর তাঁর পত্র 
মাহমুদ গজনীর সুলতান হন (৯৯৮ গ্রীঃ)। sigs আছে তান সতের বার ভারত 
আক্রমণ করোছলেন (১০০০-১০২৬ afi ) এবং প্রাতবারই বধমাঁদের সম্পাত্ত লুণ্ঠন, 
হত্যা ও ধ্বংসলীলায় মত্ত হন। 
soos খ্রীষ্টাব্দে মাহমুদ এক শান্তশালা বাঁহনীসহ জয়পালের রাজ্য আক্রমণ. 
' করে জরপালকে পরাঁজত করেন | পরাজয়ের গ্রান সহ্য করতে না পেরে জয়পাল 
আত্মহত্যা করলেন (১০০২. শ্রীঃ)। জয়পালের মৃত্যুর পর তাঁর পাত্র আনম্দপাল 
উত্তর ভারতের ন্দ:রাজাদের সাহায্য নিয়ে এক বিশাল বাহিনী গঠন করেন কিস্তু 
ওরাইহিন্দের যুদ্ধে তান মাহমুদের নিকট পরাজিত হন (১০০৯ গ্রীঃ)। এরপর 
নগরকোটের (কাংড়ার) TSM দূর্গাটর পতন হয় এবং Ales বিপুল সম্পদ 
মসালমাঁদগের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নিয়ে প্রথমে আনন্দপাল, 
পরে তাঁর পত্র ভ্রিলোচনপাল মাহমুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পারচালনা করতে লাগলেন | 
চন্দেল্ল নূপাঁত 'বিদ্যাধর 'ন্রলোচনপালের পক্ষে যোগ দিলেন কিন্তু মাহমুদ যুদ্ধে 
জয়া হন (১০১৯ খীঃ)। 'ভ্রিলোচনপালের পাত্র ভীমপাল মাহমুদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে অটল ছিলেন। অবশেষে ১০২৬ ase তাঁর মৃত্যু হলে শাহী রাজ্যাট 
মাহম;দের সাম্রাজ্যভুন্ত হয়। 
এরপর মাহমুদ একাদকুমে উত্তর ভারতের নানাস্থানে তাঁর লণ্ঠন ও ধ্বংসলীলা 
অব্যাহত রাখেন। তান মুলতান, ভাতন্দা, থানে*্বর, মথুরা, কনোঁজ, কালঞ্জর 
প্রভাত জয় করিলেন বাজত রাজ্যের রাজারা মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করে আত্মরক্ষা 
করলেন। 
ভারতে জুলতান মাহম.দের সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিযান হল সোমনাথ মান্দির 
লুণ্ঠন (১০২৫-২৬ ais) 1 মন্দিরের alos বিপুল ধনরাশির কাঁহনী শুনেই 
মন্দির আক্রমণে aap হয়োছলেন মাহআন্দ। অবশ্য বিধমর্ঁদেরকে শান্তি 
দানের উদ্দেশ্যও ছল তাঁর । সোমনাথের সুদৃশ্য মান্দরাট ছিল গুজরাটের উপকুলে 
আরবসাগরের তারে । মান্দরের অভ্যন্তরে “লঙ্গম’ ছিল হিন্দুদের একটি পাঁবন্র বিগ্রহ | 
কয়েক হাজার ব্রাহ্মণের অনুরোধ-উপরোধ এবং আনাহলবাড়ার রাজা ভীমদেব ও 
অন্যান্য হন্দ; রাজার বাধাদান অগ্রাহ্য করে মাহমুদ সসৈন্যে মাঁন্দর লণ্ঠন করলেন, 


বিগ্রহাটও ধ্বংস করলেন । মন্দিরের যাবতীয় ধনরত্ব রাজধানী গজনীতে প্রোরত হল। 
Jeera 
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মধ্যযুগে ভারত (১২০০-১৭০৭) ১২৫ 


তাঁর মৃত্যু হয় । মৃত্যুকালে বোখারা ও সমরখন্দ থেকে গুজরাট এবং গঙ্গা-যমননার 
দোয়াব পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য রেখে যান তান | 
মাহমুদের ARSA ল্‌নঠনকার্য, নির্মমভাবে বিধমর্ হত্যা, মান্দর ধ্বংস ইত্যাদি 
ঘটনা থেকে তাঁকে একজন নিষ্ঠুর ল:ণ্ঠনকার দস্থ্যরনপে মনে হওয়াই স্বাভাঁবক, কিন্তু 
তাঁর piacaa নানা সদগুণের পাঁরচয়ও আমরা পাই । তানি ছিলেন বিদ্যোতসাহী ও 
£শল্পরীসক.। তাঁর সভায় BaTiO মধ্যে ছিলেন আলবেরুণী ৷ ইনি 
ছিলেন গাঁণতন্ঞ, দাশশীনক, জ্যোতীর্বদ ও সংক্কৃতজ্ঞ পাঁডত। “শাহনামা’ কাব্যের 
রচাঁয়তা ফিরদৌসী ছিলেন মাহমুদের প্রিয়পাত্র ৷ 
ফলাফল £ সুলতান মাহমুদ একটি মাত্র প্রদেশ পাঞ্জাব গজনীর সাম্রাজ্যভুন্ত 
করেছিলেন, তাও বাধ্য হয়েই। GY এটা মনে করলে ভুল হবে A ভারতে তাঁর 
আভিযানগুলির কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। তিনি এই দেশের সম্পদ শোষণ 
করোছিলেন এবং আঁত ভয্নাবহরুপে এদেশের সামরিক শাঁন্তকে নিঃশেষ করে দিয়োছলেন। 
মাহমুদের গজনভী বংশের দ্বারা পাঞ্জাব আধকারের ফলে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ-. 
পথের চাঁবাটই বাঁহঃশন্তির হাতে তুলে দেওয়া Valet! TRATTA অভিযানের 
ATN বছর পরে যে চূড়ান্ত সংঘর্ষের ফলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় ম্‌সালমদিগের আঁধকার 
প্রসারিত হয়োছল সেই সংঘর্ষের পথ প্রশস্ত করে দিলেন ATR | 
MARD: MAARA ভারতে এসোঁছলেন মাহমন্দের অন:চরদের সঙ্গে 
এবং কিছুদিন ভারতে অবস্থান করে দেশে ফিরে যান। দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তান 
একখান গ্রন্থের আকারে তাঁর ভারত অভিজ্ঞতার {বিবরণ রেখে গেছেন। তাঁর. ণকতাব্‌- 
উল: হিন্দ গ্রন্থ প্রদত্ত বিবরণ থেকেজানা বায়, তখন ভারত ছিল কতকগ্যাল ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র স্বাধীন (অনেক সময় পরস্পর-ববদমান ) রাজ্যে Tee! গুরুত্বপচর্ণ রাজ্য 
feat PR, মালব, গুজরাট, বঙ্গদেশ ও কনৌজ। সমাজে জাঁতভেদ প্রথা তখন 
কঠোরভাবে পালত হত। বাল্যাববাহ ও সতীদাহ প্রথা প্রচালত ছিল । বিধবা বিবাহ 
অনুমোদিত ছিল না। সমগ্রদেশেই মযার্তপূজার প্রচলন ছিল। আলবের;ণী 
লিখেছেন; “সমাজের ইজরশ্রেণীর মধ্যে বহাববাহ প্রথা প্রচলিত ছিল কিন্তু কৃষ্টিবান্‌ 
শ্রেণীর মানুষ মনে করতেন ঈশ্বর এক, অনন্ত ও অসীম, তাঁর আরম্ভও নাই, শেষও 
নাই। তান দর্বশীল্তমান সর্বজ্ঞ এবং সকলের জীবনদাতা ৷” তখনকার বিচার 
ব্যবস্থা ছিল উদার ও আদর্শীনষ্ঠ। দণ্ডাবাধ ছিল নমনীয় । অপরাধীর শান্ত হত 
অপহৃত দ্রব্যের মূল্য অন্যায় | IATA অপরাধে অঙচ্ছেদের বিধান ছিল। করভার 
ছিল লঘু | উৎপন্ন শস্যের এক যচ্ঠাংশ মাত্র রাজস্ব দিতে হত। ব্রাক্মণরা করপ্রদান 
পেতেন। 
টি অভিযানের ফলে গুরুতর ক্ষতির উল্লেখ করে আল্‌বেরদণী 
দিখেছেন, “MEAT দেশের aay RTRA বিধ্বস্ত করেছেন। এই জন্যই 
এ একটা Tape নষ্ট হয়েছে । এই কারণেই 
fear cia মনে মুমালমদের বিরুদ্ধে « ee 


১২৬ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


আমাদের বিজিত অঞ্চল থেকে হিন্দুদের জ্ঞান-বিজ্ঞান বহুদূরে সরে গেছে।” 
“আলবেরঃণীর মতে শাহন্দুদের প্রধান দোষ ছিল তাঁদের সম্পূর্ণ“ ববাচ্ছন্নতা, বহিজগৎ 
ন্বন্ধে তাঁদের অজ্ঞতা, অন্যান্য মানুবদের তাঁরা. বলেন 'গ্লেচ্ছ” এবং তাদের সঙ্গে কোন 
যোগাযোগও রাখেন না । 


mAs স্ুলত্তালী SSS 


সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর (১০৩০ Zz ) পর তাঁর বংশধরাদগের মধ্যে AIAT 
শুর; হর । মধ্য এঁশয়া থেকে সেলজুক তুকীরদের ক্রমাগত আক্রমণের চাপ বাড়তে 
. থাকে । এই অবস্থায় গজনভা রাজ্যের রাজধানী পাঞ্জাবের লাহোরে স্থানাস্তারত করা 
zal fey উত্তরের ক্ষুদ্র ঘোর (IAS বলা হত) রাজ্যাট ইতিমধ্যে প্রবল হয়ে 
- উঠল। 
মহম্মদ ঘোরী £ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষাঁদকে গজনী রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে 
ঘোরের শাসনকর্তা গয়াস্‌-উচ্দান মহম্মদ (ধিনি প্রথমে গজনীর অধীনে একজন 
সামন্ত ছিলেন) গজনী অধিকার করলেন এবং তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুইজ-উদ্দশন 
মহম্মদকে (বান পরে মহম্মদ ঘোরী নামে পাঁরচিত হন) গজনীর শাসনকতাঁর পদে 
Trae করলেন ( ১৯৭৩ গ্রীঃ )। ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোর গজনভী বংশীয় শাসককে 
পরাজিত করে পেশোয়ার জয় করেন। পরে লাহোর অধিকার করে মাহমুদের 
বংশধরকে হত্যা করেন ( ১১৯২ Als )। 
মহম্মদ ঘোরী ভারতের অভ্যন্তরে একাধিকবার আভষান পরিচালনা করলেন। 
শাতশালী চাহমান (চৌহান) বংশীয় নূপাত তৃতীয় পৃখিবরাজের সম্মুখীন হলেন 
ঘোরা । দিল্লী-আজমীরের আঁধপতিরূপে গঙ্গা-বমুনা-দোয়াবের উপর মুসালম আক্রমণ 
প্রাতরোধের করবার দায়িত্ব ছিল পৃথিবরাজেরই । ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম 
IEY মহম্মদ ঘোরা পরাজিত হলেন। আহত হয়ে [তান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে 
বাধ্য হলেন। ভারত্ভয়ের লক্ষ্যে অবিচল থেকে তিনি নতুন করে সৈন্য সংগ্রহ 
TAT পরের বছরই তিনি আবার পৃথিবরাজের সম্মূখীন হলেন। অন্ততঃ ১৫০জন 
সামন্ত রাজপুত পৃথিবরাজের পক্ষে যোগ দিলেন | একমাত্র যানি দূরে সরে রইলেন 
তিনি হলেন গাহড়বাল (রাঠোর ) বংশ রাজা জযনদর(যাঁর সঙ্গে পাাথনরাজের শত্রুতা 
ছিল স্থাবাঁদত)॥: তরাইনের তীর যুদ্ধে পৃথিনরাজ পরাজিত এবং নিহত হলেন 
(১১৯২ শ্াঃ)। মহম্মদ ঘোরা দিল্লীর পার্ববতর্শ আজমীর ও অন্যান্য শহরগ্ল 
একে একে অধিকার করলেন । .. 
তিনি ১১৯৪ Aster কনৌজের নিকটে চান্দোয়ার নামক স্থানে চূড়ান্ত যুদ্ধে 
জয়চন্দ্ৰ পরাজিত ও নিহত হলেন। এর পর ঘোরা বারাণসশী আঁধকার করলেন এবং 
TARE ধ্বংস করে তার স্থানে মসজিদ tants করলেন। এর পর felt ভারতে 
অধিকৃত অঞ্চলগুলির ভার তাঁর বিশ্বস্ত WAST কুত্ব-উদ্দীন আইবকের হস্তে ন্যস্ত 


মধ্যযুগে ভারত (১২০০-১৭০৭) ১২৭ 


করে বিপুল পাঁরমাণ aide সম্পদসহ গজনীতে ফিরে গেলেন। কুতব্‌-উদ্দীন 
কালঞ্জরের দুগ“ট অধিকার করলেন। 

মহম্মদ ঘোরার অপর অনূচর ইখাঁতয়ার-উদ্দীন-মহম্মদ-বিন-বখৃতিয়ার খলজী 
পূর্বভারতে মুসলিম অধিকার প্রসারিত করতে উদ্যোগী হলেন। এতিহাসিকাদগের 
অমনুমান, সম্ভবতঃ এই সময় পরবর্তী পাল বংশের বিলোপ ঘটে এবং কনৌজের 
গাহড়বাল বংশও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে কোন যোগ্য শাসক তখন না থাকায় 
আঁত সহজেই বিহার মহুসালগাঁদগের কবাঁলত হল। বিহার জয়ের পর সম্ভবতঃ 
১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বখাতয়ার খলজী মাত্র ১৭ জন অগ্রবর্তা অশ্বারোহী সেনাসহ Twists 
সেনরাজধানী নদীয়ায় Gates হন। নদীয়া সহজেই বখাঁতয়ার খল্‌জি আঁধকার 
করে নেন। অপ্রস্তুত লক্ষ্মণ সেন পলায়ন করে পর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। সেখানে 
তাঁর বংশধরগণ পরে অনেক বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্ব করোছলেন ।* 

কুতব্‌-উদদীন £ 

উদ্দীন আইবক fetes তুকাঁআমর ও মহম্মদ ঘোরার অন্যান্য 

 সেনাপাঁতাঁদগের সম্মতিরূমে ‘সুলতান’ উপাঁধ গ্রহণ করে দিল্লীতে স্বাধীন সুলতানী 
বংশের সূচনা করলেন। 'ঘোর"_-রাজ্যাট অবাস্থিত ছিল গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী 
পর্বতসচ্কুল আফ্গানিস্থানে, তাই মহম্মদ ঘোরীর বিশ্বাসভাজন সুলতান ও তাঁর 
বংশধরদের তুকাআফগান বলা হয়। Race দিল্লীতে স্বাধীন সুলতানা বংশের 
রাজত্ব শুর হোল (জুন, ১২০৬ শ্রীঃ)। যেহেতু কুতব্-উদ্দীন ও তাঁর পরবরঁ 
শাসক ইলতুর্থমশ্‌ এবং তাঁর কিছ; fog; উত্তরাধিকারীও ছিলেন প্রথমে ক্রীতদাস, 
তাই এ*দের বংশ ইতিহাসে “দাস রাজবংশ” নামে পাঁরাচিত হয়েছে। 

কৃতব্‌-উদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে অধাণ্ঠত হলেও অন্ততঃ দুজন ior বিনা 
বাধায় তাঁকে মেনে নিতে. প্রস্তুত টছলেন না। এ'রা 'হলেন মূলতানের শাসনকর্তা 
নাসির-উদ্দীন কুবাচা এবং কিরমানের শাসনকতাঁ তাজউদ্দীন ইলদুজ। নিঃসন্তান 
অবস্থায় ঘোরার মৃত্যুর পর তাজ-উদ্দীন গজনী অধিকার করেন। পরে কুতবৃউদ্দীন 
তাঁকে পরাঁজত করে গজনীতে কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। কিন্তু নিজের সৈন্যাদগের 
বিদ্রোহের দরুন তাঁকে গজনী ত্যাগ করে লাহোরে আশ্রয় নিতে হয়। এর অল্প পরেই 
pia’ (পোলো) খেলতে fora ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে তান অকস্মাৎ 
মত্যুমযুখে পাঁতত হন ( নভেঃ ১২১০ ATs )। 

কৃতব্‌-উদ্দীন তার বদান্যতার জন্য’ ‘লাখবেখ্শ’ (লক্ষের দাতা) রুপে পাঁরচিত 
ছিলেন। দিলা ও আজমণরে প্রাতাঁষ্ঠত তাঁর দুটি মসাঁজদ ইসলাম ধর্ম ও শিষ্পকলার 
প্রাতি তাঁর অন;ুরাগের পরিচয় বহন করছে। 

কৃতব্‌-উদ্দীনের মত্যুর পর ইলতুৎমিশ্‌ সুলতান হলেন (১২১১ Ae ) 1 

3 z ০২ খ্রীঃ alos ৎ-ই-নাঁসাঁর ) ১৭ জন অধ্বারোহাী নিয়ে 

৮৭ m aon es 15 faces প্রীতহাঁসকগণ তা প্রকৃত ইতিহাসের 

সঠিক উপস্থাপন বলে মনে করেন না। 

ইতি (IX)—s 


১২৮ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


Sager? স্থলতানা লাভ করেই ইলতুৎসিশ: কঠিন পরিস্থিতির seca 
হলেন। তাঁর aforan প্রত্যেকেই নিজ নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তংপর হলেন। 
আহি মদনি খল্জী ইতিমধ্যেই দিল্লীর 
কর্তৃত্ব নিজের করায়ত্ত করে 'নিয়োছলেন। 
নাসির-উদ্দীন PAST মূলতান ও লাহোর 
অধিকার করে সমগ্র পাঞ্জাবে কর্তৃত্ব স্থাপনে 
উদ্যোগী হলেন। তাজ-উদ্দীন ইলদঢজ 
নিজেকে মহম্মদ ঘোরার উত্তরাধিকারীরংপে 
ঘোষণা করে সমগ্র ভারতের উপরে তাঁর 
সার্বভৌম কর্তৃত্ব দাঁব করলেন । 

. চতুঁদ'কে শত্র;-পারিবেষ্টিত হয়ে ইলতুখীমশ্‌ 
সাহস ও ব্যাম্ধমত্তার পারচয় দিলেন। তান 
প্রথমে বিদ্রোহী সামন্ত নায়কদের বশীভূত 
করে দিল্লী, অযোধ্যা ও বারাণসী প্রভৃতি 
জেলাগযীলতে তাঁর কর্তৃত্ব স্থাপন করলেন। 
এরপর অন্যন্য প্রবল প্রাতদন্বীদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। ১২১৬ খ্রীষ্টাব্দে 
তাজউদ্দীন ইলদুজ ইলতুংমিশের হস্তে পরাজিত ও নিহত হলেন। পরের বৎসর 
ইলতুৎমিশ্‌ নাসর-উদ্দীন কুবাচাকে বিতাড়িত করে লাহোর অধিকার করলেন। এই 
ভাবে ইলতুৎমিশের প্রতিদ্বন্দ্বিগণ একে একে VATS হল। সুলতানার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা 
ভোগের তাঁর আর কোন আভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধক রইল AT | 

কিন্তু এই সময় ইলতুৎমিশের সম্মুখে দেখা দিল এক নতুন বিপদ । পরাজিত 
RSR শাহের প্র জালাল-উদ্দীনকে পকশ্চাদ্ধাবন করে মোঙ্গলরা সসৈন্যে উপাস্থত হল 
ইলতুৎমিশের সাম্রাজ্যের একবারে দ্বার প্রান্তে ( ১২২১ গ্রীঃ)। মোঙ্গলদের নেতা ছিলেন 
D খাঁ, যার নাম শুনলেই দেহের রন্ত হিম হয়ে যেত। ইলতুরথমশ জালাল 
উদ্দীনকে মোঙ্গলদের বিরদ্ধে সাহায্য করতে অস্বীকার করায় দেশ এক সমুহ বিপদের 
হাত থেকে রক্ষা পেল। মোঙ্গল-আক্রমণ দিলীর সুলতানা বংশের পক্ষে এক" হিসাবে 
আপীবাদ রুপ হয়োছল, কারণ সর্বদা মোঙ্গল আক্রমণের বিভগীষকার দরুন অভিজাত 
বংশায় ম.সালমগণ দিল্লীর সিংহাসন রক্ষায় সুলতানের চার পাশে ÅSTA হতে 
বাধ্য হয়োছলেন। 

TIOR পতনের পর ইলতুত্মিশ্‌ বাংলাদেশের দিকে দ:ণ্টি দিলেন | তাঁর afora 
আলামদনি খলজী অণ্পদিনের মধ্যেই তাঁর শন্রাদগের হস্তে নিহত হলেন। তাঁর 
বংশধরাঁদগের বিদ্রোহ ইলতুৎামশ্‌ দমন করলেন। এরপর তান একে একে গোরািয়রঃ 
উজ্জয়িনী প্রভাতি gai জয় করলেন। উজ্জ়িনীর বিখ্যাত মহাকালের মন্দিরটি 
eA করা হয়। ১২৩৬ শ্রীষ্টাব্দে ইলতৃতনশের মৃত্যু হয় । 


মধ্যযুগে ভারত ( ১২০০-১৭০৭ ) ১২৯ 


যদ্ধজয়ে এবং রাজ্যবিস্তারে ইলতুৎমিশের কৃতিত্ব অবশ্যই প্রশংসনীয় । মোঙ্গল 
বিভীষিকা থেকে কৌশলে ভারতকে রক্ষা করা নিঃসন্দেহে তাঁর একটি কৃতিত্ব । চারদিকে 
প্রবল প্রাতদন্ছীদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে {তান অসম সাহস ও সামরিক শান্তিবলে 
ASAT সাম্রাজ্যকে শুধু রক্ষাই করেন নাই, এর আয়তনও উল্লেখযোগ্য রুপে বাধিত 
করেছিলেন। এই সব নানা কারণে ইলতুৎমিশ্‌কে অনেকে দাস বংশের শ্রেষ্ঠ 
সুলতানর্‌পে গণ্য .করেন। 

ইলতুৎীমশের রাজত্বকালে দিল্লীতে gts কৃতবামনারটি 'নার্মত হরোছিল 
বিখ্যাত সাধক খাজা কুতব্‌-উদ্দীন বখাঁতয়ার কাকির স্মৃতিরক্ষার্থে। এই মিনার 
fca কাজ অবশ্য শুরু হয়েছিল কৃতব্‌ উদ্দীনের রাজত্বকালে । Tey শেষ হয় 
ইলতুর্থামশের আমলে ৷ বাগদাদের খালফা ইলতু্ীমশ্‌কে “স্লতান-ই আজন'উপাধিতে 
ভূষিত করেন। ইলতুীমশের চাঁলশজন সুদক্ষ ক্রীতদাস SACRA oF নানে সংগাঠিত 
ছিল | 

Zagi সুলতানশাহীকে ASS করতে চাইলেন । তান নিজের 
উত্তরাধিকারী {হিসাবে নিবচিন করলেন কন্যা রাজিয়াকে । সুলতানা রাজিয়া 
অবশ্য weet ও বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন কিন্তু wate অন্ধসংস্কারবশতঃ 
যোদ্ধ্‌ নেতৃবৃন্দ স্ৰীলোকের অধীন হয়ে থাকাটা অসম্মানজনক বলে মনে করলেন। 
রাজিয়া AACA ন্যায় পোশাক পরিহিত হয়ে TAS TA রাজকার্য পাঁরচালনা করতেন । 
এটা তাঁরা পছন্দ করলেন না। শীল্তশালী সামন্তরা বিদ্রোহ করলেন। বিদ্রোহে রাজিয়া 
নিহত হলেন। রাজিয়া চার বছরের বেশি রাজত্ব করতে: পারলেন না। গোঁড়া 
মুললিমদিগের বিরোধিতাই এর কারণ | 

নাসির-উদ্দীন মাহমুদ (১২৪৬ ৬৬ Ae ) 

রাঁজয়ার মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে বিশ্‌ঙ্খলা দেখা দেয়। এই সময়ে মোঙ্গলরাও বারে 
বারে ভারত আক্রমণ করতে থাকে এবং লাহোর আঁধকার করে বসে। অবশেষে ১২৪৬ 
গরণ্টাব্দে ইলতুর্মশের কনিষ্ঠ পত্র নাসির উদ্দীন মাহখদকে সিংহাসনে বসান হয়। 
তবে সত্যকার শাসনক্ষমতা ন্যস্ত রইল তাঁর যোগ্য অভিভাবক িয়াসউদ্দীন বল্‌বনের 
(প্রকৃত নাম উল:ুঘ খান ) হন্তে ৷ নাসর-উদ্দীন ছিলেন শান্তিপ্রিয় স্বভাবের । তান 
দনরুদেগে দিন কাটাতেই ভালবাসতেন । 

Sara খান প্রথমে ছিলেন ইলতুত্টমশের অধীনে একজন ক্রীতদাস ৷ পরে যোগ্যতা- 
বলে উচ্চতর পদে উন্নীত হন। ক্ষমতা পেয়ে {তান দিল্লী ও পাঞ্জাবের গুরুত্বপূর্ণ 
aaia একে একে আঁধকার করলেন। পরে সুলতানের কন্যাকে বিবাহ করে 
নের প্রা্তীনাধ ( “নায়েবই-মামালিকাট:” ) উপাধি লাভ করেন | 
উল খান মাশ্াজ্যে শহ্খলা স্থাপনে ব্রতী হলেন এবং উত্তর-পাশ্চমাণুলে সুলতানের 

রলেন। তান কঠোর হস্তে রাজকর্ণচারীদগের বিদ্রোহ দমন 


ASE প:নঃন্থাপন ক সি 
করলেন। ইতিমধ্যে উল খানের TA কঠিনতর বিপদ উপস্থিত হল। দর্ধর্ 


জুলতা। 


১৩০ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


মোঙ্গলরা পশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করল । মোঙ্গল আক্রমণ প্রাতরোধ করবার উদ্দেশ্যে 
উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রতিরক্ষাব্যহের বরাবর উলুঘ খান (বল্‌বন ) একসারি wear 
নিমণি করলেন। এদিকে মূলতানের শাসনকর্তা দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে 
মোঙ্গলাদগের অধীনতা স্বীকার করলেন । এই অবস্থার বিদ্রোহ ও ঝড়যন্তে বিব্রত হওয়ায় 
দিল্লীর স্থূলতানী বিপন্ন হয়ে পড়ল। কিন্ত Gas খান যথেষ্ট দৃঢ়তা সহকারে এই 
সঙ্কট থেকে ATMA রক্ষা করলেন | 

এই সময় বঙ্গদেশের শাসনকর্তা Vige খাঁ দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে নিজেকে 
স্বাধীন সুলতানর;পে ঘোষণা করলেন। কালঞ্জর, গোয়ালিয়র ও মালব প্রভৃতি রাজ্যের 
হন্দুরাজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। দোয়াব অঞ্চলের হহন্দুরাজারাও বিদ্রোহে যোগ 
দিলেন fee বল্‌বন কঠোর হস্তে এই সকল বিদ্রোহ দমন করলেন। নাঁসির-উদ্দীন 
মাহ্‌ম দের রাজত্বের শেষ কয়েক বৎসরের বিবরণ জানা বায় AT! সম্ভবতঃ ১২৬৫ 
শ্রীণ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয় | 

গয়াস্‌-উদ্দাঁন বল্বন (১২৬৬-৮৭ Ae ) 

নাসির-উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর *বশ;র ও মন্ত্রী উল্‌ঘ খান গিয়াস-উদ্দীন বল্বন 
নাম ধারণ করে 'দিলীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১২৬৬ ) | তিন ইলতুৎমিশের 
চব্বিশ জন ক্লীতদাসের অন্যতম ছিলেন। 

বল্‌বন হিন্দ; রাজাদের ও মুসলিম সামন্তদের বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করে রাজ্যে 
eT স্থাপনে করলেন তান । কিন্তু দিল্লী ও গঙ্গা-যমূনার দোয়াব অঞ্চলে মেওয়াটের 
রাজপ্তদের অত্যাচার বহ7াদন ধরে চলোছল। সুলতান হয়ে বলবন্‌ মেওয়াটদের দমন 
করলেন। তান নানাস্থানে দুর্গ ও সামরিক ঘাঁটি নিমণি করলেন। 

বঙ্দেশের শাসনকর্তা তিল খাঁ সুলতানের ক্ষমতাকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীনতা ঘোষণা 
করোছিলেন। বল্‌বন তাঁর বিরুদ্ধে পর পর দ:বার অভিযান প্রেরণ করেন। RARS 
তাঁর সেনাদল পরাজিত হওয়ার বৃদ্ধ সুলতান স্বয়ং বঙ্গদেশের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। 
তরল পলায়ন করলেন, কিন্তু ধরা পড়ে নিহত হলেন। GIA সমর্থক অন্যান্য 
বিদ্রোহীরা ধরা পড়ে কঠোর শান্ত পেল। সুলতানের দ্বিতীয় পূ KART খাঁকে বঙ্গ 
দেশের শাসনকতাঁ TIS করা হল। 

বল্‌বনের রাজত্বকালের আর একটি প্রধান ঘটনা ভারত সীমান্তে মোঙ্গলদের বার বার 
আক্রমণ । মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে বল্‌বনের জ্যেষ্ঠপাত মুহম্মদ নিহত 
হন। TRA মৃত্যুতে বল্‌বন গভীর শোকে নিমগ্ন হন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর 
শৃত্যু হয় (১২৮৬ As) । 

সামারক কৃতিত্ব অপেক্ষা ন্যারপরায়ণতার জন্যই বল্বন অধিক প্রাসদ্ধ। ন্যায়- 
পরায়ণতা সম্বন্ধে সুলতান নিজেই মন্তব্য করেছেন, “আমি যা কিছু কার তা 
অভাচারীর অত্যাচার দমন ও ন্যায়ের চক্ষে সকলকে সমান অধিকারে প্রাতাষ্ঠত করবার 
জনা। যে শাসন দেশের জনগণকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে সেটাই দেশের ও রাষ্ট্রের TAAT 


মধ্যযুগে ভারত ( ১২০০-১৭০৭ ) ১৩১ 


বৃদ্ধি করে।” অএতিহাসিক মাঁনহাজ-উস্‌-সিরাজ ও কবি আমীর খসরু বল্বনের 
পঙ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন এবং তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও বিদ্যোৎসাহিতার প্রশংসা 
করেছেন। নিঃসন্দেহে বল্‌বন ছিলেন একজন সুযোগ্য শাসক। বিদ্রোহী আমীর 
ওমরাহদের বশীভূত করে তান সুলতানের ক্ষমতা ও মযঁ্দা বৃদ্ধি করোছলেন। 
প্রয়োজনীয় সামারক ও. প্রশাসানক সংস্কার সাধন করে তান সুলতানার. ভাত্তকে 
শক্তিশালী করেছিলেন । দাস বংশের শ্রেষ্ঠ স্ুলতানদের মধ্যে ইলতুর্থীমশের পরেই তাঁর 
নাম করা যেতে পারে । 

বল্‌বনের মৃত্যুর পর তাঁর পৌন্র কায়কোবাদ সুলতান হন ( ১২৮৭-৯০ )। কিন্তু 
শাসন করার যোগ্যতা তাঁর ছিল না। জুযোগ বুঝে মোঙ্গলরা আবার পাঞ্জাব আক্রমণ 
করে দিল্লীর পশ্চিম প্রান্তে উপস্থিত হল কিন্তু তারা পরাজিত হল। বহ: মোঙ্গল বন্দী 
হয়ে নিহত হল। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অনেক মোঙ্গল “নব মুসলমান রুপে 
পরিচিত হল ৷ এই সময় কায়কোবাদ অসুস্থ হয়ে পড়লে রাজধানীর Get অভিজাতাঁদগের 
প্রধান “আমীর” জালালউদ্দীন খলজী frat অধিকার করেন। 'জালাল-উদ্দীন 
ির[ুজশাহত নাম ধারণ করে তান দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করলেন ( ১২৯০ গ্রীঃ)। 
দিল্লীতে খলজা বংশের শাসনের স[ত্রপাত হল | 


হল্ভী হস C ১২৯০-১৩৯৬ গ্রীন ১ 


আলাউদ্দীন খল্‌জী £ জালাল-উদ্দীন ফির্‌জ খলজী যখন সিংহাসনে আরোহণ 
করেন, তখন তাঁর বয়স প্রায় সত্তরের কোঠায় । তান ছিলেন দূর্বল চিত্ত ও দয়ালু 
প্রকীতির। আমীর ওমরাহদের এবং সুলতানের আত্মীর-স্বজনদের রাজকার্ষে বহাল 
রেখে তান শান্তিতে রাজত্ব করতে চেয়োছিলেন। এদিকে .মোঙ্গলরা প্নরায় ভারত 
আক্রমণ করে সুলতানের শাসনকে বিব্রত করে তোলে । কিন্তু তারা পরাজিত হয় 
এবং বহু মোঙ্গল নিহত হয়। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 
স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল । তাঁর চারিত্রিক দুর্বলতা ক্রমেই প্রকট হয়ে ANGA 
পরাজিত বিদ্রোহীদেরকেও তান শাস্তি দিতে অপারগ ছিলেন। তাঁর দুর্বলতার 
জন্য তাঁর জামাতা ও TET আলাউদ্দীন ক্রমেই শান্তশালী হয়ে উঠলেন। 
জালাল-উদ্বীন প্রথমে আলাউদ্দীনকে কারা ও অযোধ্যা প্রদেশের শাসনকর্তা PAS 
করলেন।: কিন্তু এই অসাধারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবক 'দল্লীর সিংহাসন লাভের জন্য 
প্রলুব্ধ হয়ে উঠলেন। 'তাঁন দাক্ষিণাত্যে অভিযান করে দেবাগারর যাদবরাজ 
রামচন্দ্রকে পরাজিত করলেন এবং প্রভূত ধন-সম্পদসহ কারায় প্রত্যাবর্তন করলেন। 
সুলতান বিজয়ী ILI কারায় অভ্যর্থনা করতে এগয়ে গেলে ALY ঘাতকের হস্তে 


নিহত হলেন (জুলাই; ১২৯৬ শ্রীঃ )। 
আলাউদ্দীনের আকাত্ষত সুযোগ উপস্থিত হল। feta সসৈন্যে দিল্লী আঁধকার 
করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন। আলাউদ্দীনের আদেশে জালাল-উদ্দীনের বিধবা 


১৩২ * হইীতিহাস্রে কাঁহনা (ভারতবর্ষ ) 


পত্নী কারারুদ্ধ হলেন, তাঁর পাত্রগণকে অন্ধ করা হল । দিল্লাঁতে আমীর ওমরাহদের 
মধ্যে প্রচুর অর্থ বিতরণ করে আলাউদ্দীন তাঁদের বশীভূত করলেন। 

আলাউদ্দীনের রাজত্বের প্রথম ভাগে মোঙ্গলদের আক্রমণ চলতে থাকে। কিন্তু 
মোঙ্গলগণ পরাজিত হয়, মোঙ্গলনায়কদের অনেকেই ধৃত হয় । আলাউদ্দীন তাঁদের 
কঠোর শান্ত দিলেন। 

সিংহাসন আঁধকার করবার পরই আলাউদ্দীন সমগ্র ভারত জয়ের পাঁরবস্পনা 
করলেন। তান সাম্রাজ্যের বিস্তারে মন দিলেন। প্রথমেই তান দুইজন বিশ্বস্ত 
সেনাপাঁত was খাঁ ও tax খাঁকে 
গুজরাট আক্রমণ করতে প্রেরণ করলেন। 
বাঘেলা রাজ fawla কর্ণদেব পরাঁজত 
হলেন এবং গুজরাট বিজিত হল 
(১২৯৭ শ্রীঃ)। রানী কমলাদেবী বান্দনী 
হয়ে আলাউদ্দীনের হারামে ( অভ্তঃপুরে ) 
স্থান পেলেন | এখানে উল্লেখ্য গুজরাট 
জয়ের পর আলাউদ্দীনের লুণ্ঠিত ধন- 
সম্পদের সঙ্গে ক্রীতদাস মালিক কাফুরও 
ধৃত হন (এই কাফুরই পরে আলাউদ্দীনের 
রাজ্যজয়ের কালে প্রধান সেনাপাঁতর ভুমিকা 

আলাউদ্নীন খল জী শনয়োছলেন ) ৷ এর কয়েক বৎসর পরে 

আলাউদ্দীন রাজপূতনার বিখ্যাত রণথন্তোর দুর্গ অবরোধ করলেন। এক বংসর 
অবরোধের পর সেনাপাঁতাঁদগের 1ি*বাসঘাতকতার দদুগাধিপাত বার হাম্বীরদেব নিহত 
হন এবং রণথন্তোর সুলতানের দ্বারা আঁধকৃত হয় (১৩০০ শ্রীঃ)। 

রণথন্তোর অধিকারের পর আলাউদ্দীন পরবর্তী আভযান পাঁরচালনা করলেন 
সবপেক্ষা শত্তিগালা “মেবারের রাজপুত’ রাজ্যটির বিরুদ্ধে । 

মেবারের গুহিলোট বংশীয় রাজপূতাঁদগের সঙ্গে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে "দিল্লীর 
সুলতানাদগের একাধিকবার সংঘর্ষ হয় কিন্তু আলাউদ্দীনের MATA ICTS কেউই মেবার 
জয়ের চেষ্টা করেন নাই । আলাউদ্দীন স্বয়ং মেবার আক্রমণ করে চিতোর অবরোধ 
করলেন। ইতিব্ত্তকার টডের মতে চিতোর অভিযানে আলাউদ্দীনের মখ্য উদ্দেশ্য 
ছিল রাণা ভীম দিংহের সুন্দরী পত্রী AAAS লাভ করা । আলাউদ্দীনের চিতোর 
অভিযান প্রসঙ্গে টডের বার্ণত পাঁদ্মনী উপাখ্যানের সত্যতা সম্বন্ধে শীতহাসকগণ 
সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন, কারণ তাঁরা নিশ্চিত যে আলাউদ্দীনের ?চতোর অভিযানের সময় 
চিতোরের রাণা ছিলেন রতন সিংহ, ভীম সিংহ নন প্রীতহাসিকগণ মনে করেন যে, 
{চতোর অভিধানে : আলাউদ্দীনের উদ্দেশ্য ছিল দিল্লীর আঁত নিকটবতাঁ এই 
sania রাজপ্যত রাজ্যটিকে সুলতানের বশীভূত করা Fi আমির খসরু; চিতোর 


মধ্যযুগে SAS ( ১২০০-১৭০৭ ) ১৩৩ 


অভিযানে সুলতানের সঙ্গী ছিলেন, তান এই অভিযানের একটি মূল্যবান বিবরণ 
দিয়ে গেছেন। i a 
আলাউদ্দীনের চিতোর অভিযানের বিরুদ্ধে Tete বীরগণ প্রবল IE বাধা 
দিয়েও িতোর রক্ষা করতে পারেন নাই ॥ চিতোর মুসালমাদগের দ্বারা অধিকৃত হলে 
শত শত রাজপুত রমণী GIO’ TAA করে TRO প্রাণ বসর্জন দেন। 
রাজপূত বীরগণ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। চিতোর জয়ের পর আলাউদ্দীন চিতোর 
শাসনের ভার অর্পণ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পত্র খাঁজর খানের হস্তে এবং িতোরের নতুন 
নামকরণ করেন খিঁজরাবাদ। 
রণথন্তোর ও চিতোর দুণ“ জয়ের পর আলাউদ্দীনের পরবর্তী লক্ষ্য হল পার্বতী 
মালব রাজ্যটি অধিকার করা । ১৩০৫ খ্রাণ্টাব্দে তাঁন তাঁর সেনাপাঁত আইন:উল্‌- 
মুলক: ATA CH মালব জয়ের জন্য প্রেরণ করলেন। বুদ্ধ ম.সালমগণ জয়লাভ 
করলেন | are উজ্জায়ন ধারা, চান্দের প্রভীতি বিখ্যাত দুগ“গ:লৈ আলাউদ্দীন জয় 
করলেন। TRACTS মালবের শাসনকর্তা TAS হলেন। এইভাবে ১৩০৬ 
ধ্ণ্টাব্দের মধ্যে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে সুলতানী আধিপত্য প্রাতষ্ঠিত হল | 
আলাউদ্দীনের দাক্ষিণাত্য-আভিযান £ আলাউদ্দীনের সেনাপাঁত মালিক কাফুরের 
নেতৃত্বে ১৩০৭ গষ্টাব্দে দেবাঁগরির বিরুদ্ধে এক বিরাট অভিযান প্রেরিত হয়। 
যাদব সেনাদল বিধ্বস্ত হয় এবং দেবাগাঁর aioe হয় । যাদবরাজ রামচন্দ্রদেব বন্দী 
অবস্থায় দিল্লীতে প্রেরিত হন। দেবাঁগার দিল্লার সুলতানের করদ রাজ্যে পাঁরণত 
হল। দেবাগার ভয়ের পর মালিক কাফুর ১৩০৯ খ্রাণ্টাব্দে তোলিঙ্গানার রাজধানী বরঙ্গল 
আক্রমণ করেন। তোঁলঙ্গানার কাকতীয় রাজা দ্বিতীয় প্রতাপরদদ্রদেব বরঙ্গলের দ:গে 
আশ্রয় নিয়ে বহুদিন ধরে আক্রমণ প্রাঁতহত করেন; কিন্তু অবশেষে আত্মসমর্পণে 
বাধ্য হন। তাঁর ধন-সম্পাঁত্ত লুণ্ঠিত হল। বরঙ্গল করদরাজ্যে পারণত হল। বরঙ্গল 
থেকে যে ধনরত্র কাছুর দিল্লীতে নিয়ে যান সে সম্বন্ধে আমীর খসর;লখেছেন, 
“এক হাজার উট ধনরত্রের বোঝার ভারে আর্তনাদ করতে লাগল” ( ১৩১০ Az) 1 
দাক্ষিণাতযের সামারক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ও অপারমের ধনররে AY হয়ে 
কাফুরের নেতৃত্ব আলাউদ্দীন MMC পুনরায় এক অভিযান প্রেরণ করেন। 
দেবাঁগাঁরর পথে কাফুর অকস্মাৎ হোর়সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লালের রাজধানী দোরসমূে 
উপস্থিত হন! হোয়সলরাজ উপায়ান্তর না দেখে সাত ধনরাশি সমর্পণ করে 
সান্ধাভক্ষা করলেন। হোয়সল রাজ্য দিল্লীর করদ রাজ্যে পাঁরণত হল । 
এর পর সুদ MARC কাফুর পাল্ডারাজ্যের রাজধানী মাদ:রার উপস্থিত হলেন। 
পাণ্ড্য-রাজপারবারে গহাববাদ চলাঁছল | সুতরাং ীবনাযুদ্ধেই পাণ্ড্য-রাজা 
মাদুরা ল:'ঠন করে কাফুর সেতুবন্ধ রাশেন্বর পযন্ত অগ্রসর হলেন। 
জানা যায়, এই TSA কাফুর ৬১২টি হস্তী, ২০,০০০ 
afa মতা £নয়ে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। 


সে সময় 
আঁধকৃত হল | 
আমীর খসরুর বিবরণে 
অশ্ব, ১৬,০০০ গন স্বর্ণ এবং বহ 


১৩৪ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ“ ) 


কেন্দ্রীয় শাসন শাক্তশালী করতে আলাউদ্দীনের গৃহীত 'বাভন্ন ব্যবস্থা ৪ 
আলাউদ্দীন সর্বদা বিদ্রোহের ভয়ে RIS থাকতেন। FETS লোকদের মেলামেশা? 
বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন প্রভৃতি তান নিষিদ্ধ করলেন। রাজামধ্যে মদ্যপান নিষিদ্ধ 
হল। সমস্ত ব্যান্তগত সম্পাত্তর উপর কঠোর নজরদারি রাখা হল। প্রয়োজনের আঁতারন্ত 
সম্পাত্ত রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হল। আলাউদ্দীন মনে করতেন যে, প্রজাদের 
অবস্থা শোচনীয় করে রাখা হলে তাদের সমস্ত শান্তি জীবিকা নিবাহের জন্যই ব্যয়িত 
হবে। সুতরাং ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহের চিন্তা তাদের মনে স্থান পাবে না। 

TID রক্ষার জন্য আলাউদ্দীন খল্জী এক শাল সৈন্যবাহিনী রেখোঁছলেন। 
এই বিশাল বাহনীর জন্য বিপুল পাঁরমাণ সামরিক ব্যয়ভার বহন করতে হত। 
প্রধানতঃ সৈন্যদের ব্যয়ভার লাঘব করে রাজকোবের উপর আঁতীরন্ত চাপ কমাবার জন্যই 
কৃত্ৰিম উপায়ে জানিসপন্রের দাম অনেক কাঁময়ে দিলেন আলাউদ্দীন । নিত্যপ্রয়োজনীয় 
সমস্ত দ্রব্য) যেমন__গম, যব, চাল, a, চিনি, ঘি, তেল, লবণ প্রভাতি, এমন শি গৃহ- 
পালিত জন্তু, যেমন-_ঘোড়া ও গোমহিযাঁদর দরও tains করে দিলেন | বাজারের 
ল্য নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য সুলতান একটি শিশালী কমণচারীদল TALE করলেন । 

তাঁর আদেশমত সকল ব্যবস্থা যথাযথভাবে অবলাম্বিত হচ্ছে কিনাসে বিষয়ে দেখা- 
শুনার জন্য RAT RATS’ এবং 'দেওয়ান-ই-রিয়াসৎ’ নামে দুইজন উচ্চপদস্থ TIRT 
নিযুক্ত হলেন। কোন বিপণিকার কোন পণ্যাবরুয়ে ওজন কম দিলে তাকে কঠোর - 
শান্ত পেতে হত (এমন fe তার দেহ থেকে সমপরিমাণ মাংস কেটে নেবারও 'বিধান 
ছিল)। বাজারের দালালদের এরুপ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা হল যে তারা আর 
কোন মতে Tales মুল্যের হেরফের করতে সাহসী হত না। বে-আইনীভাবে শস্য 
মজনত করা বা PATHS মলোর অধিক দরে পণ্য কবর নিষিদ্ধ করা হল। স্থির হল 
দোয়াব অঞ্চলে 'খালসা' গ্রামগীলর রাজস্ব আদায় হবে উৎপন্ন ফসলের ভাত্বতে, নগদে 
নয়। দিল্লীর প্রধান গোলাঘরগীলতে শস্য মজুত করা হবে যাতে দূভিক্ষের সময় 
TACT দ্রুত খাদ্য সরবরাহ করা যায়। 'শাহনাই-মাণ্ডি'র আঁফসে সকল পণ্য- 
ব্যবসায়ীর পক্ষে নাম রেজিস্ট্রি করা বাধ্যতামূলক করা হল। কোন রাজকর্মচারী যাতে 
অধিক ক্ষমতাশালী হরে উঠতে না পারেন সেজন্য জায়গীর প্রদানের প্রথা রচিত করা 
হল। নগদ মুদ্রায় বেতন দেওয়া আরম্ভ হল। 

ATAN নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা fea কঠোরভাবে পালিত হত একটা উদাহরণ দিলে তা 
বোঝা যাবে। একবার HATS ATS’ সুপারিশ করোঁছলেন যে খরার সময়ে শস্যের 
নিট মূল্য feies বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। বরাণি জানিয়েছেন যে, এই 
অপরাধের জন্য স্থলতান তাঁকে ২১ বার বেত্রাঘাত করবার আদেশ দিয়েছিলেন । বরাণি 
আরও বলেছেন, খরার সময়েও খাদ্যশস্যের কোন অভাব হত না। 

যদিও আলাউদ্দীনের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধিগযাল প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিল 
সামরিক ব্যয় হাস করা, তব: এই ব্যবস্থার ফলে মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় হাস পেরোছল 


মধ্যযুগে ভারত ( ১২০০-১৭০৭ ) ১৩৫ 


এবং সাধারণ প্রজারা বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছিল । সরকারের দিকেও অনেক সুবিধা 
হয়োছল ৷ কারণ এর ফলে বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণের ব্যয়ভার হাস পেল এবং 
রাজকোষের উপর থেকে চাপও কমে গেল । জিয়াউদ্দীন বরাণর মতে “বাজারে শস্যের 


মূল্য অপাঁরবর্তিত থাকাটা সে সময়ে একটা অত্যাশ্চর্য বিষয় বলে গণ্য হয়েছিল ।” 


আলাউদ্দীন হিন্দাদগের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহার করতেন। হিন্দুদের উপর 
1জাঁজয়া কর, আবাসিক কর প্রভৃতি নানাবিধ নিপাড়নমলক কর ধার্য করে ও অন্যান্য 
নিষেধাজ্ঞা জারি করে "হিন্দুদের যথেষ্ট দুদশার কারণ হয়োছিলেন। 

আলাউদ্দীনের ব্যক্তিগত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলে দেখা যায় তান ছিলেন 
Fa, নিষ্ঠুর এবং অকৃতজ্ঞ । তাঁর বৃদ্ধ স্নেহাম্ধ পিতৃব্যকে গ/প্তঘাতকের দ্বারা 
{নির্মমভাবে হত্যা করাতেও তান এতটুকু কণ্ঠত হন নাই। তবে রাজ্য-বজেতারপে 
এবং কঠোর শাসনশত্খলার প্রবর্তক রুপে তাঁর কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। 
তাছাড়া আলাউদ্দীন ছিলেন শিণ্প-সাহত্যের পৃষ্ঠপোষক। কাব আমীর era, 
এবং সন্ত নিজাম উদ্দীন আউলিয়া তাঁর পঙ্ঠেপোষকতা লাভ করোছিলেন। কুতব্‌- 
মসজিদের আলাই দরজা, শিরির দূর্গ ও হাজার শিতুন তাঁরই আদেশে নিমিতি হয়। 
Sorts লেনপুল আলাউদ্দীনকে “সাহসী রাজনৈতিক, অর্থনীতিবিদ’ আখ্যা 
দিয়েছেন | ইবন্‌ বতুতা তাঁকে দিল্লীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুলতানের মযাদা দিয়েছেন। 

১৩১৬ গ্রীগ্টাব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। তাঁর অকর্মণ্য বংশধরগণ আমীর 
চরের হস্তে সম্পূর্ণ ক্রাড়নক হয়ে পড়ে এবং সিংহাসন নিয়ে চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড 
ইত্যাদি চলতে থাকে। স্থলতানের প্রিয় সেনাপাঁত মালিক কাফুরই এই জঘন্য 
BOGE নায়ক হয়ে উঠলেন । স্থলতানের বংশধরদিগের কেউই রাজ্যশাসনের যোগ্য 
ছিলেন না। 

Sass বংশ 

[গয়াস-উদ্দীন-তুঘলক ( ১৩২০-২৫ Se ) £ আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর চার বংসর 
নানা গোলযোগে অতিক্রান্ত হয়। অবশেষে আমীর চক্রের পৃষ্ঠপোষকতায় উত্তর 
পাশ্চম সীমান্তের দীপালপুরের শাসনকর্তা গাজী মালিক সসৈন্যে দিল্লীতে উপস্থিত 
হলেন । গিয়াস-উদ্দীন-তুঘলক নাম ধারণ করে তানই সিংহাসনে আরোহণ 
করলেন। BAC খল্‌জী বংশের অবসান ঘটিয়ে তুঘলক বংশের প্রাতষ্ঠা হল 
( ১৩২০ গ্রীঃ)। গিয়াস উদ্দীন মাত্র পাঁচ বংসর রাজত্ব করোছলেন ( ১৩২০-২৫ Ms) | 
এই সময়ে তান বরঙ্গল ও বঙ্গদেশে বিদ্রোহ দমন করোঁছলেন। [তান কৃষি, পলস 
ও বিচারাবভাগীয় সংস্কার প্রবর্তন করে দেশে সমৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা 
করেছিলেন । কিন্তু তাঁর পত্র জৌনা খাঁর (জনা খাঁও বলা হয়) ষড়যন্ত্রে এক 
rata দুর্ঘটনার শিকার হয়ে তিন মত্যুম:খে পাঁতত হন। তাঁর মৃত্যু হলে জৌনা 
খাঁ মূহম্মদ-বিন“তুঘলক নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করলেন ( ১০২৫ a) | I 


১৩৬ i ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


মহন্মদ-বিন্‌-তুঘলক ( ১৩২৫-১৩৫১ M3)? ভারতের মুসলমান স্ুলতানাদগের 
মধ্যে মুহম্মদ তুঘলকের মত অদ্ভুত bisa খংজে পাওয়া কঠিন৷ স্বীয় কাষবিলী দ্বারা 
তিন কখনও AMS হত্যাকারী, কখনও অত্যন্ত দয়াশীল, কখনও উন্মাদ, কখনও বা 
দুরদশাী বিচক্ষণ ব্যন্তির মত নিজের পাঁরচয় দিয়েছেন। সাহিত্য, গাঁণত, দর্শন, 
eras, জ্যোতীর্বদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন 
বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান পাঁণ্ডতাঁদগেরও 
বদ্ময় উৎপাদন করত । মহম্মদ তুঘলকই 
ভারতের ইতিহাসে একমাত্র শাসক যাঁকে 
একাধিক aig “পাগলা রাজা” বলে 
উপহাস করেছেন। কিন্তু পাণ্ডিতোর 
সঙ্গে বাস্তব বুদ্ধির সংযোগের অভাবের 
জন্যই তাঁর সকল শুভ প্রচেষ্টা ব্যর্থতায়, 
পর্যবাঁসুত হয়োছল। তাঁর saag 
বৈপরীত্যের জন্য কেউ কেউ তাঁকে - 
2 ইংলন্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা প্রথম 
মহম্মদ-বিন্-তুঘলক জেমসের সঙ্গে তুলনা করেছেন ।* 
নহুম্দদ তুৱলক যুবরাজ থাকাকালেই বরঙ্গল রাজ্যে সাফল্যের সঙ্গে অভিযান 
পারচালনা করোছলেন। হোরসল রাজ্যের এক বড় অংশ Beat সাম্রাজ্যতুক্ত 
করোঁছলেন। রাজত্বের প্রথম দিকে কয়েকাঁট বিদ্রোহ তিনি সহজেই দমন করেন। 
সিংহাসনে আরোহণ করে মহম্মদ তুঘলক গঙ্গাঘমুনার দোয়াব অণ্চলের কৃষকাঁদগের 
দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি করলেন। সুলতানা কর্চারিগণ অত্যন্ত নিঠুর ভাবে ales হারে 
রাজস্ব আদার করতে লাগলেন। কিন্তু এই সময়ে এ অণ্চলের কৃষকগণ অনাবাঁণ্ট ও 
খরার দরুন দ:ভিক্ষপাড়িত হয়ে নিদারুণ কষ্টে পড়েছিলেন । সুলতানের নিকট এই 
সংবাদ সময়নত না পৌছানোর জন্য তাঁর আদেশে কৃষকাদিগের উপর ব্যাপক অত্যাচার 
হতে লাগল । কমঠারাদের নৃশংস আচরণের ফলে অনেকের প্রাণহানি ঘটল, বহু 
প্রজা প্রাণভরে ঘররাড়ী ত্যাগ করে বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধা হল। দোয়াব অঞ্চল 
কাষতিঃ জনশ্‌ন্য হয়ে পড়ল। সুলতান খবর পেয়ে তাদের দ:দর্শা লাঘবের জন্য 
নানাবিধ ্রাণসামগ্রী পাঠালেন। কিন্তু এই বিলাম্বিত সাহায্য FAAA, হয় নাই | 
মহম্মদ তৃঘলকের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাজ হল রাজধানী পারবর্তন। উত্তর 
পশ্চিম সীমান্তের নিকটে অবস্থিত হওয়ার দিল্লী বার বার মোঙ্গলাঁদগের আক্রমণে ARZ 
হাঁ্ছিল। তাই সুলতান সাম্রাজ্যের অপেক্ষাকৃত মধ্যস্থলে দক্ষিণ ভারতের দেবাঁগারতে 
* ইংলন্ডের aI বংশীয় প্রথম জেমন:ও মহম্মদ তুঘলক্রে ন্যায় নানাশান্যে সপাণ্ডত ছিলেন। বিন্তু 


তাঁর বান্তবজ্ঞানের অভাব ছিল। এই জন্য পোপ তাঁকে উপহাস করে বলেছিলেন, “Wisest fool in 
Christendom.” অর্থাৎ "খ্রীষ্টান দুানয়ার সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী মুর্খ ।* 


মধ্যয্‌গে ভারত ( ১২০০-১৭০৭ ) ১৩৭ 


রাজধানণ স্থানান্তরিত করলেন। দেবাগাঁরর নূতন নাম দিলেন “দোলতাবাদ'। অনিচ্ছ্‌ক 
নাগাঁরকদের অনেককে es নতুন রাজধানীতে যেতে 'বাধ্য করা হল। ফলে 
অনেক লোকক্ষয় ঘটল ৷ আট বৎসর পরে সকলকে FTAA দিল্লাতে প্রত্যাবর্তনের 
আদেশ প্রদত্ত হল | পূনরায় লোকক্ষয়ে সর্বত্র সুলতানের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা 
দল | 

ইবন্‌ বতুতা বলেছেন যে স্থূলতানের ERC দিল্লীর লোকদের PAPRI আচরণের 
জন্যই রাজধানী পাঁরবর্তন করে felt তাদের শান্ত দিতে চেয়োছলেন। তাঁর 
রাজধানী পরিবর্তনের প্রকণ্পাট হয়ত বার্থ হত না ale সুলতান সকল নার্গারককে 
নতুন রাজধানীতে যাবার আদেশ না দিয়ে মাত সরকারী দপ্তরথানাটি arate 
করতেন। কারণ নাগারকরা সরকারী কাজের প্রয়োজনে {নিজেরাই নতুন রাজধানীতে 
যেতে বাধ্য হতেন | ; : 

মহম্মদ তুঘলকের আর একটি উল্লেখবোণ্যপ্রকপ্প হল চাঁন ও পারশ্যের অনকরণে 
উচ্চতর অর্থম[ল্যয্য্ত তামার নোটের প্রচলন করা । এই প্রকল্পের দ্বারা অর্থনোতক 
সমস্যার সমাধান হল না, বরং এর ফলে নতুন করে অর্থনৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি হল। 
তামার নোটের ব্যবহারে ব্যাপক জাল এবং বিদেশীদের তামার নোট গ্রহণে অসম্মাত 
রাজাব্যাপী বির প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। তবে এবিষয়ে সম্রাট সততার পরিচয় 
দিয়োছলেন। {তান খাঁটি ও জাল উভয় প্রকার নোটই ফিরিয়ে নিলেন এবং সকলকেই 
পরো ক্ষাভপরণ দিলেন। তামার নোট যাতে জাল না হয় সোঁবষয়ে প্রয়োজনার 
সততা অবলম্বন না করার ফলেই এই প্রকল্পটি বার্ণ হয়! 

কারাজল বিজয়ের পাঁরকল্পনা £ মধ্য এশিয়ার কারাজল এলাকাটি জয় করবার 
এক বিরাট পারিকপ্পনা করলেন সুলতান ! ওঁ অণ্লের বাণিজ্য সুরক্ষিত করা এবং 
উত্তর পাশ্চম সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা-_এই দি প্রধান উদ্দেশ্যে সুলতান 
এরূপ পারকণ্পনা করেছিলেন, মনে হয়। এই প্রকণ্পাট থেকে সুলতানের চিন্তাধারায় 
উৎকর্ষের পারচয় পাওয়া যায়। প্রকপ্পাট কার্যকরী করবার জন্য সুলতান প্রভূত ব্যরে 
প্রায় দু বৎসর ব্যাপা তিন লক্ষ সৈন্য প্রতিপালন করলেন । এবং তার পরে AT 
বাহনী ভেঙ্গে faca প্রকণপটি পরিত্যাগ করলেন। বাস্তব সম্ভাবনা থাকলেও এই 
প্রকষ্পটও সফল হল না। সুলতানের নিজের স্থির সঙ্কণ্পের অভাব, প্রয়োগে 
কল্পনার অভাব, আমলাতান্ত্রিক শৈথিল্য প্রভৃতি নানা কারণে এই উচ্চাকাগক্ষী 
পাঁরকণ্পনাটি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবাঁসত হল। রাজকোবের প্রভূত অর্থব্যয় 
হল কিন্তু কোন ফল হল না। নানা অব্যবস্থায় রাজকোব শূন্য হয়ে পড়ল। ক্রমে 
কুমে মালব, বাংলা, গুজরাট, অযোধ্যা স্বাধীনতা ঘোষণা করল। বিদ্রোহ দমনের 
জন্য মহম্মদ রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ABI করতে লাগলেন। 
অবশেষে ১৩৫১ DICT তাঁর AGI হর 

মহম্মদ তুঘলকের চাঁরতে পরস্পর-বিরোধী গুণের সমাবেশ পর্বেই ীল্লাখত 


১৩৮ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


হয়েছে। দশন্নঃ TIS জ্যোতির্বিদ্যা ও সাহিত্যে তাঁর পারদর্শিতা প্রশংসনীয় ছিল 
নাই। এীতহাসিক ঈশ্বর প্রসাদের মতে মধ্যযুগের সম্রাাদগের মধ্যে মহম্মদ তুলঘক 
ছিলেন সবপেক্ষা যোগ্য ais 1 জনৈক এরীতহাঁসিকের মতে মহম্মদ তুঘলক উলেমাঁদিগের 
, অন্ধ গোঁড়াম অস্বীকার করে ন্যার়নীতি ও 'ববেকের ভিত্তিতে রাজ্যশাসন করতে 
চেরোছিলেন। ম:রদেশীর (আফ্রিকান) পর্যটক ইবন-বতুতা* সুলতানের পরস্পর-. 
বিরোধী চরিত্রের উল্লেখ করে তাঁর “রেহলা” (“সফরনামা”) গ্রন্থে লিখেছেন, “সুলতান 
উপহার বিতরণ করতে যেমন ভালবাসেন তেমনই ভালবাসেন রন্তপাত করতে ।” ধৈর্য 
ও প্রয়োগ-কুশলতার অভাবের জন্যই তাঁর AFARA বাস্তবে FAAN হয় নাই। তবে 
সেই ধমাঁয় গোঁড়ামির যুগে মহম্মদ তুঘলক কিন্তু ছিলেন ধম“মতে উদার । 
ফরজ শাহ্‌ তুঘলক £ চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা ও বিদ্রোহের মধ্যে মহম্মদ তৃঘলকের 
মৃত্যু হলে তাঁর জ্ঞাতভাতা ফিরুজ শাহ তুঘলক আমীরাঁদগের অনুরোধে সিংহাসনে 
বসেন। কিন্তু সাহস বা উচ্চাকাশ্ষা--এ দুটির কোন বৈশিষ্ট্যই তাঁর চাঁরত্রে ছিল না। 
তিনি বঙ্গদেশের স্বাধীন নৃপাঁত ইলিয়াস্‌ শাহকে দমন করতে ব্যর্থ হন (১৩৪৫-১৩৫৪ Ae) | 
ইলিয়াস্‌ শাহের পাত সেকেন্দার শাহের হস্তে পরাজিত হয়ে তান বঙ্গদেশের 
স্বাধীনতা স্বীকার করে নেন (১৩৫৯-৬০ খ্রীঃ )। fary, প্রদেশটিও এই সময় স্বাধীন 
রাজ্যে পাঁরণত হয়। দাঁক্ষণাত্যে ANT ও কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা এবং কাবেরণ উপত্যকায় 
যথাক্রমে বাহমনি (১৩৪৭ ait) ও বিজয়নগর নামে (১৩৩৬ খ্রীঃ ) দুটি স্বাধীন 
রাজ্যের উদ্ভবের ফলে দাঁক্ষণাত্যে RATATAT আধিপত্য ল:প্ত হয়ে যায়। 
বিদ্রোহ দমনে বা রাজ্যজয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ প্রদর্শনে ব্যর্থ হলেও শাসন 
সংস্কারে কিন্তু ফিরুজ তুঘলক বাস্তব বৃদ্ধি ও পারকষ্পনার নিদর্শন রেখে গেছেন। 
সামসই-সিরাজ আফিক ( ‘তারিখ ই-ফরূজশাহ” গ্রন্থ) বলেছেন. যে ফিরূজ তুঘলক 
প্রকারের কর ধার্যকরেন। ফিরুজ বেশ কয়েকটি খাল কাটিয়ে সেচব্যবস্থার tats 


সাধন করেছিলেন। এই খালগ্মলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১৫০ মাইল দীর্ঘ যমুনা 
নদীর সঙ্গে যুক্ত খালটি। 


i ৪২৬১১ 
* ইবন: বতুতা ভারতে আসেন (১৩৩৩ খ্রীঃ) মহচ্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে । এই জন্য তান 
সুলতানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্শে আসবার সুযোগ গেয়েছিলেন। তিনি মহম্মদ তুঘলক্র ব্যান্তগত চরিত্র 
এবং এ সময়ের অন্যান্য অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তিন ভারতে ৮ aera ছিলেন 


(১৩৩৪-৪২ খ্রীঃ )। সে সময়ের হিন্দ; এবং ম.সালম সম্প্রদায়ের সামাজিক বোশশষ্টাগ্ীল লিপিবদ্ধ 
করে গেছেন। 


মধ্যযুগে ভারত ( ১২০০-১৭০৭ ) ১৩৯. 


রোগীদের জন্য দার-উল্‌-সাফা (হাসপাতাল) স্থাপন করেন। উদ্যান রচনা ছল তাঁর 
একটি শখ। Tater শহরে তান অনেক জন্দর সুন্দর উদ্যান নিমণি করেন। সাহিত্য 
ও স্থাপত্য-কলার প্রতি িরূজের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। জৌনপুর, িরোজাবাদ, 
ফতেহাবাদ, সার প্রভৃতি কয়েকটি সুন্দর শহর তাঁর পঙ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়োছল। 
বহু বিদ্যালয়, মসজিদ ও ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র তাঁর সাহায্য লাভ করেছিল। এই রূপ 
নানা জনহিতকর কাজ করে ফিরূজ হীতহাসে প্রজার কল্যাণকাম স্বৈরতন্্রী নপাঁতির 
মযাদা লাভ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর চাঁরন্রের কয়েকাট দুর্বলতার জন্য তিনি 
সাম্রাজ্যের বিপদ ডেকে এনোঁছলেন। এই AAI হল ধর্মীয় সঙ্কার্ণতা, 
আমণর ও আমলাতন্দের উপর অত্যধিক নির্ভরতা, জায়গার প্রথা এবং ক্রীতদাস প্রথার 
পৃষ্ঠপোষকতা । এই সকল দুর্বলতার জন্য ইতিহাসে ফিরুজ তুঘলকের প্রজাহিতৈষী 
ভুমিকা মসীলিপ্ত হয়েছে। 


Coyne, 


১৩৮৮ সালে ফরজ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর TAA বংশধরদিগের আমলে 
অরাজকতার সৃষ্টি Bl মোঙ্গলদের চাঘতাই বংশের তৈমনরলঙ্‌ ১৩৯৮ শ্রীষ্টাব্দে 
ভারত আক্রমণ করেন । শেষ তুঘলক শাসক নাসিরউদ্দীন TRA শাহের Hae 
প্রতিরোধ চুর্ণ করে অনায়াসেই দিল্লী প্রবেশ করলেন Cor! দিল্লী অধিকার করে 
fein পনের দিনমাত্র ছিলেন; কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই তান লুণ্ঠন, আগ্নদাহ ও 
নরহত্যার পৈশাচিক তাণ্ডবলীলায় উন্মত্ত হয়েছিলেন । এরপর [বিশাল তুর্কআফগান 
সাম্রাজ্যের পতনের গতিরোধ করা আর সম্ভব হয় নাই ৷ 

তৈম:রলঙের প্রত্যাবর্তনের পর দুর্বল নাপিরউদ্দীন মাহমন্দ শাহ্‌ গুজরাট 
থেকে দিল্লীতে ফিরে আসেন এবং ১৪১৩ TTT পর্যন্ত নামেমাত্র শাসন বজায় ATCA | 
নাঁসির-উদ্দীন মাহমুদ শাহের পর তৈমুরলঙের বংশোদ্ভুত খিজির খাঁ সৈয়দ বংশের 
প্রাতণ্ঠা করেন (১৪১৪ গ্রীঃ)। fafaa খাঁর পরবতাঁ তিনজন সৈয়দ বংশীয় সুলতান 
১৪৫১ DÒT পযন্ত রাজত্ব করেন৷ শেষ সৈয়দ জুলতান আলাউদ্দীন আলম শাহকে 
হত্যা করে ILAA লোদী লোদীবংশের প্রাতষ্ঠা করেন (১৪৫১ প্রীঃ)। লোদীরা 
ভিলেন আফগান ৷ ১৫২৬ ATH পর্যন্ত আফগান লোদী বংশ 'দল্লীতে সুলতান 
শাহর অধিকার বজায় রেখোঁছল। শেষ লোদী সুলতান Safer লোদী ১৫১৭ 
Deon দিল্লীতে সুলতান হন। তাঁর সময় বিদ্রোহী আমীর clas খাঁ কাবুলের 
শাসনকর্তা বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ফারগানা নামক ক্ষদ্ররাজের আঁধপাঁত 
ছিলেন বাবর । তানি এই জুঘোগ কাজে লাগালেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পাঁনিপথের 
প্রথম যুদ্ধে ভাগ্যান্বেধী বাবর জুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতে 
মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করলেন। সৈয়দ ও লোদী বংশ একত্রে ১১২ বংসর "দিল্লীতে 
রাজত্ব করেছিল কিন্তু সুলতানা ইতিহাসে তাঁরা কোন ছাপ রাখতে পারেন নাই। 


360 i ইতিহাসের কাঁহনা (ভারতবর্ষ ) 


সুলতান ও আমীরদের পারস্পারিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগতাই এই যদগের মূল চিত্র । চতুর 
বাবর সেই স্যোগেরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করোছিলেন। 

সঃলতানী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ও পতন ঃ প্রায় তিনশো বছর দিল্লীর সুলতানা 
সাম্রাজ্য টিকে ছিল। তবে খল্জী শাসনের শেষাঁদকেই সুলতান সাম্রাজ্যের 
পতন শুরু হয়। FASTA শাসনের মূল ভিত্তি ছিল সামরিক। বিলাসব্যসন ও 
অ্তঃকলহ এই সাম্রাজ্যের বাঁনয়াদ দূর্বল করে দিরোছল। জুলতানদের রাজকার্ষে 
অবহেলা, আমোদপ্রমোদের প্রতি আঁতারন্ত আকর্ষণ, সঙ্কশর্ণ ধর্মনীতি, বিশাল 
সাম্রাজ্যের Tales প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগের অভাব, প্রাদেশিক শীন্তগ্ীলর বিদ্রোহ 
সুলতানা সাম্রাজ্যের পতনের করেকটি প্রধান কারণ | এই অবস্থায় মুহম্মদ তৃঘলকের 
০০১85 হয়োছল। 

ফরজ তুঘলকের wa শাসননীত, 'হন্দাদগের উপর নিপাঁড়ন, বৈষম্যমূলক 
জায়গার প্রথা, RE অর্থ নোতক ব্যবস্থা__এই সব নানা কারণেই আুলতানী সাম্রাজা 
দূর্বল হয়ে পড়ে । সর্বশেষে তৈমুরলঙের আক্রমণ, ব্যাপক নরহত্যা ও ল:ণ্ঠনের ফলে 
স্থলতানী সাম্রাজ্যের যেটুকু অবাঁশষ্ট ছল তাও ভেঙে পড়ে। সর্বব্যাপী অসন্তোষ, 
AH, অর্থনৌতক APIS ও রাজনোৌতিক বিশৃঙ্খলা এবং পাঁনপথের ACA বাবর 
কর্তৃক ইব্রাহম লোদীর পরাজয় 'দল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পতন ঘটায় | 


সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের পর কয়েকটি 
আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব 
[ক] অক্রদেশ্ণে ইলিম্রাস্‌ শাহী শাসক্গণঃ STAN 
see apse “eg সাংক্্রতিক জীবন 
ATA সাম্রাজ্যের পতনের যুগে উত্তর ভারতে যে কয়টি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব 
হয়েছিল তার মধ্যে বাংলাদেশের ইলিয়াস: শাহী রাজ্যাট ছিল অন্যতম । মহম্মদ 


বিন-তুঘলকের আমলে সামস্তদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌ বদ্রোহী হয়ে নিজেকে বাংলার ' : 


স্বাধীন KANARA ঘোষণা করেন ( ১৩৪৫ খাঁঃ)। ইলিয়াস শাহ্‌ ছিলেন স্ানপণ 
যোদ্ধা এবং বিচক্ষণ শাসক ৷ তান বিহারের কয়েকটি জেলা এবং ivan কতক 
অংশ অধিকার করেন। 
বাংলায় ইীলিরাস্‌ শাহ? বংশ ( ১৩৪৫-১৫৩৮ Me) 2 ইিয়াশ্‌ শাহের রাজধানী . 

fon উত্তরবঙ্গের পা'ড়ুয়া। তাঁকে দমন করবার জন্য ফিরুজ তুঘলক এক বিশাল GAT 
বাছিনা সহ পৃব্সিলে উপস্থিত হলেন | STAAL শাহ্‌ একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে 
যুদ্ধ চালাতে লাগলেন । . অনেক চেষ্টা করেও সুলতান একডালা দুর্গ জয় করতে না 
পেবে ইিয়াস্‌ শাহের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন । ইলিয়ান্‌ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর 
পত্র সিকান্দার শাহ্‌ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফরজ তুঘলক আবার বাংলাদেশ 


মধ্যযুগে ভারত ( ১২০০-১৭০৭) ১৪১ 


জয়ের চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হলে যুদ্ধের 
অবসান হয়। HAJAR প্রতি {সিকান্দার শাহের বিশেষ অনুরাগ ছিল । তানই 
পাণ্ডুরার বিখ্যাত আদিনা মসজিদের নিমতা। সিকান্দারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে 
তাঁর পঢ়ত্র গিয়াস্উদ্দীন আজমশাহ স্ূলতান হন৷ গিয়াস-উদ্দীন আজম শাহ্‌ দক্ষ 
ও ন্যায়পরায়ণ শাসকরুপে খ্যাতি অর্জন করোছলেন। গিয়াস্‌-উদ্দানের মৃত্যুর পর 
বাংলাদেশে নানা গোলযোগ দেখা দেয়। হাব্‌সী ( আফ্রিকার আঁবাসানয়া থেকে 
আনীত) ক্লীতদাসাঁদগের নির্মম অত্যাচারে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। এই 
শোচনীর পরিস্থিতিতে বাংলার অভিজাত মুসিমাদগের আহ্বানে আলাউদ্দীন হুসেন 
হুসেন শাহ্‌’ উপাধি নিয়ে জুলতান হলেন (১৪৯৩ খীঃ )। 

হুসেন শাহ্‌ ( ১৪৯৩-১৫১৯ Te) ৪ ক্রীতদাসদের কবল থেকে দেশকে মুত করে 
হুসেন শাহ্‌ এক ALC প্রবর্তন করেন। তিনি দেশের অভ্যন্তরে শান্তিশৃঙ্খলা 
সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। রাজ্যবিস্তারেও (তান বিশেষ যোগ্যতার পারচয় দেন। তান 
জৌনপ্‌রের জুলতানকে পরাজিত করে বিহারের কিছু অংশ দখল করেন। দক্ষিণে 
Sivan পর্যন্ত তাঁর অধিকার সম্প্রসারত হয় । Taras একাংশ তিনি জয় করেছিলেন। : 
সম্ভবতঃ ভৌগোলিক কারণে তাঁর আসাম জয়ের চেষ্টা সফল হয় নাই। হুসেন শাহের 
আমলে বাংলার জুলতানী রাজ্য বিহার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হর । 

হুসেন শাহ্‌ শুধ সামরিক দক্ষতার পরিচয় দেন নাই। তানি ছিলেন একজন 
বিচক্ষণ শাসক ৷ তাঁর সময়ে বাংলার হিন্দ:-মুসালম সকল প্রজাই সুখে ও শান্তিতে 
বসবাস করত। প্রজার মঙ্গলসাধনে এবং দানধ্যানে তানি অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। 
হুসেন শাহ্‌ বহ; হিন্দ:কে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করোছলেন। তাঁর দুইজন প্রধান 
পরাম্শদাতা সাকর মল্লিক ও দবার খাঁ (পরে রূপ ও সনাতন নামে খ্যাত) প্রীচৈতন্য- 
দেবের শিষ্য. ও পরম ভন্ড ছিলেন। উজীর À 
গোপাীনাথ বঙ্গ, সুলতানের ব্যক্তিগত চিকিৎসক 
প্রভৃতি অনেকেই হিন্দ ছিলেন। ধাঁ 
উদারতার জন্য তান হিন্দু মুসলমান 
উভয় জম্প্রদা়েরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন | 
সুলতান হিন্দ এবং নংননদানের মধ্যে 
প্রগতির সম্পর্ক স্থাপন করেন। 

বাংলা সাহিত্যের প্রাত SN শাহের 
{বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার 
ফলে বাংলা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয়। 
হমেন শাহের নমরে চিতনাদেরে আাবিভবি 
{ ১৪৮৫১৫৩৩ 218) হ।তহামের এক বিখ্যাত ঘটনা ৷ চৈতন্য মহাগ্ুভু' নামে |বখ্যাত, 
{তান বাংলায় WT এবং সামাজিক জীবনে এক নূতন প্রেরণার AN করেন। 


১৪২ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


'আচণ্ডালে কোল’ দিয়ে তান সমাজে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের কৃত্রিম গণ্ডা দুর করেন | 
তাঁর শিষ্যাদগের মধ্যে বন ( মুসালম ) হরিদাস বিখ্যাত ছিলেন | 

AAA জুলতানদিগের ন্যায় হুসেন শাহও ছিলেন শম্প-্থাপত্যের প্‌ষ্ঠপোষক । 
তাঁর সময়ে অনেক সুন্দর সুন্দর মসাঁজদ এবং ফটক নার্গত হয়। তাঁর সময়ে নামত 
গোঁড়ের “ছোট সোনা মসজিদ’, ‘গুমাঁত ফটক’ প্রভৃতির গঠন ও সৌন্দর্য অসাধারণ | 

AAAS শাহ্‌ ( ১৫১৮-৩৩ শ্রীঃ) 8 হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর Aha নসর শাহ্‌ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন ( ১৫১৮ গ্রীঃ)। পিতার সুনাম তান সর্বতোভাবে রাখতে 
সক্ষম হন। প্রায় সমগ্র বাংলাদেশ, ন্রহূত এবং বিহারের কিছ অংশ তাঁর সাগ্রাজ্যভুক্ত 
fছিল। মুঘল সম্রাট বাবর নসরৎ শাহের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন ৷ প্রথমদিকে 
সাফল্য অর্জন করলেও শেষ পর্যন্ত নসরৎ শাহ্‌ বাবরের নিকট পরাজিত হন। জুলতান 
আঁবিলন্বে বাবরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে নিজ স্বাধীনতা বজার রাখলেন । 

নসরৎ শাহ্‌ ছিলেন উদার, বিদ্যোৎসাহনী এবং প্রজাবংসল শাসক। TATT- 
দগের ন্যায় হিন্দ:প্রজাদের সুখ-্বাচ্ছন্দ্যের প্রাতও তাঁর সজাগ দৃষ্টি fei হুসেন 
শাহের ন্যায় তানও শিল্প ও স্থাপত্যের Ga ছিলেন। গৌড়ের “কদম রসুল’ 
এবং ‘বড় সোনা মসজিদ’ তাঁর স্থাপত্যকণীর্তর উৎকৃষ্ট নিদর্শন । 


m 


et 


বড় সোনা মসজিদ 


PHS শাহের মৃত্যুর পরে যোগ্য শাসকের অভাবে হুসেন শাহী বংশ Tae 
হয়ে পড়ে । এই সুযোগে বিহারের আফগান বীর শের খাঁ ১৫৩৮ AOA হাসেন 
শাহী বংশের শেষ জুলতান মাহমুদ শাহকে পরাজিত করে বাংলা অধিকার করেন | 
FATT আমলে বাংলার সংস্কৃতি £ সাহিত্য, ধর্ম আচার ও সমাজ প্রভূত 
বিভন্ন দিকে সুলতানা আমলে বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি 
হয়েছিল। সুলতানদের আমলে দরবারে ফাসঁ ভাষার প্রচলন থাকলেও এই সময় 
থেকে দেশের জনসাধারণের সঙ্গে কথাবাতয়ি সুলতানেরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে 
থাকেন। ATS ইলিয়াস্‌ শাহ, রুকনাদ্দীন বারবাক শাহ হাসেন শাহ্‌ এবং 
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নসরৎ শাহ্‌ প্রমুখ AOA বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রবল অনুরাগী TEER |. 
তাঁদের উৎসাহে ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যগুলির অনুবাদের 
কাজ এই সময়ে আরম্ভ হয়। শ্রীকৃষ্ণাবজয়’ কাব্যের রচাঁয়তা মালাধর বস্ত্র সুলতান 
কর্তৃক “গুণরাজ খাঁ” উপাধিতে ভূষিত হন। হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁর 
প্রেরণায় কবান্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের সর্বপ্রথম বঙ্গানুবাদ করেন। জনপ্রিয় 
শবদ্যাস্থন্দর' কাব্য এই সময়েই রচিত হয়। মহাকবি কীত্তবাস এই সময়ে বাংলায় 
রামায়ণ রচনা FAT! বৈষ্ণব পদাবলী” সাহত্য রচনা এই সময়ের আর একটি 
উল্লেখযোগ্য অবদান ৷ বিদ্যাপতি, চণ্ডাঁদাস, সবো্পাঁর চৈতন্যদেব এই যুগে আবির্ভূত 
হয়ে জাতিধর্ম নার্বশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে 
অমূল্য অবদান রেখে গেছেন। 


[এ] বাহঅন্িন ও esas সাত্রাজ্যেল উদ্ভব 
পাঁচটি পৃথক সুলতানা রাজ্যে বিভাগ . 


বাহমনি রাজ্যের উদ্ভব £ মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে দেবাগারতে (দৌলভাবাদ) 
বিদ্রোহ করেন ইসমাইল মুখ নামে এক জন বিদেশী আঁভজাত। তাঁকে নেতৃত্ব থেকে 
- অপসারিত করে বিদ্রোহীদিগের নেতা হন হাসান নামে জনৈক দুর্ধর্ষ সৈনিক। হাসান 
আবুল মনুজফফর আলাউদ্দীন রহমন শাহ্‌ উপাধি নিয়ে ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন 
রাজাস্থাপন করেন। এীতহাঁসক িরিস্তার মতে হাসান বাল্যে গঙ্গ; নামে জনৈক 
amet জ্যোতিষীর আশ্রয়ে পালিত হয়েছিলেন বলে তাঁর প্রাতষ্ঠিত রাজ্যের নাম 
রেখোঁছলেন বাহ্‌মান রাজা । কিন্তু নির্ভরযোগ্য প্রমাণাভাবে এীতহাঁসকগণ এই 
কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন। হাসান নিজেকে পারস্যের 
রাজবংশজাত বলে দাবি করতেন । তাঁর “বাহমান শাহ্‌” উপাধি শঃধযমাত্র তাঁর রাজকীয় 
পদবাঁজ্ঞাপক ছিল। হাসান গুলবগাঁয় রাজধানী স্থাপন করলেন। ফির; তুঘলকের 
দূর্বলতার সুযোগে হাসান তাঁর রাজাসীমা যথেষ্ট সম্প্রসারিত করলেন। তাঁর মৃত্যুকালে 
(১৩৫৮ ats) বাহমনি রাজ্য দৌলতাবাদ থেকে নিজামরাজ্যের ভোঙ্গীর এবং উত্তর- 
পর্বে ওয়েনগন্গা নদী থেকে দক্ষিণে কৃষ্ণ নদী পর্যন্ত feos ছিল। হাসান মালব 
এবং গুজরাট জয়ের চেষ্টা করে বিফল হন কিন্তু দাঁক্ষণ দিকে তাঁর অভিযানগলে সফল 
হয়েছিল । শাসনের AAAS জন্য হাসান তাঁর রাজ্যকে spent, দৌলতাবাদ, বেরার 
ও fara প্রভৃতি কয়েকটি ‘তরফে’ ভাগ করেছিলেন | 

বিজয়নগর £ঃ এদিকে বাহ্‌মনি রাজ্যের দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রানদার তারে গড়ে উঠে 
বিঞ্রয়নগর রাজ্যাটি। জনপ্রবাদে কথিত আছে সঙ্গমের দুইপাত্র হারহর এবং OT- 
তুঙ্ভদ্রার দক্ষিণতীরে বিজয়নগর দডর্গাট স্থাপন করেছিলেন (১৩৩৬ প্রাঃ )। 
এঁতিহাশিকগণ মনে করেন MARGINE AE নগরাঁটকে কেন্দ্র করে বিজয়নগর 
রাজ্য গড়ে উঠোঁছল, সেটি স্থাপিত হয় Grom নদীর উত্তর তাঁরে হোয়সলরাজ তৃতীয় 


ইতি (IX)—>0 


১৪৪ ইতিহাসের কাহনী ( ভারতবর্ষ ) 


বাঁর বল্লাল কর্তৃক ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে । বিজয়নগরের উৎপত্তির কাহিনীর এ্রীতহাঁসক 
সত্যতা যাই হোক, যে বিষয়টি Ts গুরুত্বপূর্ণ হযে দাঁড়াল, তা হচ্ছে বাহমান ও 
বিজয়নগর | এই দুই রাজ্যের--মধ্যবতা* শন্যসম্পদে সমৃদ্ধ উর রারচুর (বা NIA) 
উপত্যকার দখল 'নয়ে দীর্ঘচ্ছারী সংগ্রাম দাঁক্িণাত্যের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 


বাহমনি রাজ্যের রাজনৈতিক জীবন নিধঠীরত হয় বিজয়নগরের বিরুদ্ধে বহুবিধ 
যুদ্ধ এবং Tie অভিজাত সম্প্রদায়ের দুটির মধ্যে ক্রমাগত বিবাদ-বিসংবাদের 
‘হারা । ইতিমধ্যে বাহমনী রাজ্যের অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি 
শর; হয়ে গিয়োঁছল। তাঁরা দুই দলে বিভন্ত ছিল, একদিকে দক্ষিণাপথের 


মধ্যযুগে ভারত ( ১২০০-১৭০৭ ) ১৪৫ 


মুসলমানগণ এবং তাদের সহযোগী আফ্রিকার মুসলমানগণ, অপরদিকে ছল আবর, 
তু, ইরাণী, মুঘল প্রভৃতি বিদেশ আঁভঙ্জাতগণ ॥ এদের মধ্যে সর্বদাই ঝগড়াববাদ 
চলাছল! দক্ষিণাপথের মুসলমানগণ ছিলেন “Sat, আর তাদের প্রাতদান্বগণ 
ছিলেন “সিয়া”। SAV- সংঘর্ষ প্রসঙ্গত লক্ষ্য করার মত। 

বিজয়নগররাজ "দ্বিতীয় হরিহর রায়চুর দোয়াব আক্রমণ করেন কিন্তু বিফল হরে 
সন্ধি করতে বাধ্য হন। এর পর বাহ্মনী সুলতান িরুজশাহ বিজয়নগর আক্রমণ 
করলে পরাজিত হন। ১৪২০ সালে নতুন করে যুদ্ধ. আরম্ভ হলে ফরূজশাহের পর 
aimi? গোষ্ঠীর MaRS শাসক আহমদ শাহ্‌ বাহমান (১৪২২-৩৫) বিজয়নগর 
রাজ্য লাষ্ঠন করে ছারখার করেন। মদদালমাদগের হস্তে বার বার পরাজিত হওয়ায় 
বিজয়নগরের FASTA দেবরায় মুসলিম অশ্বারোহী সেনার শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষ্য করে অনুরূপ 
প্রথায় সামরিক সংস্কার করেন কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন 
(১৪২৩ 3e ) | 

বাহমনি রাজ্যের চরম GATS ঘটে যখন রাজ্যের শাসনভার ন্যন্ত হয় উীজর (প্রধান 
মন্ত্রী) মাহমুদ গাওয়ানের উপর (১৪৪৬-৮১ গ্রীঃ)। মাহঅন্দ গাওয়ান নিজ 
যোগ্যতাবলে পর পর HRA সুলতানের ati উজীরপদে আসীন থাকেন। 
গাওয়ান যথেষ্ট সামারক কৃতিত্ব প্রদর্শন করোছলেন। তান মালবরাজ্য এবং 
কোত্কন প্রদেশের বহ; ছোটখাট হিন্দ? রাজার রাজ্য জয় করেন। বিজ্য়নগরের বিরুদ্ধে 
অভিযান করে তানি কাণ্চী জয় করেন এবং বিপুল দেবত সম্পত্তির জন্য প্রসিদ্ধ 
কাণ্ঠীর হিন্দ: মন্দিরগ:লি লণ্ঠন করেন । তিনি গোয়া Gere জয় করেন। তাঁর 
ক্ষমতাকৃদ্ধিতে অন্যান্য আমীরেরা তাঁর বিরদ্ধে স্থলতানকে প্ররোচিত করলে তৃতীয় 
মুবারক শাহ্‌ (১৪৬০-৮২ খ্রীঃ ) তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। এইভাবে এক সুযোগ্য 
মন্ত্রী চক্রান্তের শিকার হলেন । মাহমুদ গাওয়ানের Plow শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ 
ছিল না। তান অৰ্থনীতিক ও বিচার ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করলেন। জনাশক্ষা 
বিভাগে প্রয়োজনীয় উৎসাহ প্রদান করলেন। পল্লীর নকল জাঁমর জরীপ করালেন 
এবং রাজদ্বের হার ন্যায়সঙ্গত ভিত্তির উপর afeto করলেন, WATTS কঠোর হস্তে 
দমন করলেন।- দালালদের অন্যায় কাজকারবার নাষদ্ধ করলেন। সকল f 
কঠোর শহঙ্খলা প্রবর্তন করলেন। [তান সামরিক বিভাগের সকার 
Aloe মেভোজ টেলর বলেছেনঃ “তাঁর ( গাওয়ানের ) আনে 
যাবতীয় সংহাঁত ও শক্তি TELS BAU" - 

পাচা পথক সুলতানার Seats s মাহমুদ গাওয়ানের 
সাঘ্রাোর HS পতন ঘটে। পরবর্তী TTA মাহআ্দ শাহের দন লতার 
প্রাদোশক শাসকগণ একে একে স্বাধীন হয়ে গেলেন। বিজাগনরে as আদল 
আদিল শাহা প্রাতণ্ঠা করলেন (১৪৯০ প্রাঃ) | টি 985 oman 1নজামণাহ্‌ 
নিজান শাহী বংশ স্থাপন করলে! ফতুলাহ্‌ ইমাদ শাহ: বেরারে স্থাপন করলেন 


১৪৬ o ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


ইমাদশাহী বংশ (১৪৯০ খ্রীঃ)। কুলি কুতব শাহ্‌ গোলকুণ্ডায় কুতবশাহী বংশ 
স্থাপন করলেন ( ১৫১২ প্রঃ )। এর কয়েক বৎসর পর শেষ বাহ্‌মান সুলতান KTORA 
পালিয়ে গেলে তাঁর শন্তিশালী মন্ত্রী আমীর বাঁরদ বিদরে বারিদশাহী বংশ স্থাপন 
করলেন। এইরুপেই সামস্তাদগের পারস্পারক কলহে দঁণ এবং বিজয়নগর রাজোর 
সঙ্গে ক্রমাগত ALY শত্তিহাসের ফলে বাহ্‌মান সাম্রাজ্য সংহতি ও «ie হারিয়ে 
বিল;ুপ্ত হল ৷ 


[গ] বাহমন্ি-বিজস্মনগব্র চন্দ্র 


দিল্লীর সুলতান! সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ভারতের বাভিন্ন অঞ্চলে যে কয়টি 


Teas রাজ্যের উদ্ভব ঘটোছিল তার মধ্যে, দাক্ষণাত্যের বাহমনি এবং দক্ষিণ 
ভারতের বিজয়নগর রাজ্য দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দাক্ষিণাত্যে গোদাবরণী 
নদীর উপত্যকায় উদ্ভব ঘটোছিল মুসলিম শাসিত বাহমনি রাজাটির । আর তারই 
দক্ষিণে কৃষ্ণ নদীর উপত্যকায় উখান হয়েছিল হিন্দুশাসিত বিজয়নগর রাজাটির। 
বাহমান রাজ্যটি ছিল ম:সালম ধর্মশাসিত, কিন্তু বিজয়নগর ছিল হিন্দ;ধমা শরয়ী 
রাজবংশ দ্বারা শাসিত । 

TARE দোয়াব নিয়ে সংঘর্ষ ৪ ধর্ম-বিভেদ ছাড়াও এই দুটি প্রাতবেশী রাজ্যের 
মধ্যে স্বার্থ-সংঘাতের অন্য রকম কারণও লক্ষিত হয়। রাজ্য দুটির সীগান্তবতঁ রায়চূড় 
দোয়াব ( কৃষ্ণ-তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যস্থিত ভুভাগ ) ছিল একটি শস্য সম্ভাবনাময় feta 
উর্বর ভুমিখণ্ড এবং সেই জন্য এই দোয়াবের উপর কর্তৃত্ব করতে দ; রাজ্যই সর্বদা 
GIS থাকত । প্রতিবেশী হলেও দ: রাজ্যেরই শাসনকতরি সর্বদা চাইতেন রায়চুড় 
দোয়াবে Tae নিজ আধিপত্য বজায় রাখতে । কৃষিজ FAT গুরুত্ব ছাড়াও দুটি 
রাজ্যের সীমান্তবতাঁ দোয়াবের সামারক গুরুত্ব ছিল যথেন্ট। প্রতিরগ্চার প্রয়োজনে 
দন রাজ্যেরই রায়চুড় দোয়াবের উপর কর্তৃত্ব অত্যাবশ্যক ছিল। ধমপয়, ভৌগোলিক ও 
অর্থ নৈতিক কারণ ছাড়াও বাহমান-বিজয়নগরের aaa রাজনৈতিক ও ব্যাতিগত দিকও 

ছিল। দেড়শ’ বছরের অধিককাল স্থায়ী দ; রাজ্যের ছন্দ-সংবর্ষের ব্যা্গত দিকটি কম 
MATPRE ছিল না। গারাস্থিতি কখনও কখনও এমন দাঁড়াত যেন রায়চড় দোয়াবের 
দখল রাখতে পারা বা না পারা উভয় রাজ্যের মধাদার প্রশ্ন হয়ে উঠত। দুটি রাজ্যের 
শাসকগণই নিজ নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সাঁমান্তবতঁ রায়চড় দোয়াবের কর্তৃত্ব 
হারাতে রাজী ছিলেন না। এই অবস্থায় দ: রাজ্যের মধ্যে রেষারেষি এবং সংঘাত-সংঘর্ষ 
প্রায়ই লেগে থাকত॥ জয়-পরাজয় ও. ক্ষয়-ক্ষতি দ:পক্ষেরই হত ; অব সময়ই তা এক- 
তরফা ভাবে হত, তা বলা ATA তবে দড রাজ্যের মধ্যে এই দার্ঘস্থায়ী ছন্দের জন্য 
উভয় বংশের বিভিন্ন শাসকের ব্যন্তিগত pita ও উচ্চাকাম্মমাও দায়ী ছিল, তা আমরা 
দ্বন্দের বিবরণের ধারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারব। 


বাহমনি-বিজয়নগরের ছন্ৰের aT হয় বাহমাঁন রাজ্যের facta শাসক ১ম 


মধ্যযুগে ভারত ( ১২০০-১৭০৭ ) ১৪৭ 


মুহম্মদ শাহের আমলেই ( ১৩৫৫-৭৭ aig) | এই সময় বিজয়নগরের রাজা ১ম TAT 
বরঙ্গলের রাজা কানহাইয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে রারচুড় দোয়াবে কর্তৃত্ব এবং ম.দ্রানীতির 
সংস্কারে আপত্তি প্রভূত কতকগুলি অর্থনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য বাহমনি রাজা 
আক্রমণ করেন। কিন্তু কোঁঠালের যুদ্ধে (১৩৬৭ Ds) মিলিত বাহনী বাহ্মান 
সুলতানের নিকট শোচনা'য়ভাবে পরাজিত হর । পরবর্তাঁ AAI শাসক মুজাহিদের 
আমলে AES দোয়াবের আধিপত্য নিয়েই আবার যুদ্ধ বাধে। এই সময় বক্তার 
রাজধানী বিজয়নগর অবরুদ্ধ হয়। কিন্তু বিজয়নগরের বিরুদ্ধে মসালগদের এই 
আক্ৰমণ ব্যর্থ হয়। 

মুজাহিদের পরবর্তী শাসক ২য় মহম্মদ শাহ্‌ ! ১৩৭৮-৯৭ ) ছিলেন শাস্তিপ্রিয় এবং 
সাহত্যানরাগী। রাজা জয়ের জন্য Fats যাদ্ধ-বিগ্রহ অপেক্ষা AMT বাস করতেই 
তান অধিক পছন্দ করতেন । তাই তাঁর সময়ে অন্ততঃ কিছুদিন দু রাজ্যের মধো যাদ্ধ- 
বিগ্রহ বন্ধ ছিল। 

২য় মুহম্মদ শাহের পরবত্তাঁ বাহমানি সুলতান ফির;জশাহ ( ১৩৯৭-১৪২২ ) পদনরার 
আক্কমণাঅ্মক নীতি অনুসরণ করলেন । APY বাধতেও বিলম্ব হল না। ১৩১৮ সালে 
বিজয়নগরের রাজা ২য় হরিহরা ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী ও কয়েক লক্ষ পদাতিক সেনাসহ 
রায়চুড় দোয়াব আক্ৰমণ করেন। কিন্তু বাহ্‌মাঁন সুলতান চতুরতার আশ্রয় নিয়ে বিজয় 
নগরের ANAS বিভ্রান্ত করে হারহরের সেনা-ছাউনীতে [বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে সফল 
হন। ফলে বিজয়নগররাজ ভীত হয়ে রাজধানী অভিমুখে পশ্চাদপসরণ করেন। এই 
অবস্থার TEA সুলতানের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন তিনি। বিপুল পারমাণ 
অথ ক্ষাঁতপূরণ বাবদ TCT সুলতানের কবল থেকে ব্রাহ্মণ বন্দীদের ATE করতে সক্ষম 
হলেন তিন | এ 

িরূজণাহের সঙ্গে MLI গুজরাট ও মালবের মুসলিম জুলতানদের সম্পর্ক 
মোটেই সোহাদ্যপর্ণ ছিল না। ফলে এই সুলতানাদগের প্ররোচনায় [বজয়নগররাজ. 
mania রাজ্যের TWAS স্ূলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ( ১৪০৬ e ) 1 
এবারে, গ্থলভান িরুজশাহ্‌ হিন্দবাহনীর দ্বারা পরাজিত ও আহত হলেন কিন্তু 
তাঁর সেনাপাঁত Great পর্যন্ত অগ্চল অধিকার করে নিলেন। ২য় AT অত্যন্ত 
অপমানজনক শর্তে সন্ধি করতে বাধা হলেন। রাজোর একটা অংশ ও বিপুল পরিমাণ 
অর্থ ক্ষতিপূরণ দিতেও তিনি স্বীকৃত হলেন। এরপর ১৪১৭ সালে ফিরুজশাহ্‌ 
তেলিঙ্গানা অধিকার করলেন | 

{তন বৎসর বিরতির পর পূনরায় দঃপক্ষে যুদ্ধ বাধল। বিজয়নগর বাহন! Pear 
শাহকে পরাজিত করে তাঁর রাজা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করল। ফিরজশাহের পরবতী 
বাহমনি শামক আহমদ শাহ (১৪২২-৩৪৫ Q ) সুলতান হয়ে আবার প্‌ণোঁদ্যেমে বিজয় 
নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। বিজ়নগররাজের বিপুল বাহিনী তুঙ্ভদ্রাতীরে 
সমবেত হল। কিন্তু গ:সালগাদগের অতাঁকতি আক্রমণে বজ্রয়নগরের রাজা রাজধানীতে 


১৯৮ ই/তহাসের কাহন' ( ভারতবর্ষ ) 
“ATA করতে বাধা হন । আহমদ শাহ্‌ নির্দফভাবে সমগ্র বিজয়নগর রাজ্য বিধ্বস্ত 
করলেন । হাজার হাজার নিরপরাধ অসামারক আঁধবাসনকে হত্যা করা হল | বিজয়নগর 
অবরুদ্ধ হল । অবশেষে বিজয়নগরের রাজা ২য় দেবরায় ক্ষাতপ্‌রণ য়ে সন্ধি করতে 
বাধ্য হলেন ( ১৪২৩ শ্রীঃ)। আহমদ শাহ্‌ বরঙ্গল দূর্গট অধিকার করে নিলেন । ফলে 
কাতার রাজ্যের স্বাধীন আন্তত্ব বিল:প্ত হল । এই সময় আহমদ শাহ্‌ গলবগা থেকে 
রাজধান? বিদরে স্থানান্তীরত করেন | 
বিজয় নগরের রাজা ২য় দেবরায় ( ১৪২২-৪৬ শ্রীঃ ) বাহ্‌মান সুলতানের নিকট বার 
বার পরাজয়ের ফলে TAS সংদ্কারে মন দিলেন। বাহ্‌মান সেনাবাঁহনীতে মুসালম 
অশ্বারোহী ও তীরন্দাজ সৈন্যের সামারক tarry লক্ষ্য করে তান বিজয় নগরের 
বাহিনীতে মুসালম ঘোড়-সওয়ার ও তীরন্দাজ নিয়োগ করলেন । feta মুসালম 
সৈনিকদের অর্থমুল্যে বেতন দানের পাঁরবর্তে জায়গীর 1দলেন এবং তাদের প্রার্থনার 
স্মাবধার জন্য রাজধানী বিজয়নগরে একটি মসাঁজদ িমণি করে দিলেন। কিন্তু এই 
সামায়ক সংস্কারের ফল আশানুরূপ হয় নাই। 
পুনর্গঠিত সেনাবাহিনী নিয়ে ২য় দেবরায় ARIES দোরাব আক্রমণ করেন (১৪৪৩ 
ais) কিন্তু যৃ্ধে মাত্র সামানা fee: প্রারন্তিক সাফল্য লাভ করলেন 'তাঁন। বড় রকম 
লাভ কিছুই হল না। আহমদ শাহের পরবর্তা বাহমনি সুলতান আলাউদ্দীন আহমদ 
(১৪৩৫-৫৭ le ) দেবরায়কে সন্ধি করতে বাধ্য করলেন। 
একজন অযোগ্য শাসক ৪ আলাউদ্দীন আহমদের AAO ALATA সুলতান হমায়ূন 
ছিলেন একজন অযোগ্য শানক। পরবর্ত উল্লেখযোগ্য শাসক হলেন ওর মুহম্মদ শাহ্‌ 
€১৪৬৩-৪২ শ্রীঃ)। তাঁর সুযোগ্য মন্ত্র মাহমুদ গাওর়ানের দক্ষতা ও AALA কথা 
AIS আলোচনা করা হয়েছে। Gel মুহম্মদ শাহের প্রব্তাঁ বাহমনি FATA 
TRAN ( ১৪৮২-১৫১৮ Ts ) ছিলেন অপদাৰ্থ । তাঁর আমলে বাহমান সাম্রাজ্য 
পঁচাঁট পৃথক সুলতানা রাজ্যে বিভন্ত হয়ে বার-_একথা পূর্বেই টীল্লাখত হয়েছে। 
মাহমুদ শাহের সময় TAT সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়লে প্রাতবেশশ বিজয়নগর 
সাষ্রাজ্যাট বিশেষ STAT হয়ে উঠে এবং এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণ দেবরায় AED 
দোয়াব অধিকার করেন এবং গুলবর্গা ধ্বংস করেন । 
পরে বিজাপ্‌র গোলকুণ্ডা প্রভৃতি স্বাধীন সুলতানা রাজ্যগ্লির মিলিত আক্রমণে, 
পরাজিত হয়ে বিজয়নগর সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 


[a] fessa সাভ্রাজ্য-দেবল্পাম্ম ও Baers 
ন্লাম্স- প্রশাসনিক ব্যবস্থার তৈশিষ্ট্য-_লিজস্বনগন্র 
সাজ্লাজ্যেল Aca সামাজিক? সাংস্কৃতিক ae 
আর্থ নৈতিক অবস্থা 

িরুজশাহ্‌ ( ১৩৯৭-১৪২২ Ñ) আহমদ শাহ ( ১৪২২-১৪৩৫ ) 


যাদব বংশীয় সঙ্গমের দইপঢুন্র হারহর ও AST ১৩৩৬ শ্রীচ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে GSAT 
নদীর তীরে 1বজয়নগরের স্বাধীন রাজ্যটি স্থাপন করেন॥ হরিহরই বংশের প্রথম রাজ্য 


মধ্যযুগে ভারত | ১২০০-১৭০৭ ) ১৪১ 


হয়েছিলেন হরিহর তুঙ্গভদ্রা নদীর উপত্যকায়, কোত্কন এবং মালাবার উপকূলে তার 
রাজ্যের সামা সম্প্রসারিত করেন। সম্ভবতঃ হরিহর মুসলিগাদগের বিরুদ্ধে 
বরঙ্গলের কাকতাঁয় রাজাকে সাহায্য করো ছলেন। হরিহরের জাবতকালেই বিজয়নগর 
রাজ্য উত্তরে কৃষ্ণা থেকে দক্ষিণে কাবের? পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয় | হরিহরের ভ্রাতা বুকা 
বিভয়নগর রাজ্যের শন্তি আরও বার্ধত করেন। TSA পর faota হরিহর সর্বপ্রথন 
রাজকণয় মযাদাজ্ঞাপক উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁর সময়ে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের উপর 
বিজয়নগরের আধিপত্য স্প্রাতষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় দেবরায় ১৪১১ গ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের 
[সিংহাসনে আরোহণ FAA l AKA সুলতানদের নিকট বার বার পরাজিত হওয়ার 
ফলে দেবরায় বিজয়নগরের সামরিক বাহিনাকে শক্তিশালী করবার উদ্দেশ্যে TT 
দিগের অনুকরণে অশ্বারোহী বাহিনীর শ্তি বৃদ্ধি করবার কাজে ব্ৰতী হন। কিন্তু 
fofa এই উদ্দেশ্যে মুসলিম অশ্বারোহ সেনাদের নিয়ে বিজয়নগরের সামরিক MZA T 
শত্তিবৃদ্ধির যে চেণ্টা করেন তার দরপ্রসারী ফল শুভ হয় নাই। কারণ, TATI 
পরে বাহ্‌মান সুলতানের সঙ্গে যখন WAT যুদ্ধ হর তখন মহসাঁলমাদগের হনে 
বিজয়নগরের রাজা পরাজিত হয়ে কর দিতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় দেবরায়ের সমর 
( ১৪১৯-১৪৪১৯ Se ) ইটালীয় পর্যটক নিকোলো কণ্টি (১৪২০-২১ Ae ) এবং পারদিক 
রাজদ:ত আব্দুর রজ্জাক : ১৪৪২ Te ) {জয়নগর পাঁরদর্শন করেন। তাঁরা উভগ্নেই 
রাজধানী বিজয়নগরসহ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের তৎকালীন অবস্থার ম;ল্যবান্‌ বিবরণ 
রেখে গেছেন। 

নিকোলো বান্টর বিবরণ থেকে জানা যায় তখন [বজ্রযনগরের আয়তন ছিল বিদ্তৃত। 
যুদ্ধে যোগদানে সক্ষম অন্ততঃ ৯০ হাজার ate এই শহরে ছিলেন। নিকোলো কাঁন্টর 
মতে বিজয়নগরের তখনকার রাজা ভারতের অন্যান্য সব রাজাদের অপেক্ষা অধিক 
শান্তিশালগ ছিলেন। রাজ্যে রথযাত্রাঃ দশপাবলী, হোলি ও দোল উৎসবের তান 
উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায়, তখন সমাজে সতীদাহ প্রথা 


প্রচালত ছিল। 
আবদুর রজ্জাবের বর্ণনা থেকে জানা যায়, বিজয়নগ্রর বিশাল এবং জনাকীণ' 
বজয়নগরের পরায়” ছিলেন শক্তিশালী ৷ দেশের ভুমি উর্বরা এবং চাষ- 


এই রাজ্যে প্রায় তিন শত বন্দর ছিল । সৈন্যবাহিনীতে ১১ লক্ষ 
বিশেষ সম্মান করতেন । রজ্জাকের মতে, বিজয়নগর 
ন্যায় মনোহর স্দশ্য শহর কেউ চোখেও দেখেন নাই, এমনাক কানেও এরূপ 
z নাই; শহরাঁট এমন ভাবে শনর্ঘত যে পর পর সাতাঁট প্রাকার 
শহরের বাঁহঃ প্রাকার এর,প guy ছিল যে কেউই এর ৫০ 
যেতে পারতো না! RATS পাহাড়ের চূড়া অবাস্থিত। AA সদ 
bs বনকটেই চারটি বাজার ও অনেক দোকানপাট আছে। 


বাস ভাল হত। 
সৈন্য ছিল। র্রাহ্মণগণকে রাজা 


১৪০ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


শুরু হয় এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । অবশেষে শালুভ বংশীয় নরাসিংহ 
( আঃ ১৪৯০ খ্রীঃ) দেব রায়ের বংশধরকে 1নংহাসনচ্যত করে নিজেই [সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তান ছিলেন যোগ্য ও দক্ষ প্রশাসক। তাঁর অল্প কয়েক বৎসরের 
রাজত্বকালে তান রাজ্যে শৃঙ্খলা পুনঃ প্রবর্তন করেন। কিন্তু নরসিংহ শালুভের 
TQM পর রাজ্যে পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় । নরাসিংহ শাল:ভের অপদার্থ 
ACF ক্ষমতাচ্যুত করে অবশেষে বীর নরাসংহ সিংহাসন অধিকার করেন। ১৫০৫ 
খা্টাব্দে বীর নরাসিংহ শাল্‌ভ বংশের অবসান ঘটিয়ে বিজয়নগরে BAS বংশের 
কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। বার নরাঁসংহের ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায় ১৫০১ Nder সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তান ছিলেন বিজনগরের শ্রেষ্ঠ নৃপাঁত। কৃষ্ণদেব' রায়ের 
রাজত্বকালে বিজয়নগর সাম্রাজ্য শক্তি ও সমৃদ্ধির শীষে" উঠোঁছল। বাভন্ন IITA 
তান যথেণ্ট সামারিক কীতিত্ প্রদর্শন করেন। কৃষ্দেব রায় অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও 
বাঁহঃশন্রুর আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত করেন। প্রথমে তান মহীশহরের বিদ্রোহী 
সামন্তদের বশীভূত করেন। ১৫১২ গ্রাষ্টাব্দে তিনি MASA দোয়াব অধিকার করেন। 
Siaa রাজার বির-দ্ধে তানি সাফল্যের সঙ্গে একাধিক অভিযান প্রেরণ করেন। 
গোলকুণ্ডা ও বিদরের সুলতানের সহায়তা লাভ করেও উড়িব্যার রাজা দক্ষিণে Fel 
নদা পর্যন্তই তাঁর রাজ্যের সামা স্বীকার করে নেন এবং PRAT রারের সঙ্গে বৈবাহিক 
অম্পক স্থাপন করেন। 

১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে বিজাপুর IAA রারচুর দোয়াব পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলেন । 
তিন কফদেব রায়ের নিকট শোচনায়ভাবে পরাজিত হন ৷ কৃষ্ণদেব রায় িজাপুর অধিকার 
TA গুলবগা ধ্বংস করেন। কৃষ্ণদেব রায় পাঁশ্চমে কোঙ্কন পর্যন্ত, পূর্বে বিশাখাপত্তম্‌ 
এবং দাক্মণে ভারতীয় উপদ্বীপের প্রাস্তাবন্দ: পযন্ত তাঁর অধিকার সম্প্রসারিত করেন | 
সম্ভবতঃ ভারত মহাসাগরের Festa দ্বীপও তাঁর কর্তৃত্বাধীন ছিল । 'বিজয়নগরের 
“ig ও সমৃদ্ধি দর্শনে বিদেশী প্টকরাও মুগ্ধ হন। ANE পর্যটক পায়েস: 
লিখেছেন, “তিনিই ( কৃষ্ণদেব রায় ) পৃথিবার সবপেক্ষা অধিক ভাীতি-উৎপাদনকারাী 
এবং সবপেক্ষা অধিক pte শাসক । তিন একজন মহান্‌ শাসক এবং খুবই ন্যার- 
বিচারনিষ্ঠ ব্যক্তি, তবে তিনি অনেক সময় হঠাৎ ক্রোধে সম্বিং হারিয়ে ফেলেন। তিনি 
a বিপুল পরিমাণ সৈন্য* এবং রাজ্যের অধিকারী তাতে তিনি তুলনায় সকলের 
চেয়ে নিঃসন্দেহে অধিক প্রভুত্বগালী ব্যক্ত” গোয়ার পতুগাঁজদের সঙ্গে কৃষ্ণদেব 
রায় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখোঁছলেন। PETA রায় শুধু FRAT রাজ্যাবজেতা 
[ছলেন না, তিনি ছিলেন দক্ষ প্রশাসক, সুপাণ্ডত এবং বিদ্যোৎসাহী। তাঁর রাজনভা 
ত করতেন “অঞ্টাদগৃগজ বা আটজন পণ্ডিত । তান ধ্মনি;রাগা বৈষ্ণব 


* ANT পর্যটক পায়েস জানিয়েছেন, কষ্ণ'দেব রায়ের বাহিনীতে. ছিল সাত লক্ষ পদাতিক, 
৩২,৬০০ অধ্বারোহা সেনা এবং ৬৫১টি aazad i এই সময়েও কাখানের বাবহার প্রচলিত ছিল । 
সামারক বিভাগ ছিল প্রধান সেনাপতির ( দণ্ডনারকের ) অধঈন। 


মধ্যযুগে ভারত (১২০০-১৭০৭ ) ১৫১ 


হলেও তাঁর শাসনীতিতে ধর্ম বিষয়ক অনুদারতা এতটুকু ছিল না। সংক্ষেপে, PEA 
রায় ছিলেন একজন আদর্শ প্রজাহিতৈষী স্ৈরতন্তী শাসক। 
কৃষ্ণদেব রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা অচ্যুত রায় সিংহাসনে আরোহণ করেন 
(9400-82 De)! অচ্যুত রায়ের দুর্বলতার সুযোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী 
রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দিতায় লিপ্ত হর | বেন্দ্রীর শাসন দুর্বল হরে পড়ে। অচ্যুত রায়ের 
মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব সিংহাসনে বসেন কিন্তু রাজ্যশাসনের প্রকৃত ক্ষমতা 
ছিল তাঁর মন্ত্রী রাম রায়ের হাতে । রাম রায় রাজ্যশাসন পরিচালনায় ব্যর্থ হলেন। 
তান ভেঙে-যাওয়া বাহ্‌মনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জুলতানদের সঙ্গে অযথা IPIN 
Tas হয়ে প্রায় সকলকেই শত্রু করে তুললেন । অবশেষে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা 
আহম্মদনগরঃ বিদর প্রভৃতি মুসলিম রাজ্যগাঁলর শাসকগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বিজয়নগর 
আক্রমণ করেন। তা্নকোটার যুদ্ধে্* (১৫৬৫) বিজয়নগরের বাহিনীকে তারা 
শোচনীরভাবে পরাজিত করেন এবং বিজয়নগর লুণ্ঠিত হয়ে ধূলিসাৎ হয় ॥ এঁতিহাঁসিক 
ফিরিস্তা বলেছেন, “asa এত ব্যাপক হয়েছিল যে সাম্মীলত বাহনার প্রাতাট সৈনিক 
স্বর্ণ, মণিমুকা, অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব ও ক্রীতদাসাদগের আঁধকারী হয়ে AITA হয়ে 
. উঠল ।”** তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর দূর্বল হয়ে পড়লেও দক্ষিণভারতের 
হিন্দুদিগের রাজনৈতিক শান্ত বিলুপ্ত হয় নাই। সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত 
সুলতানদিগের মধ্যে পারস্পারিক ঈষাঁ ও কলহের ফলে বিজয়নগর হৃত ক্ষমতার কিছুটা 
উদ্ধারে সমর্থ হয় এবং তালিকোটার যুদ্ধের পর আরও প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল তা 
বটিকেছিল। তবে সামন্তদের পারস্পারিক কলহের ফলে বিজয়নগর আর পবক্ষমতা 
ফিরে পার নাই। 
বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল সুশৃঙ্খল প্রজাকেন্দ্রিক এবং উন্নত। 
বেশ কয়েকটি সামন্তরাজ্যের অস্তিত্ব সত্বেও বিজয়নগর সাম্রাজ্য দক্ষিণ ভারতের AI TOY 
রাজ্যগির তুলনায় অধিক পাঁরমাণে কেন্দ্রীভূত শাসনের অধীন ছিল। সাম্রাজ্যের 
অধিপতি মহারাজা নামে পাঁরচিত হলেও প্রায়শঃই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকত 
রাজ্যের মন্ত্র বা মহাপ্রধানের হস্তে । মহারাজার অধীনে প্রকাণ্ড একটি রাজ্যপারষদ 
ছিল। তাতে থাকতেন প্রধান প্রধান সামন্ত ভূষ্বামী ও বাণক সম্প্রদায়ের প্রাতীনধিরা | 
প্রাদেশিক শাসনকাঁরা সরাসরি দায়ী থাকতেন মহাপ্রধানের (প্রধান মন্ত্রীর ) কাছে। 


ছিল দুটি গ্রাম_রাকসস€ এবং তাগ্‌ডি নামক TOT | 


* যুদ্যক্ষেত্রটি AAS 
an (ক) 'বুরহান-ই-মাসর'-এর লেখক এই যুদ্ধে বিজয়ী বাহনীর তাপ্ডবতা ও জুষঠনের বর্ণনাঃ 
দিয়েছেন। 
of the world as such havoc been wrought 


খে) “Never perhaps in the history l $ x 
and wrought so suddenly, on so splendid a city ; teeming with a wealthy 
and industrious population. ........1 + seized, pillaged and reduced to 

id scenes of savage mas 


anced History of India, Page 366. 


ruins, ami 
tion”.—Sewell, Adv: 


১৫২ ইতিহাসের কাহনী ( ভারতবর্ষ“ ) 


এই THATS সাধারণতঃ দুই বা তিন বংসর অন্তর বদলি করা হত। রাজ্যের 
প্রদেশগুলিকে ভাগ করা হত এক-একজন রাজকরমচারীর শাসনাধানে কয়েকটি করে 
জেলায় । : এই শাসনকতাঁদের কাজ ছিল রাষ্ট্রীয় তালুকগডল থেকে খাজনা আদার 
করে তা রাজকোষে জমা দেওয়া এবং ভুস্বামী ও সামন্তরাজন্যবর্গের কাছ থেকে রাজকর, 
আদায় করা। 
কিছু ‘কিছু শতাধীনে সরকারের জাম দেওয়া হত যোদ্ধাদের তাদের রাজসেবার 
বানিময়ে পুরস্কার স্বরুপ ৷ সচরাচর সমর নায়করা তাঁদের জায়গীয় থেকে আদায়ীকৃত 
" রাজস্বের আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ রাজ্রকোষে জমা দিতেন। রাজস্বের বাকী আয় 
থেকে তাঁদের সৈন্যবাঁহনী পোষণের যাবতীয় খরচ বহন করতে হত। নীতিগত ভাবে 
উধধ্বতন জায়গীরদাররা তাঁদের ভূ-সম্পাত্ত বংশপরম্পরায় ভোগদখল করার অধিকারী 
1ছলেন। অনেক সময় মান্দরগুলিও আশেপাশের বিশাল এক-একটা এলাকার মধ্যে - 
অর্থনৌতিক ও সাংস্কাতিক কেন্দ্র হিসাবে বিরাজ করত। পুজাপার্ঝণ উপলক্ষে অনেক 
সময় মান্দিরগীলতে তীথ'যাত্রীদের ভীড় হত, মেলাও বদত। Haze} ও বাঁণকরা 
মন্দিরের কাছাকাছি বাস করতেন। মন্দিরের সেবার কাজটিও হত বংশান;ক্লামক। 
উধধ্বতন সামন্ত ভুস্বামীঁদের দায়িত্ব থাকত দেশী আক্রমণের সময় মান্দিরগুলিকে 
রক্ষা করার | 
গ্রামগ্ীলির একটা প্রধান অংশই ছিল ব্রাহ্মণ “সভাগলির কর্তৃত্বাধীন। এই 
STAT কর্তৃত্ব করতেন খুব ছোট ছোট জাঁমর উপর । তা সত্বেও এরা ছিলেন ব্রাহ্মণ 
ভুস্বামী । এ'দের হয়ে জাম চাষ করতেন ভাড়াটিয়া প্রজা । পাঁতত জমিগ্যালই ছিল 
গ্রামীণ সমাজের বৌথ সম্পাত্ত এবং নহ্কর। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে 
সিদ্ধান্ত করা হয় দেয় সকল আদায় দিতে হবে নগদ ETA এর ফলে কৃষকদের অবস্থা 
আরও খারাপ হয়োছিল। বিজয়নগরের প্রভূত ATÉ সত্বেও প্রচণ্ড করের বোঝার দরুন 
সাধারণ কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট অসন্তোষ ছিল । Satta অত্যাচারের ফলে তাঁরা 
অনেক সময় বিদ্রোহী হতেন। অন্ততঃ তিনচারাট বড় বড় কৃষক বিদ্রোহের উল্লেখ . 
,আমরা পাই । 
বিজয়নগর রাজ্যে সামন্ত ভূস্বামীদের প্রতাপপ্রাতপান্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে 
এবং ক্রমশঃ তাঁরা ধনী হয়ে উঠেন কিন্তু সাধারণ প্রজাদের -নানা দঃখদুদরশা [ছিল | 
বিজয়নগর রাজ্যের এন্বর্য ও সমৃদ্ধি বাহরাগত পর্যটকদের তাক লাগিয়ে দিত। শহরের 
বিপুল আয়তন, শহরের চারপাশে সাতটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দগগপ্রাকার, তার বিশাল 
জনসংখা, বাজার ও মণিকারদিগের মহল্লাগুলির এশবর্ষের প্রাচ্য এবং আমোদপ্রমোদের 
ঢালাও ব্যবস্থা দেখে স্বভাবতঃই বিদেশী পর্যটকরা fear অভিভূত হয়োছলেন। 
aga ইতিহাসবেতা ATA বর্ণনা থেকে জানা যায়, কৃষকরা উৎপন্ন ফসলের 
নয়দশমাংশ উধ্বতন CUNT দিতে বাধ্য হতেন, উধ্বতন ভূস্বামীরা আবার রাজাকে 
দিতেন তাঁদের আয়ের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অধংশ পর্যন্ত । 


মধ্যযুগে ভারত ( ১২০০-১৭০৭ ) ১৫৩ 


বিজয়নগর রাজ্যের ওশ্বর্য ও সম্‌দ্ধির মূলে ছিল উন্নত সেচ ও কাষিবাবন্থা। 
শিস্পের মধ্যে খানশিষ্প ও Pari উল্লেখযোগ্য | শিল্পে নিযুক্ত আঁধবাসীদের জীবন 
সুন্দর ভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শিল্পে নিষুক্ত বিভিন্ন কারিগরদিগের এবং বণিকাঁদগের 
নিজ নিজ স্ব ছিল। পশ্চিম উপকুলে কালিকট বন্দরটি ছিল সমহদ্ধ। ইউরোপের 
এবং দর-প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে এই বন্দরাটর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। বিজয়নগরের 
নিজস্ব সামুদ্রিক পোত ও পোত নিমণি শিম্পও ছিল। 

দিজয়নগরের নৃপতি যদিও শ্বৈরতন্তী শাসক ছিলেন তব; প্রজাদের বল্যাণসাধনের 
জনা রাজা তাঁর দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় বলোছিলেন, “মুকুট 
পারাহিত ন্‌পাঁতকে দেশশাসন করতে হবে ধর্মের প্রতি দৃষ্টি রেখে ৷” 

দেশ শাসনে রাজাকে সাহায্য করতেন মন্ত্রিগণ । সমগ্র রাজ্য কতকগুলি প্রদেশে 
fes ছিল। প্রতিটি প্রদেশ শাসিত হত একজন রাজ্যপ্রাতীনধি (নায়ক ) দ্বারা । 
রাজপ্রতিনৈধিদের নিয়ন্ত্রণ করতেন কেন্দ্রীয় সরকার । প্রতিটি গ্রামে একটি বরে 
গ্রামসভা ছিল। গ্রামসভার অধানে প্রাতটি গ্রাম ছিল এক একট স্বয়ংশাসিত সংস্থা | 
ভূমি রাজস্ব ছিল রাজার আয়ের প্রধান উৎস ৷ 

বিজয়নগর সাম্রাজ্য সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে দুইজন এ্রীতহাসিক লিখেছেন, 
দাক্ষিণভারতে মুসলিম স্ুলতানাঁদগের আগ্রাসক নীতি প্রতিরোধ করে {বজয়নগর রাজাটি 


' হিন্দুধর্ম ও সংকাতি রক্ষায় এক গুরুত্বপূর্ণ এঁতিহাসিক ভুমিকা পালন করেছিল । 


দিজয়নগরের শাসকগণ শুধু মাত্র সংস্কৃতের ন্যায় প্রধান ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেন 
নাই, তাঁরা তেলেগু, তামিল ও কানাড়ীর ন্যায় amiar ভাষাগ্ীলরও শ্রীব্দ্ধিতে 
সহায়তা করোছিলেন। মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে fated স্থানাধিকারী 
পাঁণ্ডত মাধব ও দায়নাচার্য বিজয়নগরের রাজাদের পৃঙ্পোষকতা লাভ করেছিলেন। 
এই মহান: রাজ্যে কোন ধরায় উৎপাঁড়ন ছিল না। TAC ববেসা বলেছেন, 
পবজয়নগরের রাজা এতটা স্বাধীনতা দিয়ে থাকেন যে প্রত্যেক মানুষই তাঁর স্বাধীন 
STATS এই শহরে অবাধে যাতায়াত করতে পারেন; এবং তাঁর নিজস্ব ধমনিমো দিত 
রীতিতে স্বাধীনভাবে বাস করতে পারেন; তা {তান গ্রাপ্টান, ইহুদী, মুর বা হিন্দু যে 
ধমে'রই লোক হউন না কেন 1” বিজয়নগরের চমৎকার মন্দিরগনলর ধ্বংসাবশেষ 
থেকেই বিজয়নগরের নূপাতাঁদগের ধমনি,রাগের পারচয় পাওয়া যায়। এই সব 
মন্দিরের স্থাপত্যরীত পাশ্চাত্যের স্থাপত্য {বশারদদিগের যথেষ্ট প্রশংসা ভজনি 


করেছে | 
fe] স্ুলতানী স্থুপে € meat খেক্কে Te" 
শতাব্দী 3 SISA SAT ইসলামেৰ eters 


= থাঁমক 
meses জীবনে ইসলামের প্রভাব গোঁড়া সম্প্রদায়ের প্রা 
ও; {হন্দ:মৃলালম সংস্কাতর সমন্বয়ের ্রয়াস__ভন্তিবাদ-_সংফী 
৩ qe 
মতবাদ ধ্গরঃগণ-তাঁদের বাণী-_শিলপ ও দ্থাপত্য__কথ্যভাষায় সাহিত্যের 


368 ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ“ ) 

বিকাশ__আগ্লিক শিল্পকলা ও সংস্কৃতি_-শাসক গোষ্ঠী কর্তৃক সাহিত্যের 

পৃঙ্তপোষকতা-_উদর উৎপত্তি 

দিল্লীতে SATA রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর ভারত তথাকাঁথত মুসলিম জগতের 
সাংকাতিক বৃত্তের অন্তভূর্ত হয়ে পড়ে । ইসলাম ধর্মের ধ্যান-ধারণার অন:প্রবেশ প্রথম 
শুরু হয় সিম্ধুদেশে সপ্তম শতাব্দীতে আর অন্যান্য অংশে তা শুর হয় নবম-দশম 
শতাব্দীতে । তবে দিল্লীর জুলতানী রাজত্বের আমলে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পাঁরণত 
করা হয় এবং স্থানীয় আধবাসীঁদগের উপর তা চাপিয়ে দেওয়া হয় জোর করে । 

নবাগত ইসলাম ধর্মের সঙ্গে ভারতে প্রচলিত few, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের 
বিশেষতঃ হন্দ:ধৰ্মের ধ্যানধারণা ও ধর্মনি:মোদিত সামাজিক আচরণের মধ্যে প্রায় 
সর্বাববরেই ছিল অমিল ও বৈপরীত্য । ইসলাম ধমবিলম্বীদগের সামারক বিজয় 
ভারতের অপরাপর ধ্মবিলম্বা ( প্রধানতঃ হিন্দুধমাবলম্বী )দগের মধ্যে যে প্রাথামক 
প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে উদ্ভব ঘটল একটা পারস্পারিক আঁবশ্বাস ও 
বিদ্বেষের ভাব। এটা বিশেষ লক্ষণীর যে পর্ব পর্ব বারে শক, হুন, কুষাণ; গ্রীক 
প্রভৃতি আক্ৰমণকারণ ÅSTA বারে বারে ভারতের ধর্ম ও সমাজকে আঘাত করলেও 
পরে তাদের অনেকেই হিন্দুধর্মের উদার ভাবনার ফলে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে IET 
সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে যায় । কিন্তু এই প্রথম হিন্দুধর্ম বাঁহরাগত ইসলামধম'কে গ্রাস 
করতে পারে নাই । তার অবশ্য প্রধান কারণ ছিল ইসলামধর্মের ধমন্তিরকরণে উৎসাহ 
এবং অপর ধর্মমত সম্পর্কে ইসলামের আপস-বরোধাী মনোভাব। ধর্মীব্বাস ও 
আচার আচরণে এইর;প বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্যই হিন্দুধর্ ও ইস্লামধম* প্রথম দিকে 
পরস্পরকে দুরে রাখতেই প্রয়াসী হয়। ইসলামের বিধান অনুযায়ী fata অমুসলিম 
(Tete? Mineo সম্মুখে খোলা ছিল [তিনটি বিকল্প পথ-(১) afet হয়ে 
TAT সমাজভুক্ত হওয়া, (২) Seam ( মাথাপিছু, ) কর প্রদান করা এবং 
(৩) মৃত্যুবরণ. করা। ইসলামণ রাষ্ট্রে বাস করতে হলে অম:সালমাদিগকে গ্রহণ 
করতে হত এই feats পথের একাঁট পথকে । ইসলামের এইরূপ আপসাঁবরোধী 
ধমভাবের জন্য হিন্দনধমে'র এক্য ও সমন্বরমূলক চিন্তাধারা সত্বেও দুটি ধর্ম পাশা- 
পাশিই চলোছল। ফলে প্রথমাঁদকে উভয় মতাবলম্বাঁদগের মধ্যে প্রেম ও প্রণীত 
প্রসার ঘটে নাই। অম.সালমাদগের মধ্যে নিরাপত্তার অভাবের জন্য গোঁড়া সম্প্রদায়- 
গালি ধর্ম বিষয়ে সংরক্ষণাত্মক নীতি গ্রহণ করেন। তাঁরা সঙ্কীর্ণ মনোভাবে Bare 


প্রবর্তন করলেন। এই সকল স্মতকারাদগের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন বিজয়নগর রাজ্যের : 
মাধব বিদ্যারণ্য যাঁর পরাশর গ্মৃতি'র উপর রচিত “কাল AT নামক টাকাগ্রন্থ লিখিত 


মধ্যযুগে ভারত ( ১২০০-১৭০৭ ) ১৫৫ 


হয় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে ৷ প্রায় সমসময়েই লিখিত হয় স্মৃতিকার বিশ্বেশ্বর 
কর্তৃক নদনপারিজতা নামক অনুরূপ আর একখানি স্মৃতিগ্রন্থ । বাঙ্গালী 
টীকাকার বারাণসীর Fars এই সময়েই মনুসংহিতার উপর তাঁর বিখ্যাত টাকা রচনা 
করেন। টৈতন্যদেবের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ স্মার্তকার পণ্ডিত রঘুনম্দন এই সময়ে 
জীবিত ছিলেন । জানা যায়, তিনি শাস্ত্রীয় বিতর্কে নিমাই পণ্ডিতের ( চৈতন্যদেবের 
ছোটবেলার নাম ) নিকট পরাজয় স্বীকারে বাধ্য হয়োছলেন। 

ইসলাম ধর্মের আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা নানাভাবেই গরিষ্ঠ হিন্দ; সম্প্রদায়ের 
ধ্যানধারণা ও ST আচরণের থেকে পৃথক ছিল। হিন্দদধ্মের ate pet 
ইসলামের দৃষ্টিতে ছিল পৌত্তীলকতা এবং ইসলাম ধমবিলম্বিগণ পোত্তালকতার ঘোর 
[বিরোধী ছিলেন। এইরূপ পরস্পর বিপরাতধমর্ঁ ধ্যানধারণা ও আচার-আচরণের 
ফলে ভারতের এই দুটি প্রধান ধর্মের গোঁড়া সম্প্রদায়ভুন্ত অধিবাসীদের মধ্যে 
পারস্পারক অঁবশ্বাসের ভাব সমাজের পক্ষে ছিল অমঙ্গলকর । ক্রমে হিন্দ; অধিবাসী- 
{দগের বিভিন্ন অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় ; তার মধ্যে একটি ছোট অংশ 
বলপ্রয়োগের ফলে বাধ্য হয়ে এই ধর্ম গ্রহণ করে। আর অন্যেরা নানা সুযোগ-সুবিধা 
পাবার আশায়, যেমন রাজসরকারে কোন পদ পাওয়া ইত্যাঁদ। এছাড়া কিছু মানুষ 
এই ধর্ম গ্রহণ করে অম:সলমানদের উপর ধার্য মাথাপিছ; কর ( ণজীজয়া” কর ) এড়িয়ে 
যাওয়ার উপায় হিসাবে। চতুর্থতঃ হিন্দ সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ নিম্নবর্ণের 
হিন্দুরা ধমত্তিরকরণ মেনে নেয় হন্দুসমাজে তাদের নানা সামাজিক অন্গবিধাগুলির 
হাত থেকে Tats পাওয়ার উপায় হিসাবে। 

নতুন ভারত-বিজেতা মুসলিমাদগের সঙ্গে পরে আরও এলেন তাঁদের আত্মীয়স্বজন 
ও নিজ উপজাতির লোকজন | মুসলিম ধর্মগুর;+ পণ্ডিত ও কবিরাও এসে সুলতানদের 
দরবারে ভাঁড় করলেন। ফলে শীঘ্রই দেশে মদসাঁলমদের সংখ্যা বৃদ্ধ গেল। 
বাংলাদেশে বোদ্ধধর্মে'র অবক্ষয়ের পরে বহুসংখ্যক প্রার্তন বৌদ্ধ এক নতুন ধমণাবম্বাস 
গ্রহণ করল TT অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায়। তবে অন্যান্য 
মুসলিম দেশের সঙ্গে ভারতের অবস্থার একটা বড় পার্থক্য ছিল এই যে, এখানে 
ইসলাম ধম“ আগাগোড়া IG প্রধান ধর্মের একটি হয়ে থেকেছে, দেশের একমাত্র 
ধর্ম হয়ে উঠে নাই কখনও । জ্ুলতানী আমলের শেষদিকে মুললিমগণ দেশের 
অধিকাংশ অঞ্চলেই শাসকসম্প্রদায়ে পাঁরণত হয়োছলেন। কিন্তু হিন্দুরা থেকে 
গিয়েছিলেন প্রধানতঃ তাদের চিরাচারত বৃতিগযীল নিয়েই, যেমন বাণক, কুসীদজীবী 
মহাজন ও সাধারণ কৃষক ইত্যাদি৷ 

একাধিক সুলতানের হিন্দুধর্ম বিরোধী নানা কার্যকলাপ (যেমন মন্দির ও aie 
ধ্বংস করা ) এবং বার বার IR, মুসালম সম্প্রদায়ের মধ্যে মারাত্মক সংঘর্ষ বেধে উঠা 
‘সত্বেও এই দেশের মাটিতে দীর্ঘ কয়েকশত বৎসরের সহাবস্থানের ফলে HIG সম্প্রদায়ের 


উপর পারম্পাঁরক প্রভাব অবশ্যস্তাবী are গড়ল এবং তাদের উভয়ের ধর্মীঝ্বাস ও 


১৪৬ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


আচার-আচরণের ক্ষেত্রে পারস্পাঁরক সর্ামশ্রণও ঘটল ৷ ভারতার মুসলমানরা হিন্দুদের 
জাত ভেদ প্রথাকে গ্রহণ করে নিলেন, তাঁদের লৌকিক, দেব-দেবীকেও মানতে শু 
করলেন। ফলতঃ শেষ পর্যন্ত ভারতের মুসালমগণ এমন সব দেবদেবীর পূজাও শুরু 
করেন (যেমন সত্যপীর ) যাঁদের তাঁরা আগে কখনও মান্য করতেন না। হিন্দুদের 
উৎসবগদীলতেও তাঁরা যোগ দিতে শুরু করেন। অপরপক্ষে 'হন্দুরা প্রভাবিত হলেন 
মুনালম ভ্রাতৃত্ববোধের গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার দ্বারা, যার ফলে হিন্দ সমাজের 
জাতিভেদ প্রথার সঙ্কীর্ণভাও অনেক পাঁরমাণে খিল হয়ে পড়ল । AILA সমন্বয়- 
ধনী ধর্ম-ভাবনার মধ্যে আবিভবি ঘটল উল্লেখযোগ্য এক নতুন মতবাদের যা পাঁরচিত 
হল SET মতবাদ নামে ! 
চতুদশি শতাব্দীর প্রথমার্ধেই দেখা যায় মুসীলন ধর্মনায়করা জনসাধারণের মধ্যে 
faga অবতার রামের সঙ্গে রাহমকে ( অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এক বিশেষণ পরম করুণাময়কে ) 
এক করে ফেলছেন । সুফী মতবাদের মধ্য দিয়ে রক্ষণশঈল ম.সাঁলম ধ্যানধারণার সঙ্গে 
হন্দধর্মের 'সর্বজীবে নারায়ণ’ ইত্যাদি উদার ধর্মভাবনাকে ইসলাম ধর্মের Gees 
করবার একটা প্রয়াস হরোছল। বস্তুতঃ ইসলাম ও হন্দুমতের মধ্যে এই সমন্বয়- 
প্রয়াস সুফী মতবাদের একটি উল্লেখযোগ্য অবদান বলে গণ্য করা যেতে পারে। তবে 
সুফী সাধকাঁদগের এইর:প সমন্বয়ধম ভাবনার বিরোধিতা করেছিলেন গোঁড়া উলেমা 
সম্প্রদারগ্ীল। উলেমারা ছিলেন আপসাবরোধী মসাঁলম ধর্মগুরু কিন্তু জুফীবাদারা 
কোরানের পাঁণ্ডতী ব্যাখ্যার চেয়ে প্রাধান্য দিতেন আধ্যাত্মক গুরুর দিব্য-উপলাব্ধকেই। 
সুফী মতবাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম Ser সম্প্রদায়ের উদার ধর্মণটন্তার এক উৎকৃষ্ট 
সমন্বর প্রয়াস লাঁক্ষত হয়। “চীন্ত এবং ণফরদৌসী, প্রভাত উপাধিধারী A 
সাধকগণ হিন্দ: মনসালমের আপাত িভেদকে উপেক্ষা করে ধর্মের অভ্যন্তরীণ নলে 
এক্যের সুরকেই প্রাধান্য দিয়োছলেন। এই au প্রখ্যাত জুফী সেখাদগের মধ্যে 
নিজাম-উদ্দীন আউলিয়া (মৃত্যু ১৩২৫ খ্রীঃ) ও সেখ সৌলন চিন্তি আধ্যাত্মক 
উৎকর্ষের অতি উচ্চন্তরে পেণীছোঁছলেন। এই সুফী সাধকগণ উচ্চ tise omora 
am প্রভাবিত হয়ে JAA হিন্দ:দিগের প্রতি সহনশীলতার আদর্শ প্রচার 
করোছলেন। পার্থিব ভোগ সুখ বর্জন করা, সম্প্রদায় নিবশেষে সকলকে ভালবাসা 
শিক্ষা দিতেন এই সুফী SAL) দেখ ফারদ উদ্দীন শাকার ছিলেন এ যুগের আর 
একজন বিখ্যাত সুফী দাধক ভার অনুগামণ শিষ্যরা aq গান ও নাচের মধ্য দিয়ে 
হিন্দু গাধকদের মতই ভাব-সমাধির অবস্থার পেশছুতেন। সেখ টোন-উদ্দীন feted 


i 
প্রভা 


মধ্যযুগে ভারত ( ১২০০-১৭০৭ ) ১৫৭ 


ব্যাপারটি বিশেষভাবে অনুভব করা যায় হিন্দ; সাধকদিগের 'ভীন্ত'বাদী আন্দোলনের 
মধ্যে । বৈষ্ণব গুরু রামানুজ (মৃত্যু ১১৩৭ খ্রীঃ) ছিলেন SIS আন্দোলনের প্রথম 
উদ্গাতা ৷ “AAs? সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট শিষ্য রামানন্দ ( পণ্ডদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে) 
উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের SIS আন্দোলনের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করে. খ্যাতি অর্জন 
করেন। রামানন্দই প্রথম ধর্মগুর: Tala Sis আন্দোলনের মধ্যে হিন্দ ও ম:ুসালম- 
দিগের ধর্মভাবনার মধ্যে সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী হয়োছলেন। জাত, ধন? বর্ণ 
নার্বশেষে সকলকে ভালবাসতে উপদেশ দিলেন রামানন্দ | 

আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যেকার ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সুক্ষ 
পাঁণ্ডাতরানার পাঁরবর্তে ভন্তিবাদী” আন্দোলনের প্রবন্তা সাধকগণ প্রচার করলেন এক ও 
অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ধারণা । তাঁরা শিক্ষা দিলেন যে, ঈশ্বরের প্রাত Gis ও ভালবাসা 
নিবেদন করা ধম আচার-আচরণের চেয়ে বহুগুণ বেশি গুরত্বপূর্ণ | যে কোন জাত, 
বর্ণ বা ধর্মমতের প্রাতটি মানুষের পক্ষেই ঈশ্বরপ্রাপ্ত সম্ভব ॥ ঈশ্বরের নিকট সকল 
মানুষই তুল্যমনল্য-__ভ্তিবাদের প্রচারিত এই নাতির মধ্যে লক্ষ্য করা যার সামাজিক 
সাম্যের আদর্শ । এতে হিন্দুদের জাতিভেদ প্রথার বিরদ্ধে যেমন প্রতিবাদ, তেমনই 
ইসলাম ধমবিলম্বীদগের সুবিধাভোগী শ্রেণীর আধিপত্যের বিরুদ্ধেও আপত্তির 
প্রতিফলন ঘটোছিল। SÀ আন্দোলনের প্রবন্তারা এসেছিলেন হিন্দ; ও মুসলিম 
উভয় সমাজ থেকেই । ভীন্তবাদশ গুরুগণ কেবলমাত্র হিন্দুদের উদ্দেশ্যেই নয়ন, TPT 
মানদের উদ্দেশ্যেও শিক্ষা প্রচার করেছিলেন । “ভক্তি” আন্দোলনের আরও একটি বিষয় 
এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় । তা হল এই যে ভভ্তি'বাদী গুর;রা তাঁদের রচনাগীল প্রকাশ 
করেছিলেন আণ্টালক ভাষায় যাতে আপামর সকলেই 
তা সহজে বুঝতে পারেন। তাঁদের রচিত ভন্তিগীতি- 
গাল গাওয়া হত শ্রোতৃব্‌ন্দের পারচিত নানা 
জনপ্রিয় সুরে । সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রচারিত 
হওয়ার ভীন্ডিবাদের ধ্যান-ধারণাগযুল দ্রুত সকল 
স্তরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং গানগ্দাল লোকগীতিতে 
পাঁরণত হয় 

ভ্তিবাদগী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সব চেয়ে বেশ 
প্রভাব বিস্তার করেছিলেন কবীর (i ১৩৮০- 
১৪১৪ গ্রীঃ)। তিন 1ছলেন মুসলমান তাঁত বা 
জোলা। তাঁর. গানগুলি তিন িখোছলেন 
aqfaa (একটি আগ্টীলক কথ্য ভাবা যা 
পরে হিন্দী ভাষার fete হয়ে দাঁড়ায় )। কবীর প্রচার করতেন যে, ঈশ্বর রামৎ নন, 
আল্লাহও নন, তাঁন আছেন প্রাতাট মানুষের অন্তরে এবং তান aima ববরুষ্ধে 
ধতুতাচরণ চান না, চান মানুবে মানুবে GAT | পঞ্চদশ শতকে মহারাষ্ট্রের এক দাঁজ'র 


aqla 


১৫৮ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ) 


ছেলে নামদেবও জাতিভেদ প্রথার অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে প্রাতবাদ করেন । 
বোড়শ শতকের ABA “see? ( সঠিক পথ) নামে এক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটল ॥ 
এই সম্প্রদায়ের SET এন্বর্য বিলাসের নিন্দা করতেন এবং প্রচার করতেন পারশ্রম ও 
সততার ম:ল্য। পদ-মবাদা নির্বিশেষে সকল মানূষকে এরা AAR AANGE 
হতে সাদর আহ্বান জানাতেন। 

মধ্যযুগের উদার ধমাম্দোলনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল পাঞ্জাবে শখ’ বা 
শিষ্য সম্প্রদায়ের উদ্ভব | শিখ আন্দোলনের প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন নানক (১৪৬৯-১৫৩১ খ্রীঃ) 


নামে লাহোরের জনৈক হিন্দ শস্য 
বিক্রেতা বাঁণক।* জাতিভেদ প্রথার 
ফলে AG সমাজের অসাম্যের বিরুদ্ধে 
TRS প্রাতবাদ জানালেন গুর্‌ নানক | 
[তান নিদেশ দিলেন যে জাতিগত 
পার্থক্য ভুলে তাঁর শিষ্যদের এক সঙ্গে বসে 
খাদ্যগ্রহণ করতে হবে ( “ST লঙ্গর” )। 
সন্যাসীর জীবন যাপন ও কৃচ্ছনসাধনের 
ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে নানক তাঁর 
শিষ্যদের দেশবাসীর কল্যাণ সাধনের জন্য 
সাকরিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে নির্দেশ দিলেন । 
আধ্যাত্বক শিক্ষাদাতার কাছে সম্পূর্ণ 
আত্মীনবেদন করতে বললেন শিখদের 
গুরু নানক । তাঁর ক্ষার মুল বাণ 
ছিল (তিনটি, “একমাত্র সত্য ঈশ্বর, গুরু এবং নাম” । হিন্দ:ও নয়, মুসলমানও নয়, 
সকল মানুষের অন্তরে একই ঈশ্বর বিরাজ করছেন । 

গর? নানক যে সময়ে পাঞ্জাবে আবিভ্:ত হয়েছিলেন প্রায় সেই সময়ে বাংলাদেশে 
জন্ম নিলেন শ্রীচৈতন্য ( ১৪৮৬-১৫৩৪ Als) নামে আর একজন ধর্ম-প্রচারক fata cle 
বাদের Aisle কৃষ্ণ উপাসক বৈষ্ণব ধর্মমতের অঙ্গীভূত করে এক নতুন ধর্মমত প্রচার 
করলেন। চৈতন্যদেবের এই ধর্মের মুলকথা হল সর্বজীবে ঈশ্বর দর্শন এবং জাঁতধর্ম 
নির্বিশেষে আপামর সর্বসাধারণের মধ্যে প্রেম বিতরণ । সকল TAS ঈশ্বরের প্রেম 
লাভের আঁধকারী। ঈশ্বরের নাম AP HO CAA মাধ্যমেই তাঁর কাছে যাওয়া যায়, তাঁকে 


* নানকের জন্ম হয় লাহোরে ১৪৬৯ খ্রী্টাব্বে। প্রথম জীবনে তান লাহোরের শাসনকর্তার অধীনে 
চাকার নিয়েহিলেন। Tey অন্তরে দ্বন্দের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তান চাকার ছেড়ে দিলেন। তান 
frees করলেন, “হিন্দও নাই, মুসলমানও নাই” এবং ধর্মীশক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করবার ROTEN 
নিলেন। নানক ভারতের ATRIA ভ্রমণ করলেন। পরে মক্কা ও মাঁদনায় তাঁ্থ'দশ‘ন করে দেশে 
ফিরলেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর নানক শিখনম্প্রদায়কে সংহত করার কাজে আত্মানয়োগ করেন | 


মধাযুগে ভারত ( ১২০০-১৭০৭) ১৫৯ 


পাওয়া বায় | “কীর্তন' গানের মধ্য দিয়েই আপামর সকলকে ভাব-সমাধির স্তরে উত্তীর্ণ 
হতে সাহায্য করোছিলেন শ্রীচৈতন্য | 

একদিকে ইস্‌লামের সুফী-মতবাদ, অপর দিকে হিন্দু সাধকদিগের SIF আন্দোলন 
OF দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ধায় ঘটনা মধ্যযুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ধ্মাঁর বিভেদ 
ঘুচিয়ে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক নতুন বাতাবরণ নিয়ে এসে মান্‌ষে মানূষে 
বিদ্বেজানত SARFI দুর করতে যথেষ্ট সাহায্য করল। হিন্দ-মুদলমান দুই 
সম্প্রদায় এক নতুন মিলন মন্ত্রে উদ্ধুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল | 

শুধু ধমেরি ক্ষেত্রে নয়, ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশেও মধ্যযুগের অবদান যথেষ্ট. 
মূলাবান। দিল্লীর সুলতানশাহীর আগলে ফাস“ (পাঁগ-) ভাষা রাষ্ট্রভাষার মযদা 
পাওয়ায় এই ভাষায় ANAS, বিশেষ করে কাঁবতা, রচিত হতে লাগল। উত্তর ভারতে 
একটি নতুন ভাষা উদর (প্রথমে সেনাবাহিনীর শিবিরের ভাবা ) প্রচলন ঘটল এই 
সমরে। নতুন উদ্ভূত উদ ভাষার ব্যাকরণ ছিল ভারতীয় পদ্ধতি GATT কিন্তু এর 
শব্দসন্তার ছিল প্রধানতঃ ফাঁস‘ ও আরবা শব্দ থেকে সংগৃহীত॥ জুলতানী যুগের 
বিখ্যাত কবি ছিলেন আমীর -খন্রু ( ১২৫৩-১৩২৫ খ্রীঃ )। খসরুর একখানি গ্রন্থে 
ভারতের সমসাময়িক সামাজিক, ধমশ ও সাংস্কাতিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায় 
কেবল ফার্সি ভাষাতেই নর, Orso খস্‌রু কবিতা লিখেছেন। কাঁথত আছে খন: ay 
৯৩ খানি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করোছিলেন, যাঁদও সবগুলির সম্ধান পাওয়া যায় নাই। 

ভারতের নতুন আগ্চালক ভাবাগুলিতেও sige রচিত হতে লাগল Meta 
ভাষাগূির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গুজরাট, মারাঠি, হিন্দী, পাঞ্জাবি, বাংলা প্রভূতি। 
এই সকল Te ভাষায় মহাকাব্যের ছন্দে লিখিত গাথা কাঁবতার মধ্যে হন্দাতে 
কবারের ‘দোহা’ ও “সাথী”, মারাঠিতে .নামদেবের গাঁত, পাঞ্জাবীতে নানকের গীত, 
বাংলায় বিদ্যাপাঁত ও চণ্ডীদাস এবং অন্যান্য ভন্ত কাঁবাদগের ভক্তিবাদী, ভাবাশ্ররী 
কবিতা ও গান, রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ, পদ্মা-মনসা-চণ্ডী ধর্ম (লৌকিক 
দেবদেবী ) ইত্যাদির মঙ্গলকাবা, চৈতন্য GIAI রাব্য ও নানা বৈষ্ণব কবিতা আণ্টালক 
ভাখাগদুলিকে বিশেষভাবে সমৃপ্ধ করে এই যুগে। বিদ্যাপাতর রচনায় দোথাল, 
১৬ রচনায় বাংলা ও মীরাবাঈ-এর Ole রসাত্মক 'ভজন' গানে ‘ane iT 

হিন্দীর আদিরূপ) প্রভাত আঞ্চালক ভাষাগুলি AATA হয়ে জনচিত্তে এক নতুন 

তির HIG করে। শুধু কাব্যসাহিত্য নর, গদ্য সাহিত্যও এই যুগে বিকাণ- 
লাভ করে। 

ফার্সি এবং আণ্ালক ভাষাগুলি দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে উঠৌছল | ফাঁস গদা সা ie 
এপ নেয় ইতিবৃত্ত রচনায়। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে AKT! ভাব 
কান রচিত 'রাজতবন্দিণনী* (কাশ্মীরের রাজবংশের ইতিবৃত্ত) গ্রন্থখানির কথা বাদ দিলে 
বলত হয় মুসলিম বিজয়েব আগে ভারতে কোন Ai ভহাসই লেখা হর নাই । ন 
TT শঙ্গে আগত BAS বেরুণী বা আলবেরুণন (৯২৩ ১০৪৮ হাঃ ) 

হাত (1৯0৯৯ 


১৬০ ইতিহাসের কাঁহনী (ভারতবর্ষ ) 


কর্তৃক লিখিত ফার্সি“ গদ্য গ্রন্থ একতাব্-উল্‌হিন্দত ( হিন্দুস্থানের বিবরণ ) সে যুগের 
প্রীতহাঁসক তথ্যের অমূল্য ভাণ্ডাররুপে পারগাঁণত হরে আসছে। প্রথম সাঁত্যকারের 
(গদ্য) ইত্ব,ত্ৰ অবশ্য রচনা করেন মন্‌হাজ-উদ্দাীন আবু ই-উমর-উসআন (জন্ম 
১১৯৩ De ) নামে জনৈক পারস্যবাসী । মোঙ্গল আগ্রাসকদের অত্যাচার এড়াতে হীন 
ভারতে পালিয়ে আসেন। aa রাঁচত হীতবৃত্তখাঁনর ইনি নাম দেন “তবাকাৎ-ই- 
নাসার’ (তাঁর পণ্ঠপোষক দাসবংশীর স্ূলতান নাসরউদ্দীন মাহমুদের 
নামানুসারে )। চতুর্দশ শতকে ফার্স ভাষায় মূল্যবান এঁতিহাসিক তথ্য সংকলিত 
করেন জিয়া-উদ্দীন বরান ও সামৃসৃই-সিরাজ আফফ। এদের রচনা ফার্সিতে 
আদর্শ গদ্য রচনার নমুনা বলে গণ্য হয়। স্থলতান িরজশাহ্‌ তুঘলকের সম্মানে 
উভয় গ্রন্থকারই তাঁদের গ্রন্থের নাম দেন “তারখ-ই-ফরুজশাহী?। 

RASA যুগে সংদ্কৃত ভাষার চচরি ফলে এই ভাবারও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি ঘটে 1 
চতুর্দশ শতকে পার্থসারাঁথ মিশ্রের রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখের দাবি. রাখে। 
এইগ্ীল হল কর্ম মীমাংসা” সন্বন্ধীয় করেকখাঁন গ্রন্থ যার মধ্যে “শাস্ত্র দীপিকা সে 
ALA যথেষ্ট পঠিত হত। “যোগ” বৈশোষক' এবং ন্যায়দর্শন' সম্বন্ধে এ সময়ে বেশ 
কয়েকখান গ্রন্থ রাচত হয়োছিল। জয়াসংশুরীর রচিত “হাম্মীর-মদ-মর্দন* (অয়োদশ 
শতাব্দী )১ কেরালার যুবরাজ রাববর্মনকৃত “প্রদয্যয়-অভ্যুদয়’, শবদ্যানাথের প্রতাপরদ্র 
কল্যাণ” (চতুর্দশ MTT), বামন ভট্ট বাণের পার্বতী পাঁরণয় ( পণ্ডদশ শতাব্দী ), 

, গঙ্গাধরের রচিত গঙ্গাদাস-প্রতাপবলাস” হুসেন শাহের মন্ত্রী, রূপ গোস্বামীকৃত 

শবদগ্ধ মাধব’ এবং ‘লালত মাধব” ( ষোড়শ শতাব্দী ) সংস্কৃত ভাষায় রচিত এ যুগের 
বিখ্যাত নাটক ও কাবাগ্রন্থগহীল উল্লেখযোগ্য । এই যুগের অন্যান্য বিখ্যাত গ্রন্থ 
রচারতাদগের মধ্যে. প্রসিদ্ধ ছিলেন পদ্মনাভ দত্ত, বিদ্যাপাঁত উপাধ্যায় (পর্বে 
উাল্লাথত ) মিথিলার ব/চষ্পাত এবং বাংলার ATT | এই সময়ে বিজয়নগর রাজ্যে 
সংস্কৃতের বিশেষ উন্নতি হয়। বিখ্যাত টীকাকার সায়নাচার্য এবং মাধব ATAF 
{বজয়নগরের নূপাঁতাঁদগের পণণ্ঠপোষকতা লাভ করোছলেন। 

স্থাপত্যকলা ৫ দিল্লীর জুলতানী যুগে :মুসালমদের উপাসনার উপযোগণ প্রথম 
অট্টালকাগযীল নামত হয়। এই অগ্রালকাগুলির মধ্যে ছিল মসাঁজদ, মিনার, 
সম।ধিসৌধ ও THAT | এই ভবনগুলির আকার ছিল তৎকালীন ভারতের পক্ষে 
অপারচিত। 'হন্দুরীতির ন্যায় ওগুলির গায়ে কোন ভাস্কাঁশস্পের অলংকরণ ছল 
না, তবু অনযপাতবোধ, সুঘমতা ও রেখার সৌন্দর্যের {বিচারে এগুলি ছল লক্ষণীয় । 
যেদন কুতব্‌ দিনার একটি সুউচ্চ সুদৃঢ় মিনার, যার দেওয়ালগুঁলি হল সভঙ্গ শিরালো 
(বিভিন্ন aa CATS Gato স্তম্ভের সমাণ্টর ন্যায়) এবং লাল রঙের বেলে- 
পাথরে মোড়া। এর Fassia জ্যামিতিক ধাঁচের এবং সেগুলি উৎকীর্ণ 
আরবী লিপির $দ্গে ুবমভাবে সখীগশ্রিত। মিনারটি যেমন সুদৃশ্য তেমনই জাঁকালো | 


ইলতূংমিশের সমাধনৌধ চতুচ্কোণ গম্বংজশোভিত এবং চতুর্দিকে ধনুকের আকৃতির. 


মধ্যযুগে ভারত ( ১২০০-১৭০৭ ) ১৬১ 


ন্যায় খিলানসহ প্রবেশপথ Sl এই সমাধিসৌধাটর দেওয়াল অলংকরণও ছাবির 
মত হস্তালপিতে সুসজ্জিত । তৃঘলক যুগের সৌধগযীল রেখার সরলতার জন্য বিশিষ্ট, 
তবে আকারে TAT এবং জাঁকালো ভাবের জন্য সেগুলি মনে রেখাপাত না করে 
পারে না। আলাউদ্দীনের তোর শিরি শহরের ও মুহম্মদ তৃঘলকের তোর তুঘলকাবাদের 
ধ্বংসাবশেষ, দিল্লীর সুলতানা আমলে নামত দূর্গ-প্রাকার ও নগর স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য 
সম্বন্ধে CATED একটা ধারণা আমাদের দেয় । লোদী যুগের ভবনগ্ীল আকারে 
ছোট হলেও দেখতে সুন্দর । মুসলিম স্থাপত্যশি্প বিদর, মাণ্ডু, আহমদাবাদ, 
গুলবর্গ ইত্যাদি দাক্ষিণাতোর প্রাদৌশক সুলতানশাহীর রাজধানীতেও বিকশিত হয়ে 
উঠতে দেখা যায়। এখানে উল্লেখ্য, ভারতে মুসালম-বিজর় হিন্দু স্থাপত্যাশস্পের 
বিকাশে বাধার HAG করে। মুসাঁলম-শাসনকালে বেশ কিছু হহন্দ;-মান্দর ধ্বংস করে 
ফেলা হয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ কোন নতুন হিন্দুদের নামত অট্টালিকা তখন গড়ে উঠে 
নাই। তাছাড়া এই যুগে ভারতীয় চারু ও ভাস্কর্য [শস্পেরও উল্লেখযোগ্য বিকাশ 
দেখা যায় না। 

সুলতানী যুগের স্থাপত্য ও শিষ্পকলায় আমরা হিন্দ; ও মুসালম ধ্যানধারণার 
সংমিশ্রণ স্পষ্টতই লক্ষ্য করতে পাঁর। বিখ্যাত স্থাপত্যাবদ্‌ স্যার জন মাশলের মতে 
জুলতানী যুগের স্থাপত্য হল হিন্দ; ও ম:সাঁলমাদগের যৌথ প্রয়াসের ফল। মাশালের 
মতে এযুগের মুসলিম স্থাপত্যাশস্পের আঙ্গিকের যে বাঁলষ্ঠতা ও সোন্দর্য লক্ষ্য করা 
যায় তা সম্ভবতঃ হিদ্দুষগের নিমণিরীতির -প্রভাবেরই ফল। কুতব্‌মিনার ছাড়া 
কুতব্‌-উদ্দীনের নামত আজমীরের “আড়াইদন-কা ঝোঁপরা” স্থাপত্য শিণ্পের ক্ষেত্র 
দিল্লীর রাঁতির নিদর্শনরূপে পাঁরগাঁণত হয়। খলঁজ আমলের স্থাপত্যের নদর্শন- 
গলির বাঁহরলংকরণের এশ্বর্যও শিষ্পরানকাঁদগের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। এ 
যুগের প্রাদেশিক শিষ্পরীতির নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাণ্ডুয়ার আঁদনা 
মসজিদ, গৌড়ের ‘দখল দওয়াজা’, আহম্মদনগরের “জাম ই-মসাজদ এবং মা-ঙুর 
দূর্গ শহর নিমাঁণে জাঁকজমক ও eRe । মালবের “জামৃই-মসাজদ্‌ এবং শহশ্দোলা 
মহল’ নামে দরবার হলাটও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এ সময়ের জোনপ্চুরা 
িল্পরণীতর ACEO নিদর্শন রূপে অতালা মসাজদটও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | 
সুলতানা যুগে বিজয়নগর রাজ্যে নামত বিভিন্ন মন্দির, প্রাসাদ, apa প্রভৃতি এষুগের 
স্থাপত্য সমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি করোছল। ; 

প্রথম যুগের জুলতানরা হিন্দুদের বলপর্্বক ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করে ইসলামের 
শান্ত ate করতে উৎসাহী ছিলেন। উচ্চ বর্ণের হিন্দদের অত্যাচারে অনেক নয় 
বর্ণের হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ফলে ধরমন্তিরিতদের নিয়েও এক নতুন 

র সৃষ্টি হয়। 

B যুগে সমাজের সবেচ্চি আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন সুলতান স্বয়ং 
এবং তারপর পদমর্যাদা অন:সারে স্থান পেতেন আমীর-ওমরাহ, গোষ্ঠা। সাধারণ 


১৬২ ইতিহাসের কাহিন? ( ভারতবর্ষ ) 


TSA শিল্পী, কারিগর, বণিক-ব্বসায়ীদের নিরে গাঁঠিত হত মধ্যাবত্ত শ্রেণী | 
বিশেষ উল্লেখ্য এই যে, এই যুগে সমাজে নারীর আঁধকার খর্ব করা হয়োছিল। প্রাচীন 
য:গের তুলনায় হিন্দ; সমাজে গোঁড়ামি ae পেয়োছল, যদিও ‘sis’ আন্দোলনের 
প্রভাবে এই গোঁড়ামির বাড়াবাঁড় কিছুটা faataa হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব 
ধমাম্দোলনের প্রভাবে শুধু বাংলাদেশে নয়, সমগ্র ভারতেই সমাজে এক নতুন প্রাণ- 
বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল | 

তখন গ্রামসমূহ ছিল সমাজের অর্থনোতিক কাঠামোর ভীত্ত। কৃষি ও শিল্পের 
নানা কাজ ছিল জীবকা অর্জনের প্রধান উপায় | খাদ্যবস্ত্রের অভাব সে যুগে তেমন 
ছিল না৷ নানা ধরনের FS, নাল, আফিম, মসলাদ্রবা, মুল্যবান মণি-মু্তা প্রভূত 
পণ্য বিদেশে রপ্তান করা হত। দেশীয় শিপ্পের মধ্যে কাপড়, চিন, কাগজ ও পাদুকা 
প্রভাত প্রচুর পারমাণে নামতি হত। অত্যাধক করভারে প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় 
হয়োছল। 'হিন্দ্‌দের উপরে “জাজিরা” কর, তাঁথকর প্রভাতি পাঁড়াদায়ক করের বোঝা 
চাপয়ে দিয়ে তাদের জীবন দর্ার্ববহ করা হয়েছিল। প্রাণ ভয়েই হিন্দঃগণ দজাঁজয়া 
কর প্রদানে সম্মত হত। তবে কয়েকজন এ্রীতহাসিক মন্তব্য করেছেন, “AA 
উপর ধারাবাহিক ভাবে অত্যাচার করা হত না। যদিও অনেক মুসলিম শাসকরা ধর্ম 
বিষয়ে হিন্দ;দের বিরদ্ধে খুবই অসাহফ্ণুতার পরিচয় দিয়োছলেন তব; তাঁরা সম্প্রদায় 
হিসাবে হিন্দুদেরকে একবারে নিশ্চিহ্ন করবার কোন প্রয়াস করেন নাই।” জনৈক 
GTA মতে “হুলতানাঁদগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরুতর আভিযোগ এই হতে পারে 
যে তাঁরা প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশীদার হতে কোন সুযোগ হিন্দুদের দেন 
নাই ৷" 


wat 
মুঘল YTS ১৫২৬-১৭০৭ als 


ইতিহাসের উপাদান £ পূর্ববর্তী যুগগড়লর তুলনায় মুঘল যুগের ইতিহাস 
রচনার উপাদানের কোন অপ্রতুলতা নাই। ১৫২৬ সাল থেকে ১৭০৭ সাল পর্যন্ত সব 
কয়জন TM শাসকের রাজত্রকালের ইতিহাস লিখতে অনেক উপাদানই পাওয়া 
যায়, কখনও কখনও একজন শাসকের রাজত্কালের ইতিহাস রচনায় একাধিক গ্রন্থও 
পাওয়া যায়৷ 

মুঘল রাজদরবারের সমসাময়িক এতিহাসিকগণ যে ধারাবাহিক হীতিবৃত্তগুলি রচনা 
করেছিলেন সেই হীতবৃত্তগ্ীলই ইতিহাস রচনার প্রধান উৎস। তবে seria রচিত 
হয়েছিল প্রধানতঃ ফাঁস” ভাষার, দ্বিতীয়তঃ এগুলির রচায়তারা প্রায় সকলেই ছিলেন 
সমাটাদগের অনাগ্রহপ্রাপ্ত সভাসদ: এবং সেই হিসাবে এ'দের বিবরণগলর নিভ'র- 
যোগ্যতাও কিছু পরিমাণে সীমাবদ্ধ । কারণ, অনেক সময় এই ইতিবত্তকারাদগের 
শানক-বাদশাহের প্রশান্তি আতিরাঞ্জত হতে পারে, কিছু পাঁরমাণে বিকৃতও হতে পারে । 
অবশ্য অনুগৃহীত সভাসদ্‌ ছাড়াও fier সম্রাটের রাজত্বকালে কিছ অপেক্ষাকৃত. 
স্বাধীনচেতা লেখকের রচিত হীতিবৃত্তও পাওয়া যায়। তবে সম্রাটের ঘানষ্ঠ এবং 
আস্থাভাজন সভাসদাঁদগের ইতিবৃত্ত লেখায় একটা alae ছিল এই যে অন্যের তুলনায় 
তাঁরা বাদশাহের মহাফেজখানায় ( দণ্তরখানায় ) রক্ষিত সরকারি দাঁলল-দস্তাবেজ ও 
অন্যান্য কাগজপত্র দেখবার অধিক সুযোগ পেতেন। সরকার পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত 
ইতিব্ত্তগ্ঁল ছাড়াও ভারতে মুসলিম শাসন সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি সাধারণ ইতিহাস 
গ্রন্থও পাওয়া যায় । INTS ইসলামের উত্থানের শর; থেকে গ্রন্থের রচনাকাল পর্যন্ত 
শাসকের রাজত্বকালের বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে । 

মুঘল যুগের উপাদানগ্‌লির মধ্যে দুখানি আত্মজীবনী, যেমন wel ভাষায় 
বাবরের (বাবুরের এরুপ উচ্চারিত হয় ) লিখিত “তুঁজুক-ই-বাবর-ই* এবং জাহাঙ্গীরের 
লাখত “তুজুক-ই-জাহাঙ্গীর-ই* ওই দুইজন বাদশাহের রাজত্বকালের মূল্যবান্‌ উপাদান । 
শাহজাহান আত্মজীবনী না লিখলেও তাঁর আদেশে এবং প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে তাঁর 
রাজত্বকালের ইতিহাস লিখিত হয়োছল। মুঘল যুগের ইতিহাসের উপাদানের একটি 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, অন্ততঃ একখানি ইতিহাস গ্রন্থ এই সময়ে একজন মাহলা 
কর্তৃক রচিত হয়োছল। কয়েকজন বিদ:ষী শাহজাদীও ( রাজকুমার ) করেকখানি 
কাব্য ও অন্য রকমের সাহিত্য গ্রন্থ এই সময়ে িখোছলেন! এই জাতীয গ্রন্থগ্ীল 
সাধারণতঃ ‘froma’ নামে পরিচিত ছিল। চতুর্থতঃ, আকবরের সময় থেকেই 


১৬৪ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


অনেকগুলি ‘ফারমান’ (বাদশাহ ETAT ) এবং fates ধরনের সরকারী ও আধা 
সরকারী আদেশপত্র বাদশাহের দরবার থেকে জার করা হয়োছল ; এগৃিও ইতিহাসের 
বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে মনল্যবান্‌ তথ্য সরবরাহ করে। মুঘল ইতিহাস রচনায় AGT 
প্রকারের উপাদান হল 'বাভন্ন জরীপ ও গণনাকার্ষের বিবরণ, বিশেষতঃ রাজস্বসংক্রান্ত 
বাঁধানয়মগুলি, চিঠিপত্র ইত্যাদি । এগঢ়ল একত্রে “দস্তর-উল-আমল” নামে পারাঁচিত। 
ঞঁত্হাসিকগণ ata সম্পর্কে বলেছেন, “aria বিশ্বের প্রথম সাম্রাজ্য 
গেজেটিয়ারের মযাঁদালাভের যোগ্য ।” বাদৃশাহী দরবার থেকে প্রকাশিত বুলেটিন 
(ইন্তাহার ) ও সংবাদপন্রগন্ালও মুঘল যুগের ইাঁতহাস রচনার একটি মুল্যবান 
উপাদান। এই জাতীয় উপাদানগ্ীল সাধারণভাবে “আকবারাৎ-ই-দরবার-ই-মঃয়াল্লা” 
নামে পাঁরচিত। সপ্তমতঃ অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও মুন্সী (সেকেটারী ) 
বেশ কিছ; ATAT িঠিপত্রের সংগ্রহ রেখে গেছেন। এগুলি ‘ইনশা’ ( ‘মকতুবাৎ’ 
অথবা AS) নামে কয়েক খণ্ডে পাওয়া যায়। এই জাতীয় উপাদানেরও যথেষ্ট 
AISAT মূল্য আছে। 

মুঘল যুগের এঁতিহাসিক তথ্যের আরও একাঁট মূল্যবান্‌ উৎস হল ইউরোপীয় ও 
অন্যান্য মিশনারী, পর্যটক, বাণক প্রভাতি বিদেশীদিগের fates 'বিবরণসমূহ। 
অন্যান্য যুগের তুলনায় মূঘল যুগে অনেক PT সংখ্যায় ইউরোপীয় এবং মুসালম 
আগন্তুকগণ ভারতে পর্যটনে এসোছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন, যেমন 
বানিয়ে (১৬৬৬-৮৮) ট্যাভার্নয়ে ( ১৬৪০-৬৭ ), ম্যানচী ( ১৬৫৩-১৭০৮ ), টমাস্‌ 
রো (১৬১৫-১৯)১ উইলিয়ম হাকন্ন ( ১৬০৮-১৩ ), এফ্‌. পেলসার্ট (জাহাঙ্গীরের 
আমল )+ ap জারাবক ( ১৬১৪ খ্রীঃ ), দ্য’লায়েট (১৬৩১), পটার মান্ডি (১৬৩০-৩৪), 
রালফ্‌ TRL (১৫৮৩-৯১), 3. টোর (১৬১৬-১৯), উইলিয়ম TFE, (১৬০৮-১১), STRAT 
মন্‌সের্‌রেট (১৫৮০-৮৩) প্রমুখ তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার fofas শিক্ষাপ্রদ ও 
উপভোগ্য বিবরণ রেখে গেছেন । 

সম্রাট আকবরের প্রাতীদনের প্রত্যেক ঘটনা, প্রত্যেকটি আদেশ-নিদেশ সঙ্গে সঙ্গেই 
লিপিবদ্ধ করা হত এবং arti বাদশাহী মহাফেজখানায় রাঁক্ষত হত। দুর্ভাগ্যের 
বিষয়, এই মূল্যবান্‌ উপাদান প্রাকৃতিক, মানীবক অবহেলা ও অন্যান্য কারণে বিনষ্ট 
হয়ে গেছে। 

ফাঁপতে রচিত AVAL ছাড়া মুঘল যুগে সংস্কৃত, হিন্দী এবং বাংলা ও গুজরাট 
প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাবাতেও রচিত হয়োছিল বেশ কিছ; ইতিহাস বা ইতিহাস জাতীয় 
গ্রন্থ । সেগ্‌লিও এযুগের হাঁতহাসের উপাদান রূপে গণ্য । 

PAALA ইতিহাসের উপাদান হিসাবে অবশ্যই উল্লেখ্য তৎকালীন স্থাপত্য- 
শিল্পের নিদর্শনগ্াল। সমকালীন অনুশাসন ও প্রাপ্ত মাদ্রোগলও মুঘল 
ইতিহাসের উপাদান হিসাবে উপেক্ষণীয় নয়। 


মুঘল যুগ (১৫২৬-১৭০৭ ) ১৬৫ 


ভাৱতে মুঘল শাসন Afad 


বাবর ভারতে ম:ঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা রূপে খ্যাত হলেও প্রকৃতপক্ষে তান মুঘল 
(ama) ছিলেন না। বাবর নিজেকে ‘ayaa’ বলে পারচয় দিতে ঘৃণাই বোধ 
করতেন । পিতার দিক থেকে তান ছিলেন চাঘ্‌তাই ( চাঘাতাই ) তুক কারণ তুর্ক 
সমরনায়ক তৈমুরলঙের পঞ্চম বংশধর ছিলেন তিনি; মাতার সাত্রে অবশ্য বাবর 
ছিলেন মোঙ্গলনায়ক bia খানের বংশধর ৷ ফলে RATI বাবরের ধমনীতে 
মিলিত হয়েছিল মধ্য এঁশয়ার দুই দুর্ধর্ষ সেনানারকের রক্তধারা_তৈমুর ও চিঙ্গিজ। 

বাবরের পিতা উমর শেখ fret ছিলেন চীনা তুঁকিস্থানের অন্তর্গত ফারগানা 
নামক একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের আঁধপাতি। এই ফারগ্রানাতেই জন্ম হয় বাবরের, ১৪৮৩ 
IOCA ১৪ই ফেব্রুয়ারী । বাবরের প্রথম জীবন ছিল নাটকীয় । মাত্র এগার IAT 
বয়সে তিনি পিতাকে হারান। একাদশব্ষাঁয় বালক ফারগানার আধপাঁত হলে 
বাবরের আত্মায়পারজনরা কিন্তু তাঁর সাহায্যে এগরে এলেন না, বরং তাঁদের 
অনেকেই নানাভাবে বাবরের বিরদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হলেন। তাঁর পিতৃদত্ত ক্ষুদ্র 
জারগীরটুকুও একাধিকবার তাঁকে হারাতে হয় 

pein te শনুবোণ্টিত হয়ে বাবর কিন্তু সাহস হারালেন AT! নিজ বৃদ্ধি ও 
সাহস বলে তান Ge PRA রাজধানী সমরখন্দ জয় করলেন মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে | 
উজবেগদের নিকট পরাজিত হওয়ায় সমরখন্দ তাঁর হস্তচ্যুত হল। সেই সঙ্গে পৈতৃক 
জাগার ফারগানাও “ACA আধিকারে চলে গেল। একরকম বপর্দকহীন হয়ে পথে 
প্রান্তরে ঘরে বেড়াতে লাগলেন বাবর। তাঁর এই সমরকার অসহায় অবস্থার কথা 
fata নিজেই লিখেছেন, “রাজ্য ও গৃহারা হয়ে দাবার Valor মত স্থান থেকে স্থানান্তরে 
যেতে হল।" তব: চরম প্রতিকুলতার মধ্যেও বাবর সঙ্কম্পচ্যত হলেন AT! বরং 
প্রাতকুল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাঁর মনোবল আরও TH হল। পারাসকাঁদগের 
Reet এসে তান তাঁদের থেকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার িখলেন। উজবেগাঁদগের 
কাছে শিখে নিলেন তাঁদের বিশেষ সমরকৌশল | মধ্য এশিয়ার wate উজবেগাঁদগের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাবর প্রথম জীবনে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন তা তান পরে 
ভারতের পানিপথ ও MART রণাঙ্গনে কাজে লাগান। তাঁর এই আভিজ্ঞতা সম্বন্ধে 
জনৈক এ্ীতহাসিক লিখেছেন, “সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনার সঙ্গে যুগপৎ আগ্নেয়াস্ত্র 
ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা বাবর লাভ করোঁছলেন মধ্য এাঁশয়ায় ।” 

মধ্য এশিয়ায় লামাঁরক সাফল্য লাভে ব্যর্থ হলেও বাবর হতাশ হলেন AT! {তান 
* ‘মোদল', ‘মোঘাল’, 'মঘল'_একই শব্দের fates রূপ । ‘corset’ শব্দের উৎপাঁত্ত হয়েছে ‘মোত’, 

(সাহস, দঃসাহাসক, নিভাঁক) শব্দ থেকে। মোজলদের আদ বাস ছিল মধ্য এশিয়ার “en 

(eat মরু প্রান্তর) INAL বাবরের forot উমর শেখ মির্জা ছিলেন তুর্কদের চাঘাতাই 

(চাঘতাই ) শাখার UGE । চাঘাতাই ছিলেন চিজ খানের festa গর | বাবরের (বাবুর 

রূপেও উচ্চাঁরত ) গ্রো নাম ছিল জহীর-উদ্নীন-মহমমদ বাবর | 


১৬৬ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


"IS দিলেন আফগানিস্থানের উপর। প্রথমে কাবুল, পরে কান্দাহার জর করলেন 
তানি (১৫২২ শ্রীঃ)। এই সময়ে বাবর ভারতের ধন-শ্বর্যে প্রলুব্ধ হয়ে ভারত জয়ের 
নেশার মেতে উঠলেন। মনে করলেন ভারত জর করতে পারলেই ay ও শক্তিশালী 
এক রাজ্যের অধিপাঁত হতে পারবেন Toit | অতঃপর বাবর ১৫২৪ ও ১৫২৫ aora 
দুবার পাঞ্জাব আক্রমণ করলেন। অবশেষে পাঞ্জাবের দুই বিক্ষুব্ধ সামন্ত দৌলত খান 
লোদী ও আলম খান লোদীর ARIAT পেরে ভারত জয়ের দুঃসাহসিক আঁভযানে প্রবৃত্ত 
হলেন বাবর | 
১৫২৫ সালের নভেম্বর মাসে সামারক বাহনীর সাহায্যে বাবর পাঞ্জাবে প্রবেগ 
করলেন এবং পানিপথের প্রান্তরে ইব্রাহম লোদীর* সম্মুখীন হলেন। পানিপথে 
ইব্রাহম লোদী 80,000 সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ” হলেন ( এপ্রল ২১,১৫২৬ খ্রীঃ )। 
বাবরের অধীনে আগ্রেরাস্ত ব্যবহারে অভিজ্ঞ দুই গোলন্দাজ সেনানী Saa আলি ও 
মুস্তাফার পক্ষে সংখ্যায় আঁধক ইব্রাহম লোদীর সৈন্যদের কামানের গোলার আঘাতে 
বিধ্বস্ত করতে কোন অসুবিধা হল না ।১* 
সেই সঙ্গে সমতল রণক্ষেত্র ONS অশ্বারোহী সেনাকে নিপণতার সঙ্গে নিয়োগ 
করে বিপুল আফগান সেনাদলকে ANTS করলেন বাবর । পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহম 
লোদী শোচনীঃ ভাবে পরাজিত ও নিহত হলেন। এই যুদ্ধ ইতিহাসে প্রথম পানিপথের 
বদ্ধ নামে খ্যাত। বাবর সহজেই দিল্লী ও আগ্রা জয় করলেন। এইভাবেই দিল্লীতে 
মঘল পাদশাহার সূত্রপাত হল। 
কিন্তু দিল্লীজয়ের পরেও হিন্দ:স্থানে ম:ঘল «tae দূঢ়ভীত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করবার 
পথে তখনও দই প্রবল প্রাতপক্ষের বিরোধিতা আঁতক্রম করতে হল বাবরকে। পূর্বাদকে 
আফগানরা এবং দাঁক্ষণ-পশ্চিমে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের ( সঙ্গ নামেও পাঁরচিত ) 
অধীনে যাদ্ধাপ্রয়। নিভাঁক রাজপৃতগণ | 


প্যানপথে জয়লাভের মাত্র আট মাসের মধ্যে বাবরের আধিপত্য উত্তর-পাশ্চমে আ্যাটক 
থেকে পর্বে বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হল। মূলতান এবং গোয়ালয়র বাজত হল । 
বাবরের সঙ্গে সমঝোতার প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায় রাণা সঙ্গ মাহমুদ লোদীকে দিল্লীর 
[সংহাসনের প্রকৃত অধিকারীর্‌পে স্বীকার করলেন। অবশেষে বাবরও ALATA 
ফতেপুর সিক্ীর অদূরে খানার প্রান্তরে যুদ্ধের জন্য মিলিত হলেন ( মার্চ 
২৭,১৫২৭ শ্রীঃ)। রাজপত অশ্বারোহী সেনা প্রবল REA যুদ্ধ করেও অধিকক্ষণ 
রণক্ষেত্রে দাঁড়াতে পারল না। রাজপূত বাহিনীর সংখ্যার প্রবল চাপ সত্বেও IIA 


* ইব্রাহিম লোদাঁর সম্বন্ধে বাবর লিখেছেন “একজন অনভিজ্ঞ তরুণ ফ্বক তাঁর oaee tiiin 
লক্ষ্য করার মত। শৃহ্খলা ব্যাতরেকেই তানি যুদ্ধে অগ্রসর হলেন কোনরকম পাঁরকঞ্পনাহীনভাবে | 

**বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে যাণ্ধের পর আগ্রায় পেশীছে তান স্থানীয় আধবাসশীদগের 
নিকট জানতে পারেন যে, ৪০,০০০ থেকে ৫০,০০০ মানব এই বুদ্ধ প্রাণ দিয়োছল। 


মুঘল যুগ ( ১৫২৬-১৭০৭ ) ১৬৭ 


কামানের বিধ্বংসী অগ্মিবর্ষণের ফলে ষঢদ্ধের গাঁত বাবরের অনুকূল হল। রাজপূতগণ 
«ও তাদের মিত্র আফগানরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করল। 

খানয়ার যুদ্ধে পরাজয়েব ফলে তুর্কআফগান সুলতানশাহীর পতনের পর উত্তর 
ভারতে MSS ACY স্থাপনের আশা নিল হয়ে গেল। হতাশায় রাণা সঙ্গ প্রাণত্যাগ 
করলেন (১৫২৮ খ্রীঃ) | 

রাজপূতাঁদগের বিপদ থেকে মুক্ত হয়ে বাবর পূর্বাদকে আফগানাঁদগের বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হলেন। কিন্তু অন্তদ্বন্দে feos আফগানাঁদগের মধ্যে কোন Gay ছিল না। 
লোহানী” ও “লোদী” আফগানগণ ছিল পরস্পরের বিরোধী | 

{বহার বাবরের আঁধকৃত হল | জালাল-উদ্দীন বহর খান লোহানী বাবরের নিকট 
আত্মসমর্পণ করলেন। বাংলার স্থূলতান নস্ৎ শাহ্‌ আফগানাঁদগের সাহায্যার্থ 
সসৈন্যে গোগ্রা নদীর তণরে উপস্থিত হলেন। বাংলার সুলতানের সৈন্যগণ BASF হয়ে 
পলায়ন করল। ALAS শাহ্‌ মুঘলাঁদগের সঙ্গে সান্ধ করলেন । এইর্‌পে গোগ্রার যুদ্ধ 
{৬ই মে, ১৫২৯ খ্রীঃ) অন্ততঃ সামাম়িকভাবে আফগানাঁদগের PLAT ATCT সম্ভাবনা 
বিনপ্ট করে দিল। ১৫৩০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর বাবর মৃত্যুমুখে পাঁতত হলেন। 
তাঁর মৃত্যুর পর পুত হুমায়নন PAS TAHT আরোহণ করলেন। মৃত্যুকালে বাবর 
তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্য একটি বিস্তৃত সাম্রাজ্য রেখে গেলেন। মধ্য এশিয়ার অক্ষ 
নদীর তীর থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত [বিস্তৃত হয়োছল তাঁর আঁধকার। বাবরের রাজ্যজয়ে 
সাফলোর মূলে ছিল তাঁর ব্যান্তগত সাহস এবং গভীর আত্মীব*বাস। 

লেনপুলের ভাষায় বাবর ছিলেন, “মধ্য এশয়া ও ভারত, হানাদার উপজাতি ও 
সাম্রাজ্যক প্রশাসন এবং তৈমুরলঙ্‌ ও আকবরের মধ্যে যোগসূত্র ।” বাবর ছিলেন 
একজন পর্যবেক্ষণশীল মানুষ, শস্পরসিক ও প্রকাত প্রেমী | get ভাষায় রচিত তাঁর 
আত্মজীবনী ( “তুজুক-ই-বাবরা' ) বিশ্বের এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ স্থান লাভের 
অধিকারী । এই গ্রন্থে বাবরের সাহিত্যক রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। বাবরের আত্ম- 
জীবনগ সম্বন্ধে পীতিহাসক এলাঁফনস্টোন লিখেছেন, “এই গ্রন্থের সবপেক্ষা উপভোগ্য 
হল লেখকের চরিত্র মাধূর্য-*এতে আমরা এমন একজন নূপাঁতর সন্ধান পাই যান এক- 
নাগাড়ে দিনের পর দিন কাঁদাতে পারেন এবং আমাদের বলতে পারেন যে তানি তাঁর 
বালোর খেলার সঙ্গীর জন্য কে*দেছিলেন।” 


মুঘল-আফগান প্রতিহন্িতা 


১৫২৬ সালে পাঁণপথের প্রথম যুদ্ধে আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে 
মুঘল ( মোঙ্গল ) সমরনায়ক বাবরের জয়লাভ থেকে ১৫৫৬ সালে পাঁণপথের দ্বিতীয় 
যুদ্ধে আফগান সুলতান আদিল শাহের বিরদ্ধে মুঘল সম্রাট আকবরের জয়লাভ পযন্ত 
ত্রিশ বংসরের ভারতের ইতিহাসকে মুঘল আফগান প্রাতদাম্দতার হীত্হাসরূপে বর্ণনা 
করা হয়। এই ত্রিশ বৎসরের মুঘল-আফগান রাজনৌতিক ইতিহাসের প্রধান ঘটনাই. 


১৬৮ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


হল মন্বলদের সঙ্গে আফগানদের ক্রমাগত বিরোধ এবং তাঁরই ফলে ভারতের রাজনোতিক 
ভাগ্যের উত্থান-পতন ৷” এ 

মহঘল-আফগান প্রাতদ্ধাশ্বিতার এই fat বৎসরের ইতিহাসকে আমরা একাঁট Toa 
দৃশোর নাটকরুপে বর্ণনা করতে পাঁর। প্রথম দৃশ্যে আমরা পাই দর aiora 
bisa ৪ মুঘল সমরনায়ক বাবর এবং 'দল্লীর আফগান সুলতান ইব্রাহিম লোদী। 
পাণিপথের প্রান্তরে প্রথম যুদ্ধে ১৪২৬ সালে জয়ী হন নহঘলবীর বাবর এবং 
আফগানশাহীর স্থানে "দিল্লীতে প্রাতাষ্ঠত হয় মুঘল “পাদশাহা'। পরবর্তী দৃশ্যে 
আমরা পাই একাঁদকে বাবর প্র হুমারুনকে । অপরদিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী আফগান 
বীর শের খাঁ শুরকে ৷ পর পর দুটি গুরত্বপূর্ণ যুদ্ধে (১৫৩১২ চৌসা, ১৫৪০-- 
বিল্বগ্রাম বা কনৌজ ) এই দুই প্রতিপক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হন এবং জয়ী হন 
আফগান নায়ক শের খাঁ শুর । ফলে দিল্লার সিংহাসনে স্থাপিত হর ম:ঘলের ছলে 
আফগান শর বংশ । অন্ততঃ ১৫ বৎসর পল্লীর শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করলেন শের 
শাহ ও তাঁর বংশধরগরণ। ভ্রাতৃবিরোধে ভাগ্যহত দুর্বল হুমায়ন প্রথমে পলায়ন করেন - 
সিন্ধ্‌প্রদেশে, পরে আশ্রয় নেন পারশ্যে। সেখানেই পারাশ সম্রাটের আশ্রতরূপে 
নিবাঁসিত জীবন কাটান তাঁন। পরবর্তী ১৫ বৎসর ( ১৫৪০-৫৫ De ) শেরশাহের 
মৃত্যুর (১৫৪৫ Ne) পর তাঁর বংশধরদের অস্তঃকলহের সুযোগে ভাগ্যবলে হুমায়ুন 
দিল্লার সিংহাসন পুনরাধকার করেন (জুলাই, ১৫৫৫ গ্রীঃ)। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য 
বোশি দিন স্থায়ী হয় নাই। মাত্র সাতমান পরেই তান 'দিল্লীর পাঠাগারের tats 
থেকে অবতরণ কালে অকস্মাৎ পদস্থালত হয়ে পড়ে যান এবং পরে মারা ধান 
(জান[য়ারী ১৫৫৬ De) 1 এরপরেই আমরা পাই আফগান-মূঘল নাটকের তৃতীয় দৃশ্য। 
সেই দৃশ্যে দেখতে পাই কিশোর বরস্ক (চৌদ্দ বৎসর ) মুঘল সম্রাট, আকবরের 
অভিভাবক বৈরাম খাঁর সঙ্গে আফগান সুলতান আদল শাহের সেনাপাতি হিমুর যুদ্ধ৷ 
এবারেও ম.ঘল-আফগান TE পরীক্ষা হল এঁতিহাসিক সেই পাঁণপথেরই প্রান্তরে | 
পাণিপথের এই দ্বিতীয় যণ্ধে (নভেম্বর ১৫৫৬ De) বহু যুদ্ধের নায়ক সেনাপাঁত 
হিম; বারত্ব সহকারে যুদ্ধ করেও পরাজিত ও নিহত হলেন।- হিমুর প্রভু আদল 
শাহ বিহারে যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হন। অপর AOA ইব্রাহম খান শর 
উড়িষ্যায় পলায়ন করে সেখানেই মারা যান। আরও এক আফগান AOAI 
সিকান্দার শাহ শর পরে মারা যান বাংলাদেশে । অতঃপর মুঘল-আফগান 
প্রতিদ্রন্দিতার অবকাশ আর রইল না। ভারতে নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব স্থাপিত হল 
মুঘলাদগের | 


শেরশাহু £ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিলগ্রামের যুদ্ধে জয়লাভ করে শেরখান TRTE? 
উপাধি নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। শেরখান (বাল্য নাম ফরিদ) 


প্রথমে ছিলেন বিহারের একজন সামান্য জায়গীরদার। পরে বিহারের নাবালক 
সুলতানের অভিভাবক হয়ে তিনি শাসন ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে 


মুঘল য-গ ১৫২৬-১৭০৭ ) + SUS; 


তিনি দূভে্দ্য চুনার Tote অধিকার করেন। তাঁর ক্রমবর্ধমান শক্তিতে ঈর্ষান্বিত 
হয়ে বাংলার সুলতান ও বিহারের সামস্তগণ তাঁর বিরুদ্ধে মিলিতভাবে অগ্রসর হন। 
কিন্তু জুরজগড়ের যুদ্ধে শের খাঁ মিলিত বাহিনীকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন 
(১৫৩৭ As) ৷ এরপর হুমায়ন সসৈন্যে বাংলা আক্রমণ করে শেরখানের বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হন। GAT ও 1বলগ্রানের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন পারস্যে পলায়ন 
করলে শেরশাহ দিল্লীর সম্রাট হন ( ১৫৪০ 2) 1 

শেরশাহের শ।সনবাবস্থা ৪ রাজ্যজয়ে যথেষ্ট কীতত্ব প্রদর্শন করলেও শেরশাহ 
রাজাশাসনে অধিকতর কৃতিত্ব প্রদর্শন করে ইতিহাসে স্ুশাসকরূপে খ্যাতি অর্জন ' 
করেছেন। তান সর্বীনয় স্তর থেকে শাসনের বানয়াদ দৃঢ় করে স্তরে স্তরে সবেচ্চি 
পদ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা AY সহকারে গড়ে তুলোছলেন। শেরশাহ্‌ তাঁর 
সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভন্ত করেছিলেন এবং প্রাতাট প্রদেশ আবার কতকগুলি 
সরকারে IST করোছিলেন। যাই হোক, শেরশাহের সাম্রাজ্যের সংগঠন ছিল সুসংহত | 
{তান প্রত্যেকাট সরকারকে কয়েকাঁট পরগনায় বিভক্ত করেন৷ ate পরগনা গঠিত 
হয়েছিল কতকগ্‌লি গ্রাম নিয়ে৷ শেরশাহের সাধারণ শাসন ও ভূমি রাজস্ব সংগঠনে 
প্রগনাগুলির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ | এটা লক্ষণীয় যে, বর্তমানে যে ভুমি ব্যবস্থা 
দেশে চাল; রয়েছে তার মধ্যে পরগনার একটা স্থান আছে। “পরগনা আমাদের 
শেরশাহের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় | 

প্রাতটি পরগনা শেরশাহ একজন কানুনগো এবং আমিন (জরাপকারী ), একজন 
[শিকদার (আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক ), একজন খাজাণ্ডি ও দুইজন করে কারকুন ( দালল 
লেখক) নিযুক্ত করেন। প্রাত সরকারের প্রধান দায়িত্বে ছিলেন দুজন কর্মচারী 
পশকদার-ই শিক দাবান' (সাধারণ প্রশাসন ও ফৌজদারী আইন) এবং ন্‌সিফ-ই- 
মুন্‌সিফান’ (দেওয়ানী আইন ও দেওয়ানী বিচার ) | 

শেরশাহের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা £ ভুমি NRA বিষয়ে শেরশাহ কয়েকটি 
গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমতঃ তিনি আদেশ দেন Gila আয়তন ও 
উৎপাঁদিকা শান্ত casa রাজস্ব নিধ্ধারত হবে। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র রাজ্যে জামি 
জরীপের দেশ দিলেন feta) পর্বে জমির পাঁরমাণ. যথাযথ মাপ-জোখের দ্বারা 
cates না করে ফসলের অংশ দাবি করত খাজনা-আদায়কারীরা নিজেদের খেয়াল 
খুশিমত। এই afb অবস্থার অবসান করতেই শেরশাহ্‌ নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ 
করলেন। সাধারণভাবে শেরশাহ্‌ রাজস্বের হার 'ীনার্দঘ্ট করেন উৎপন্ন শস্যের তিন 
ভাগের এক ভাগ । তবে শেরশাহ্‌ যথেষ্ট কঠোরতার সঙ্গে রাজস্ব আদায় করোছলেন। 

শেরশাহ্‌ নিয়ম করে দেন যে তাঁর সৈন্যদের কেবলমাত্র অর্থেই বেতন দিতে হবে 
এবং যেখানেই সম্ভব হয়েছিল সেখানেই তান দরব্যসামগ্রীর পারবর্তে অর্থে খাজনা 
দেবার ব্যবস্থা করেন। 

শেরশাহ্‌ ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা সংগঠনে বিশেষ ae নিয়োছলেন, কারণ রাষ্ট্রের ভাত 


৯৭০ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


তথা শক্তি অনেকাংশে নির্ভর করত এই ভুমি ব্যবস্থার সুষ্ঠু সংগঠনের উপরেই । তানি যে 
পাটা ও Fahey প্রথার প্রবর্তন করেন (যা পারবার্তত আকারে হলেও ) এখনও 
প্রচলিত আছে। পাটা হল বাদশাহের পক্ষ থেকে রাইয়তকে ( প্রজাকে ) দেওয়া জামর 
উপরে আইনানুগ একটা অধিকারপন্র । পাট্রার বলেই “পাট্টাদার’ অর্থাৎ প্রজা জমির 


উপর স্বত্ব পেত। দ্বিতীয় দাললাট হল safes বা রাইয়ত কর্তৃক শর্তপালনের 
স্বীকৃতিপন্ন। গাট্রা-কব্যলিয়ত আদান-প্রদানের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রিত হত বাদশাহ ও 
রাইয়তের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক | 


শেরশাছের অন্যান্য সংস্কার ৪ শেরশাহ মদ্রানীতির সংস্কার করেছিলেন "তান 


মুঘল যুগ ( ১৫২৬-১৭০৭ ) ১৭১ 


বর্তমান কালের মত রোপ্যমদ্রা ( ‘wa ) প্রবর্তন করেন। রাস্তাথাটের সংস্কার করে 
সাম্রাজ্যের যাতায়াত ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নাতসাধন করেন শেরশাহ্‌॥ তিনি পুরাতন 
রাস্তাগুলৈর যেমন সংস্কার করলেন তেমনই নতুন রাস্তাও নিমণি করলেন। বাংলাদেশ 
থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত একটি রাজপথ তিনি নিমণি করোছিলেন। এই রাজপথাঁট 
গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নামে বর্তমানে খ্যাত | 

দ্রুত সংবাদ আদান প্রদানের জন্য শেরশাহ্‌ ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেছিলেন I 


ভূষ্বামদিগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা শেরশাহ্‌ তাঁর প্রধান কর্তব্য বলে গণ্য করেছিলেন | 
এই নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার উদ্দেশ্যে তানি জারগীরদারদের উপর কঠোর নির্দেশ জারি 
করলেন। তাঁদের নির্দল্ট সংখ্যক অশ্বারোহী যোদ্ধা নিয়ে অ*্বারোহী বাহিনী 
গঠন করতে হবে (অশ্বারোহী সৈন্যের সংখ্যা নিভ'র করবে জায়গীরের আয়তনের - 
উপর )। এই অশবারোহীবাহিনীগযীলই ছিল সম্মিলিত ভাবে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর 
প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ ৷ এ বিষয়ে পরিস্থিতি আয়ত্তে রাখার জন্য শেরশাহ্‌ নিয়ম করলেন যে, 
সেনাবাহনীর জন্য যে সব অশ্ব রাখা হবে তাদের গায়ে বিশেষ বিশেষ জায়গীরদারের 
নিজস্ব নীলমোহরের ছাপ দিতে হবে এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা তাঁদের সেনাবাহিনী- 
গলির নিয়মিত পারদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। জায়গাঁরদারগণ যাতে অসাধ; 
উপায়ে অ*বারোহীবাহনীর ভুয়া’ সংখ্যা দোখয়ে রাষ্ট্রকে AIGO করতে না পারে 
এই জন্যই শেরশাহ্‌ অশ্বের গায়ে ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন | 

শেরশাহের জনাহতকর কাজ £ প্রাচীন হিন্দু নূপাঁতাদগের অনুসরণে শেরশাহ্‌ 
পাঁথপার্ে বৃক্ষরোপণ, কুপখনন, সরাইখানা নিমণি aio নানা জনাহতকর কাজ 
করোছিলেন। শেরশাহ কঠোরভাবে ন্যায়াবচারের আদর্শ ‘অনুসরণ করেছিলেন | 
গ্রামে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন গ্রামের মোড়লের Gia! তিনি আদেশ 
দেন অপরাধীকে সনান্ত করে তাকে শাস্তির জন্য হাজির করবার দায়িত্ব থাকবে গ্রামের 
মোড়লদের | 

শেরশাহের অবদান £ শেরশাহ ছিলেন একজন বুদ্ধিমান রাজ্য বিজেতা এবং বিজ্ঞ 
প্রশাসক | মাত্র পাঁচ বৎসরের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে তান সমগ্র উত্তর-ভারত জয় 
করেছিলেন এবং একটি A প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলৌছলেন। অনৈক্যে দুর্বল 
আফগানদের নেতৃত্ব দিয়ে তান যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন তা অবশ্যই তাঁর 
সামারক কৃতিত্বের পারচায়ক। ফিরুজ তুঘলক, সিকান্দার লোদী প্রভাতি গোঁড়া 
সুলতানদের হিন্দু নিপাঁড়নের নীতি ত্যাগ করে তিনি তাঁর শাসনকার্যে“ হন্দ:দিগকে 
যথাযোগ্যভাবে নিযুক্ত করে একটি সুষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলোছিলেন। বিস্ময়ের 
বিষয় এই, aa পাঁচ বৎসরের মধ্যে তিনি পথঘাট, রাজস্ব ব্যবস্থা, মুদ্রা ব্যবস্থা, বিচার- 
ব্যবস্থা প্রভাত প্রশাসনের সকলাঁদকেই দৃষ্টি দিয়োছলেন। পরবরাঁকালে সম্রাট 
আকবর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির যে উদার আদর্শ অনুসরণ করে ‘মহাভারত’ গঠনের 


১৭২ হাত্হাসের কাঁহনা | ভারতবর্ষ ) 


কণ্পনাকে বাস্তব রূপদানের যে চেষ্টা করেছিলেন 'শেরশাহ* তার পথপ্রদর্শক ছিলেন 
এ aia নির্দিধায় করা যায়। জানা যায় TRIE গোঁড় নামে জনৈক হিন্দ; শেরশাহের 
- একজন সেনাপাত ছিলেন । 

আকবত্র 


RAG মৃত্যুর পরে মাত্র তের বৎসর. WA আকবর 1পতার উত্তরাধিকার 
মুঘল সম্রাট হিসাবে ঘোবিত হলেন।. তরুণ আকবর তখন পাঞ্জাবে তার অভিভাবক 
পিতৃবষ্ধ; বেরাম খাঁর সাঁহত বাস করছিলেন | 

সিংহাসনে আরোহণকালে ( জানু ১৫৫৬ খ্রীঃ ) আকবরের অধীনে রাজ্য ছিল গঙ্গা- 
যমুনার উপত্যকার দীমাবদ্ধ। কিন্তু উচ্চাভিলাষী তরুণ সম্রাট এই সামান্য ভূখণ্ডের 

উপর কর্তৃত্ব করে সম্তুষ্ট ছিলেন না। 
আত্মপ্রত্যয়ী আকবর দ:ঢ়ানিশ্চয় ছিলেন যে 
সমগ্র উত্তর-ভারতকে সহজেই "তান নিজ 
কতৃত্বাধীন করতে সক্ষম হবেন। আর 
তা করতে পারলেই তান এক ay 
কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তাঁর 
উচ্চাভিলাষ পূরণ করতে সক্ষম হবেন। 
এই HFA সাধনের পথে বৈরাম খানের 
আভভাবকতাকে তান দেখলেন অন্তরায়- 
OAL বৈরাম খানের নিকট নানাভাবে 
খণী থাকলেও [তানি নিজ উদ্দেশ্যসাধনের 
স্াবধার্থে বৈরাম খানকে অব্যাহতি দিয়ে 
নিজেই পর্ণ শাসন কর্তৃত গ্রহণ করলেন 
(১৫৬০ শ্রীঃ)। 

বৈরাম খানের অভিভাবকত্ব থেকে মুক্ত 
হয়ে আকবর তাঁর রাজ্যবিস্তারের লক্ষ্যপুরণে অগ্রসর হলেন । 

উত্তর-ভারতে রাজ্য জয় ৪ রাজ্য জয়ের জন্য আকবর কয়েকাঁট নীতি গ্রহণ করলেন । 
নীতিগালির বৈশিষ্ট্য হল 

>! সকল রাজ্যের শাসককে TIS না করে মুঘলদের কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে 
AACA অঙ্গীভূত হবার সুযোগ দান ; 

২। অপেক্ষাকৃত ছোট রাজাগ্যালকে প্রভাবিত করে সাম্রাজ্যের অধীনে আনয়ন 
করা। এই সকল রাজা যেমন খান্দেশ, বেরার, আহম্মদনগর প্রভীতিকে সম্রাটের 
আধিপত্য মানতে বাধ্য করা ; | 

৩। যে সকল রাজ্যে বিশ্‌ণ্খলা ও অপশাসন চলছে, যেমন-_মালব, গুজরাট, 


সম্রাট আকবর 


‘ 
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বিহার, বঙ্গ: কাশ্মীর, বালঃচিস্থান, সিন্ধু; উড়িষ্যা এবং সৌরাম্ট্র প্রভৃতি সেই 
J TVA প্রথমে সাম্রাজ্যভুক্ত করা ; 
EL 8৪1! সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ Hai, যেমন-_চুনার, রোহ্‌তাস্‌ কোটা, 
চিতোর, IRITA ও FAAI AFF সাম্রাজ্যের ISEE করা ; 


G1  মযাদা-সচেতন, স্বাধীনতা প্র রাজপুত a ক্ষেত্রে এক বিশেষ উদার 
নাতি অনুসরণ করা ; এবং 

৬। প্রয়োজনে শত্রুকে যুদ্ধে পরাজিত করে তার রাজ্য জয় করে নেওয়া ৷ 

মালব জয় ( ১৫৬০-৬১) £ রাজ্য জয়ের HSA পূরণে আকবর পাঁরকপ্পিতভাবে 
অগ্রসর হলেন। প্রথমে তান পার্্ববতাঁ মালব রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ 
করলেন। মালবের সুলতান বজবাহাদঃর যুদ্ধে পরাঁজত হলেন এবং মালব ম.ঘলের 


১৭৪ i ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


অধিকৃত হল। পরাজিত হয়েও অন্ততঃ আরও দশ বংসর বজবাহাদুর ম্ঘলের 
বিরোধিতা অব্যাহত রাখলেন । অবশেষে ১৫৭১ সালে তান আকবরের বশ্যতা স্বীকার 
করেন।* 

মালব জয়ের পরের বংসর (১৫৬২) অন্বরের (জয়পুর ) রাজা িহারীমল বিনা 
TOY মুঘলাদগের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন। দিবহারীমলকে পাঁচহাজারী- 
মনসবদারের পদ দিয়ে সম্মানিত করা হল ৷ বহারীমলের পোষ্যপূত্র ভগবানদাস ও 
পৌত্র মানাসিংহ উভয়েই মুঘল সৈনাবাহনীতে যোগ দিলে উচ্চ রাজপদে সম্মানিত 
হন। িহারীমল স্বীয় কন্যাকে আকবরের হস্তে সম্প্রদানের প্রস্তাব করলে আকবর 
সানন্দে সম্মত হরে ?বহারীমলের কন্যাকে TINA করলেন ।** 

গণ্ডোয়ানা জয় (১৫৬৪)৪ আকবরের আদেশে সেনাপাঁতি আসফ খান মধ্য- 
প্রদেশের অন্তর্গত গণ্ডোয়ানা ( গড় SAT) রাজ্যের বিধবা রাজমাতা ও নাবালক পরের 
অভিভাবক রানী দঃগবিতীর রাজ্য আক্রমণ করলেন। সাহসী রানী মুঘল সৈন্যের 
বিরুদ্ধে প্রবল ক্রমে বাধা দিলেন কিন্তু বিরাট মুঘল বাহিনীর কাছে পরাজিত হন 
এবং অপমান এড়াবার জন্য আত্মহত্যা করেন। রাজপুত রমণগণ জোহরব্রত 
IRIA করে আগ্নতে প্রাণ বিসর্জন দেন | গণ্ডোয়ানা মুঘলাদগের আঁধকৃত হল। 

চিতোর অবরোধ (১৫৬৭-৬৮) ঃ মেবারের রাজধানশ িতোরের সামারক গুরুত্ব 
উপলাব্ধ করে আকবর চিতোর দুর্গ অবরোধ করলেন। রাণা সংগ্রাম সিংহের পাত্র 
উদয়াসংহ পিতার ন্যায় বার ছিলেন না। তিনি পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করলেন | 
তাঁর অনংপাস্থিততে রাণার দুই fess সেনাপাঁত জয়মল ও পত্ত চিতোর রক্ষায় 
প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। দূর্গ জয়ের জন্য অবরোধকারী মৃঘলসৈন্য নানা 
কৌশল অবলম্বন করল। অবশেষে চার মাস পর জয়মল নিহত হলে চিতোর 
অবরোধের অবসান হয় । চতোর মুঘলের আধকৃত হল । আকবরের চিতোর জয়কে 
এীতহাসকগণ একাট অভূতপূর্ব সামারক সাফল্যরূপে আভহিত করেছেন। : এরপর 
পতন হয় বিখ্যাত রণথস্ভোর দূগ্গাঁটর (১৫৬৯)। বকানীর এবং জয়শলমশরও বশ্যতা 
স্বীকার করল। 

আকবরের রাজপুত নীতি £ রাজ্য জয়ের ক্ষেত্রে আকবরের রাজপুত নীতি বিশেষ 
কার্যকর হয়েছিল। রাজপ[তাঁদগের বাধাদানের তীব্রতা উপলধ্ধি করে তিনি তাঁদের 


* জানা যায়, বজ বাহাদুর সঙ্গীত শাস্মে বিশেষ পারদশণ ছিলেন। তান পরে আকবরের সভায় 
সভাসদরূপে বিশেষ সম্মানের আসন অলক্কৃত করোছলেন। 

** বিহারাঁমলের কন্যার সঙ্গে আকবরের বিবাহের ফলে রাজপ্তাঁদগের সহিত মুঘলাদগের মৈত্রীর যে 
নীতির সূচনা হয়, তার তাৎপর্য এইভাবে ব্যাখ্যা করেছেন জনৈক এ্রাতহাসিক, “রাজপ্তাদিগের 
সহিত মৈরাবন্ধন উগ্রাহিন্দতবকে জয় করবার উদ্দেশ্যে একটি কূটনৈতিক চালমাত্র ছিল না, এটা ছিপ . 
aviation একটা নুতন 'দিকানিরদেশ-_-আকবরের প্রচারিত pe Seater মতবাদের (সর্বজনীন 
সহিষুতার) প্রথম বাস্তব প্রকাশ ।* - 


মুঘল যুগ ( ১৫২৬-১৭০৭ ) ১৭৫ 


ais উদ্ধার মৈন্রী-নীতি অনঃসরণ করলেন! তিনি sata শাক্তিশালী রাজপুত রাজা 
রায় সুরজন হর-এর সঙ্গে উদার শর্তে ARMA আবদ্ধ হলেন। টডের উল্লিখিত 
সন্ধির শর্তগুি* থেকে দেখা যায় আকবর এই সন্ধির মাধ্যমে রাজপুতাঁদগের পক্ষে 
অপম্যনকর A রাহত করে তাঁদেরকে তাঁর রাজ্য জয়ের প্রয়াসে অংশীদার করে 
তুলতে চেয়োছলেন। যাঁদও মেবারের রাণা প্রতাপাসিংহ ( উদয়াসংহের পত্র) কখনই 
TAC বশ্যতা শ্বীকার করেন নাই এবং বরাবরই মূঘলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে 
গেছেন তব; এই AINA পর আকবরের অধীনে মুঘলরা রাজপুতনায় সার্বভৌমিক 
শান্তর;পে পরিগণিত হল এবং রাজপুত রাজন্যবর্গ মুঘল সাম্রাজ্যের ‘মনসবদার’রূপে 
গণ্য হলেন। অতঃপর মুঘল অ*বারোহা সেনার এক-তৃতীয়াংশ রাজপুত গোষ্ঠীগুলি 
থেকে CIS করা হতে লাগল। টডের মতে “আকবরই ছিলেন রাজপূতাঁদগের প্রথম 
সফল বিজেতা এবং এই THAT তাঁর ব্যন্তিগত-গ[ণাবলাঁই তাঁকে সাহায্য করেছিল ।৮ 
এাঁতহাসিকগণ মনে করেন আলাউদ্দীন খল্জী ও শেরশাহের SASS নীতির থেকে 
আকবরের রাজপূত নীতির এইটিই ছিল পার্থক্য । 

গুজরাট জয় (১৫৭৩ শ্রীঃ)ঃ ১৫৬৯ সালে বিখ্যাত FARA দুর্গাটর পতন 
হয়। কালঞ্জর দুর্গের পতনের পর আকবরের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল গুজরাটের প্রাতি। 
সামন্তাদগের অন্তঃকলহের সুযোগে তান আহমেদাবাদ অধিকার করে গুজরাটের 
সঃলতানকে বৃত্তি দানে THE করলেন। অতঃপর সুরাট বন্দরাট অধিকার করলেন 
(১৫৭৩ গ্রীঃ)। পর্তুগাীজাদগের সঙ্গে সাম্ধ করে তীর্ঘযান্রী ও বাঁণকাঁদগের জন্য 
যাতায়াতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করলেন । গুজরাট অধিকৃত হওয়ায় মুঘলাঁদগের 
বাণিজ্যলব্ধ সম্পদ বাদ্ধ পেল। 

বাংলা-বহার জয়ঃ গুজরাট জয়ের পর বাংলার পাঠান সুলতান সুলেমান 
কর্‌বাণি সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করলেন। সুলেমানের পরবতর্ণ শাসক দাউদ বিদ্রোহী 
হয়ে পাটনায় আশ্রয় নিলে আকবর তাঁকে পাটনা থেকে বিতাড়িত করেন। শেষ পর্যন্ত 
রাজমহলের য:দ্ধে দাউদ পরাজিত ও নিহত হন। বাংলা-ীবহার মুঘল ANTEE 
হল (১৫৭৬ ds) 1 অবশ্য এর পরেও বাংলার ঈশা খাঁ, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য 
প্রভৃতি ভূইয়াগণ দীর্ঘাদন মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়ে গিয়োছলেন কিন্তু 
মানসিংহের ন্যায় অভিজ্ঞ সেনাপাঁতর নিকট তাঁরা পরাভ্‌ত হন। Sloane এই সময় 


, মুঘল সাগ্রাজাভুন্ত হয় (১৫৯২ শ্রীঃ )। 


* বীর রাজার সঙ্গে আকবর কর্তৃক স্বাক্ষরিত সন্ধির কয়েকটি শর্ত হলঃ (১) বংদীর আঁধপাঁতিদের 
মুঘল হারেমে MARS কন্যা প্রেরণের দায় থাকবে না, (২) ‘Teter’ বা মাথাপিছু কর দিতে হবে 
না, (৩) মুসলিম উৎসব নওরোজ উপলক্ষে রাজপুতদের A ও কন্যাদগের দ্বারা বাজারে পাণ 
সাজাতে বাধ্য করা হবে না, (৪) তাঁদের সশস্ত্রভাবে 'দেওয়ান-ই-আমে প্রবেশের অধিকার থাকবে 
(6) হিন্দুদের মান্দরগ্ালর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে, (৬) তাঁদের অধ্বগ্চলর ona 
কখনও রাজকীয় “দাগ BES হবে না, (৭) “লাল দরজা’ পর্যন্ত তাঁদের দামামা বাজানোর আঁধকার 
থাকবে, ইত্যাদ। 


ইতি (IX)—se 


১৭৬ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ ) 


Merge রাজ্যগ্ীল ( অদ্বর, fear, বদ প্রভৃতি) আকবরের বশ্যতা স্বীকার 
" করলেও উদয়াসংহের পূত্র দেশপ্রোমক ও স্বাধীনচেতা রাণা প্রতাপাসিংহ অপ্র্ব 
= বীরত্বের সঙ্গে একাকী প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ 
মূঘলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। 
সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যের সংহত শান্তর বিরুদ্ধে 
তান অসম সাহসের সঙ্গে প্রাতরোধ চালিয়ে 
যান। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাণা প্রতাপ মুঘল 
বাহিনীর অন্যতম সেনাপাঁতি অম্বররাজ 
মানাসংহ ও সহকারী সেনাপাঁত আসফ খাঁর 
বিরুদ্ধে হলাঁদঘাটের যুদ্ধে প্রাণপণ চেণ্টা 
করেও পরাজিত হলেন। টড্‌* তাঁর গ্রন্থে 
লিখেছেনঃ মৃত্যুর পর্বে প্রতাপ চিতোর 
á . ব্যতীত সমগ্র মেবারকে মুঘলের PINS 
মত করেছিলেন। প্রতাপের বারত্ব কাহিনী 
ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়রূপে চিহ্নত হয়ে আছে | 
মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তর পাঁশচমে কাবুলের গুরুত্ব উপলব্ধ করে আকবর নিজেই 
১৫৮১ সালে কাবুলের বিরদ্ধে এক আভযান পাঁরচালনা করেন। মানাঁসংহ শান্তশালাী 
বাহনীসহ আকবরের সহযোগী হন। আকবর যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৫৮৫ সালে 
কাবুল আঁধকৃত হয়। 
উত্তর পাশ্চম সীমান্তে আফগানিস্থান ও বালুটিস্থান মধ্য এশিয়ার বাণিজ্য পথে 
TAT অবস্থানে থাকায় আকবর এই দুইটি প্রদেশের প্রাত সতর্ক দৃষ্টি 
রেখোঁছলেন। এই অঞ্চলের আফগান উপজাতগ্ীল ছিল Rea । উপজাতীয় 
নেতাদের যথেষ্ট পাঁরমাণে বৃত্তি দিয়ে তাঁদের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করলেন 
আকবর । 
ভারতের উত্তর-পাঁশ্চম দ্বাররক্ষার পক্ষে আফগানিস্থানের কান্দাহার দুগণট ছিল 
গুরত্বপূর্ণ | ১৫৯৫ সালে কান্দাহারের পারাঁসক শাসনকর্তা না যুদ্বে দুর্গট 
আকবরের হস্তে অর্পণ করেন। এরপর একাদিরুমে কাশ্মীর, সন্ধু ও বালঃচিস্থান 
মুঘল সাম্ৰাজ্যভডন্ত হয় | 
দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তার ঃ উত্তর পশ্চমাণ্ডলে মুঘল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা 
নিশ্চিত করে আকবর দাশ্ষিণাত্যের প্রতি দৃষ্টি দিলেন। খান্দেশের aR 
আসারগড় at অধিকার করাই ছিল আকবরের লক্ষ্য। খান্দেশ সহজেই বশ্যতা 
স্বীকার করল । মুঘল সেনাপাঁত আব্দুর রাহম খান খানান ও যুবরাজ IAT 
আহম্মদনগর অবরোধ করলেন (১৫৯৫ গ্রীঃ)। বিজাপরের বিধবা জুলতানা চাঁদাবাব 


* Annals And Antiquities of Rajasthan—Col. James Tod. 


মুঘল যুগ ( ১৫২৬-১৭০৭ ) ১৭৭ 


দিলেন আহম্মদনগরের নাবালক সুলতানের পিত্‌স্বসা (পিসি )। তান মুঘলের 
বিরুদ্ধে বাধাদানে. প্রস্তুত হলেন। Tae ও আহম্সদনগরের মিলিত বাহনী 
'গোদাবরী তীরে AMT নামক স্থানের যুদ্ধে (১৫৯৭ Ms) মুঘলাঁদগের বিরুদ্ধে 
জয়লাভে ব্যর্থ হল। আকবর স্বয়ং এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে আসেন । মুঘলাদগের 
প্ররোচনায় এক ষড়যন্ত্রে মহীয়সী রানী চাঁদাবাব নিহত হন। আহম্মদনগর মুঘলরা 
অধিকার করে নিল (১৬০০ শ্রীঃ)। পরের বৎসর (জানুয়ারী "১৬০১ Ms) 1 
আসারগড় দুর্গের পতন হল। জেলুইটাদগের বিবরণ থেকে জানা যায়, মৃঘলগণ 
উৎকোচের সাহায্যে আসীরগড়ের TAIT জয় করোছিলেন। 

এইরুপে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের (১৫৬০-১৬০১ প্রঃ) সামরিক আভযানের ফলে 
আকবরের রাজ্যজয়ের নীতি সাফল্যমাণ্ডত হল। তাঁর সাহস, সমরকুশলতা ও 
চতুর রাজপ্‌ত নীতির ফলে মুঘল সাম্রাজ্য সমগ্র উত্তর ভারতে এবং দাঁক্ষণাত্যে 
আসাীরগড় পর্যন্ত বিস্তৃত হল। তাঁর রাজ্যজয়ের স্বপ্ন সফল হল । 

আকবরের শাসনব্যবস্থা ৪ রাজ্যজয়ের মতো রাজ্য শাসনেও আকবর সমধিক 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করোছলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থা ছিল অনেকটা বর্তমানের আমলাতান্ত্রিক 
ধাঁচের মত। কেন্দ্রীয় শাসনের শীর্ষে ছিলেন সম্রাট স্বয়ং। তাঁকে সাহায্য করতেন 
{বাভন্ন উচ্চপদস্থ 'কর্মচারিগণ, যেমন-_-উজীর (পরে উকল) বা প্রধানমন্ত্রী, 
দেওয়ান (রাজস্ব ও অর্থ বিভাগ )১ মীর বক্‌সী (সামারক বিভাগ ), মীর সামান 
(প্রধান কার্যানবাহক এবং শিল্প ও সরবরাহ বিভাগ) এবং সদর্‌-উস্‌-সদর (ধমপয় 
ও বিচার বিভাগ )। এই চার মন্ত্রীকে সাম্রাজ্যের চার স্তম্ভ বলা হত। এছাড়া 
ছিলেন ‘দারোগা-ই ঘসলখানা’ (সম্রাটের ব্যান্তগত ADA) এবং ‘ora Saez 
(সম্রাটের আদেশের পানার্ববেচনার জন্য ভারপ্রাপ্ত )। আরও দুজন পদারোগা-ই- 
ডাক চৌকি" ও মীর আরজ” যথাক্রমে সংবাদ আদান প্রদান ও আবেদন নিবেদনের 
দায়িত্বে ছিলেন। আকবরের সাম্রাজ্য ছিল seid “বাহ্‌” বা প্রদেশে বিভক্ত । 
সুবাহ্‌র ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সুবাহ্‌দার বা সিপাহ্‌সালার ( নাজিমও বলা হত ) ; তাঁকে 
শাসনকার্যে' সাহায্য করতেন দেওয়ান, TAT, কাজী এবং সদর্‌ প্রভাত উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীরা । করেকাঁট ‘পরগনা’ (গ্রামসমণ্টি ) নিয়ে গঠিত হত একাঁট করে 
“সরকার’, AIAG সমন্বয়ে গাঠত TORI । 'আমালগুজার+ উপাধিধারশ 
কমণ্চারীর দায়িত্ব ছিল প্রদেশের হিসাব রাখা । “সরকারে'র সাধারণ প্রশাসন, aisha 
ও অপরাধ বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন ফৌজদার। “কোতোয়াল' ছিলেন প্রধানতঃ 
শহ্রাঞ্চলের আইন শৃ্খলার দাঁয়তে। SIRT সমস্ত সংবাদ ও চিঠিপত্র সম্রাটের 
কাছে পেছাত প্দারোগাই-ডাকৃচৌকি' নামক কর্মচারীর মারফত | 

মনসবদাঁর প্রথা £ আকবর জায়গীরদারি প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে মনসবদারি প্রথার 
প্রবর্তন করলেন! প্রচলিত জায়গাঁরদাঁর প্রথায় সেনাপাত ও কর্ম'চারিগণ প্রত্যেকে 
শ্তর্ধীনে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জায়গীরের মালিকানা পেতেন। সরকারে দেয় Tafa ep 


১৭৮ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


পরিমাণ রাজস্বের অংশ ব্যতীত জায়গীর থেকে প্রাপ্ত অবাশিষ্ট রাজস্ব ও অন্যান্য আয় 
জায়গাঁরদারের সম্পাততরপে পারগাঁণত হত। 'বানময়ে বাদশাহ্‌কে প্রয়োজনের 
"সময়ে নাট পারিমাণ সৈন্য পরবরাহ করতে বাধ্য থাকতেন জায়গীরদারগণ | কিন্তু 
জায়গীরদাররা অনেক সময় afao পাঁরমাণ সৈন্য সরবরাহ করতে ব্যর্থ হতেন । 
বিরাট ভূখণ্ডের মালিক হয়ে অনেক জায়গীরদার অত্যধিক “terest হয়ে উঠতেন। 
উৎপাদিত ফসলের Tins পারমাণ অংশও নানা অজুহাতে জায়গীরদারগণ অনেক 
সময় দিতে ব্যর্থ হতেন। এই সকল অস্থুবিধা উপলব্ধি করে আকবর জায়গার প্রথা রদ 
করে মনসব প্রথা প্রবর্তন করেন l মনসবদাঁ প্রথায় কমচারণদের ভূখণ্ডের মালিকানা 
(জায়গীরদার ) তুলে দিয়ে তার স্থলে নগদ অর্থনূল্যে বা দ্রব্যসামগ্রীর মাধ্যমে 
অথবা কৈছ: কিছ; ক্ষেত্ৰে 'জারগাঁরে” তাঁদের বেতন দানের ব্যাবস্থা করা হল।* 


নাচে দশজনের আধকতাঁ থেকে শর; করে উধ্বে পাঁচ হাজার, সাত হাজার, বা তারও 
- অধিক, দশ হাজারের আধিকতাকে যথাক্রমে পাঁচ হাজারি, সাত হাজারি বা দশ হাজারি 
(সবেচ্চি) মনসবদার বলা হত। নগদ RT বেতন লাভ করলেও প্রতি 
মনসবদার তাঁর পদমবাদা SATA বাদশাহকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য সরবরাহ করতে 
দায়ী থাকতেন। বুবরাজ সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর ) ছিলেন সবোচ্চি দশহাজারি 
মনসবদার পদাধিকারী। মানাসংহ ছিলেন একজন সাত হাজারী মনসবদার । উচ্চ 
পদ্যাধকারী মনসবদারগণ “আমির-উল্‌-উমরা* উপাধি লাভ করতেন। তবে পাঁচ 


পদবী লাভের আঁধকারী বলে নিদিষ্ট করলেন। এই দ্বিবিধ পদবীর ভিত্তিতেই 
কমচারাদিগের বেতনের পারমাণ নির্দিষ্ট হত** 
আকবরের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা ঃ আকবরের শাসনবব্যবস্থার অন্যতম বৌশল্ট্য ছিল 
তাঁর ভুমি-রাজস্ব ব্যবস্থা । ১৫৮২ সালে টোডরমলের সংস্কারের পর ম:ঘলাঁদগের রাজস্ব- 
ব্যবস্থার বৌশষ্ট্য ছিল নিয়রপ e 
(১) SERS অথবা ফসল বিভাগ £ এই ব্যবস্থায় ( সিন্ধু; কাবুল ও 
কাশ্মীরে প্রচলিত ) প্রতি ফসলের একটি অংশ রাষ্ট্র গ্রহণ করত। 
* এতিহাসিক মোরল্যাস্ডের হিসাব অনুযায়ী এক জন পাঁট 
টাকা এবং একজন পাঁচশত অশ্বারোহী সৈনিকের 
বেতন লাভের আঁধকারা ছিলেন | 


** এখানে উল্লেখ্য আকবরের স্থায়ী-সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত ২৫০০০। অন্য সূত্রে জানা যায় তাঁর 
অধারোহী দৈনোর সংখ্যা ছিল ৪৫০০০। তবে আকবরের সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ গঠিত হত 
দ্বারা | 


হাজার মনসবদার মাসে অস্ততঃ ১৮০০০ 
আঁধকারী মনসবদার মাসে অন্ততঃ ১০০০ টাকা 


মুঘল যুগ ( ১৫২৬-১৭০৭ ) ` ১৭৯ 


(২) ‘axis বা টোডরমলের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা (প্রচলিত ছিল মুূলতান থেকে 
বিহার 78S, রাজপ্‌তনা, মালব এবং গুজরাটে ) ৪ এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 
প্রতিটি চাষের এলাকায় শস্যের ফলন অনূবায়ী পরিবর্তনশীল অংশ প্রদানের পরিবর্তে 
রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট হারে নগদ অর্থমূল্য দিতে হত। এর জন্য প্রয়োজন হল প্রতি বংসর 
চাষের অধীন এলাকাগ্যাল ,জরাঁপের সাহায্যে নিণাঁত করে লিপিবদ্ধ করা। এই 
প্রথায় দুটি বিষয় প্রাধান্য পেত। এক, Wat নামে অর্থগলল্য প্রদানের হার নিধারণ 
করা এবং ফসলের যথাযথ বিবরণ প্রস্তুত করা । এই উদ্দেশ্যে জমিকে চারটি শ্রেণীতে 
ভাগ করা হত-_(ক) যেমন পোলজ' (ক্রমাগত চাষের যোগ্য), (খ) পপরাউতি, 
(দবৎসর পতিত রাখা জমি ) (গ) চাচার’ (তিন-চার বংসর-পাতিত রাখা) এবং 
(a) 'বান্জার? (পাঁচ বা তার বোঁশ বৎসর যাবৎ অকার্ষত জমি )। প্রথম তিন শ্রেণীর 
জমি আবার গুণানংসারে তিন স্তরে ভাগ করা হত, যেমন--ভাল, মাঝারি ও খারাপ । 
এই তিন স্তরের জামির উৎপাদনের Tolero গড় উৎপাদন নিণাী'ত হত। একমাত্র চাষের 
অধীনে জমির ভিঁত্ততেই রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হত। প্রাতাট ফসলের জমির 
পরিমাণের ভিত্তিতে তার রাজস্বের হার fats হত এবং এই হার নির্ণয়ে বাজারে 
প্রচলিত মুল্যের গড় ধরা হত। এই প্রকার রাজস্ব ব্যবস্থা 'রাইয়ত্‌-ওয়ারি” বা সরকার 
এবং TRG, (প্রজা) ভিত্তিক ব্যবস্থা নামে পাঁরাচত ছিল। আকবরের সময়ে রাষ্ট্রকে 
দেয় রাজদ্বের হার ছিল উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ । ্রীতহাঁসিকদের মতে এই 
ব্যবস্থার উৎকর্ষ ছিল এই যে এতে কারও কোন AS ভূমিগত অধিকার বা 
জায়গাঁরের’ স্থান ছিল না। রাজদ্বের মাঁলক হিসাবে কোন জাঁমদার ছিল না, 
অন[মানভীত্তিতে রাজদ্বের পরিমাণ স্থির করারও কোন স্থান ছিল না এতে। বস্তুতঃ 
আকবরের রাজস্ব ব্যবস্থায় বাৎসারক খাজনা ( না্দ্ট পাঁরমাণে দেয় অর্থ ) বলে ছু 
ছিল না, রাজস্ব দাবি করা হত জাঁমর অধিকার বা দখলের ভিত্তিতে নয়, mia করা হত 
জমির বাস্তব চাষের উপর ৷ তবে বিকল্প ব্যবস্থার হিসাবে পর্বে স্বীকৃত চুক্তি অনুযায়ী 
অনুমান fete বাৎসারক একটা fais পাঁরমাণ অর্থের দ্বারাও রাজস্ব দিতে 
পারত চাষী | 

(৩) TAR অথবা অন:মানভিত্তিক ব্যবস্থা ঃ টোডরমল কান:নগো বা স্থানীয় 
কমচারণীদিগের প্রেরিত তথ্যের ভাত্তিতে বাংলা-নুবায় খাজনার নি্দিণ্ট হার স্থির করেন। 
নাসাকি’ ব্যবস্থায় স্থানীয় জরাঁপ বা খাতুর পাঁরবর্তন-সাপেক্ষ ফসলের উৎপাদনের উপর 
রাজস্ব নির্ভর করত না! এই ব্যবস্থা ছিল অনেকটা পরবর্তী কালের জমিদারি ব্যবস্থার 
মতই | 
৮২১০7 আকবরের সময়ে সাংস্কৃতিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হল তাঁর প্রবর্তিত দীন-ই ইলাহা ধর্মমত। আকবর বুঝেছিলেন যে সংখ্যা- 
গারষ্ঠ হিন্দুরা একানিষ্ঠভাবে তাঁর সেবা করবেন যদি তানি তাঁদের ex আচার- 
ব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এই কারণেই ১৫৬৩ সালে তিনি তাঁথ“যান্রীদের 


১৮০ ইতিহাসের কাঁহনী (ভারতবর্ষ) 


দেয় FIDT বাতিল করে দেন এবং পরের বংসর বাতিল করেন অম:সাঁলমাদগের 
নিকট অপমানকর “জীজয়া-কর” ( মাথাপিছু কর )। 

১৫৭৫ সালে তান ফতেপুর tists বিশেষভাবে YIA মতবাদ TAC আলোচনার 
উদ্দেশ্যে একট উপাসনালয় ( ইবাদৎখানা ) নমাণ করেন। এখানে অনুষ্ঠিত fates 
আলোচনা-সভার তিন দেখলেন, সুন্নী, শিয়া, মাহাঁদ, লুফী প্রভাত মলম গোষ্ঠীর 
মধ্যে মতাবরোধ নিয়ে প্রচণ্ড তর্কাবতক হয়। তাছাড়াও ছিল fem, জৈন, 
DGC ও অন্যান্য মতাবলম্বীদিগের মধ্যে ধর্ম নিয়ে প্রচণ্ড মতাবরোধ । এই অবস্থার 
TAPAS, ক্ষুব্ধ আকবর রক্ষণশীল ইসলাম ধর্ম থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে যেতে থাকেন । 

তাঁর উপদেশ্টা ও অন্তরঙ্গ বন্ধ আবুল ফজল এবং তাঁর ভাতা ফৈজী সুীবাদের 
ate আকৃষ্ট হন এবং মোল্লাতন্ৰের গোঁড়াঁমর বিরূদ্দে প্রাতবাদ জানান তাঁরা । 
আকবরের মত ছিল যে সকল ধর্মের পথই হল ঈশ্বর-সন্ধ।নের পথ এবং প্রত্যেক ধর্মের 
মধ্যেই আছে সত্যের কিছ; না কিছু উপাদান। আবুল ফজল আকবরের মধ্যে জাগিয়ে 
তুললেন যেমন অ-মনদাঁলম ধর্মগড়লে সম্বন্ধে তেমনই নানা ধম'ীবরোধী মতবাদ সম্বন্ধেও 
MRI আত্তারকভাবেই আকবর ier ধর্ম সম্বন্ধে যেমন আগ্রহী হয়ে উঠলেন 
তেমান তান পাঁরাচিত হয়ে উঠতে শুরু করেন "হিন্দুদের ধমশীব*বাসের সঙ্গে এবং 
পারাসক, জৈন ও ACHING ধর্মের সঙ্গেও । শেখ মুবারকের প্রভাবে ঘোষণা করা 
হয় যে সম্রাট নিজেই ইমাম-ই-আঁদল Gate ইসলামী আইনের চরম ধারক | আকবরের 
এই সব কার্যকলাপের ফলে মৌলবাদ উলেমাগণ তাঁকে ইসলামাবরোধা বলে গণ্য করতে 
লাগলেন। তবে আকবরের চেষ্টায় তাঁদের অভ্যুত্থানের প্রয়াস ব্যর্থ হয়। 

এই সাফল্যের পরই আকবর এক নূতন ধর্মমতের প্রবর্তন করতে শুরু করেন 
(১৫৮২ খ্রীঃ )। এই ধর্মের নাম দিলেন তানি দীন-ইইলাহী” বা দিব্য বিশ্বাস ।* 
এই MITA মধ্য দিয়ে আকবর একীভূত করতে চেয়োছলেন ভারতের প্রধান প্রধান 
MAGLI মধ্যে যে উপাদানগুলিকে তানি য্যান্তসম্মত বলে মনে করোছিলেন সেই 
সমস্ত উপাদানকে। এই ধমণব*বাসের প্রধান কয়েকটি বিষয় ছিল এই রকম £ আবুল 
ফজল এবং তাঁর পিতা শেখ মুবারকের “মাহাঁদ*-বাদীদের ভাবধারার সঙ্গে সঙ্গাত রেখে 
সম্রাট আকবরকে ন্যায়াবচারক সম্রাট’ বলে তাঁর গুণকীর্তন করতে হবে, হিন্দুধর্মের 


fog, কিছ: এবং কিছ: পারমাণে মুসালম ধর্মেরও আচার-বিচার, পৃজা-পদ্ধাত এবং 
পুরাণ কথাকে খানিকটা অস্বীকার করতে হবে। 


+ আকবরের প্রবার্তত দীন-ই-ইলাহর দিব্য মতবাদ অনুসারে কয়েকটি পালনগয় আচরণাঁবাধ ছিল এইরূপ, 
(১) দীন-ই-ইলাহীর অনুগামীগণ পরস্পরের সঙ্গে দেখা হলে পরস্পরকে 'আল্লাহ্‌-উ-আকবর' এবং 
'জাল্লা জাল্লাল্‌হ:’_এই Cleon উচ্চারণ করবেন; (২) মৃত্যুর পরে দের ভোজ মৃত্যুর পূর্বে 
জাবিত কালেই দিতে হবে ; 0৩) মাংস খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে ; (8) কসাই, জেলে, 
পাখি-ধরা ইত্যাদি নীচু শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া করা চলবে না ; (৫) সম্রাটকে 
চার উপায়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে, যেমন সম্রাটের জন্য ধন, প্রাণ, মান এবং ধত্যাগ করতে 
erge থাকতে হবে ইত্যাদি | 


মুঘল যুগ ( ১৫২৬-১৭০৭ ) ১৮১ 


কেউ কেউ আকবরের ‘দীন-ই-ইলাহা’ মতবাদকে বর্ণনা করেছেন পপারাসহন্দ 
একে*বরবাদ' রুপে | 
কৃত্রিমভাবে জোড়া-তালি দিয়ে তোর আকবরের এই ধর্মমতের সপক্ষে সমর্থন জ:টল 
প্রধানতঃ সমাজের দারদ্রতর অংশগ্ীলর মধ্য থেকেই, AS আকবরের আশা ছিল যে 
তাঁর দরবারের নানা মহলকে এই ধর্ম হয়ত আকর্ষণ করতে পারবে | জানা যায়, “দীন- 
ই-ইলাহার" প্রধান ১৮ জন সমর্থকের মধ্যে ছিলেন হিন্দ; রাজা বীরবল।* প্রকাশ্যে 
কোন বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান না ঘটলেও আকবরের এই ধর্মীয় নীতির বিরদ্ধে মুসলিমদের 
প্রতিবাদ ও প্রাতরোধ সমানে চলল ৷ এ থেকে বোঝা যায় যে আকবর তাঁর জীবনের 
শেষ বংসরগুলিতে মুসলিম ITA নেতাদের বিরুদ্ধে বেশ THR, দমনম.লক ব্যবস্থা গ্রহণ 
করোঁছলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার শেখদের নিবাঁসিতও করোছলেন এবং fea; কিছ: 
মসজিদও তিনি বন্ধ করে দরেছিলেন। আকবরের Tg পর “দীন-ই-ইলাহী” আরও 
অর্ধশতাব্দীর মত টিকে ছিল ছোট একটি সম্প্রদায়ের আচাঁরত ধর্ম হিসাবে। তবে 
দীন-ই-ইলাহণীর মাধ্যমে আকবর ধমশয় সাঁহফ্ণুতার যে মর্মবাণীটি প্রচার করেছিলেন এবং 
হিন্দ; ও ইসলাম এই দুই প্রধান ধর্মকে পরস্পরাবরোধী না করে বরং পরস্পরের 
ঘনিষ্ঠ করে তুলবার উপায় সন্ধানের ও দুই ধর্মের একটা সমন্বয় সাধনের জন্য যে প্রয়াস 
আকবর করেছিলেন ভারতীয় সমাজকে তা প্রভাবিত করোছল গভীরভাবে_-এ বিষয়ে . 
সন্দেহ নাই। আকবরের বিশেষ Swe এই, মহাপ্রতাপশালী সম্রাট হলেও তান কারও 
বিবেকের অনূশাসনের বিরদ্ধে তাঁর নতুন ধর্মমত জোর করে চাপিয়ে দেন নাই। 
আকবরের সভা £ আকবরের সময়ে তাঁর সাম্রাজ্যে বিশেষতঃ তাঁর সভায় (দরবারে ) 
সাংস্কৃতিক জীবন ছিল যথেষ্ট উন্নত। বিরল ব্যান্তিত্বের আঁধকারী আকবর ছিলেন 
প্রাতভাধর এবং রূচিবান্‌ শাসক প্রাচীন যুগের বিক্রমাদত্যের Ae সভার ন্যায় 
আকবর তাঁর সভায় সাম্রাজ্যের SM MTA দ্বারা পাঁরবৃত হয়ে থাকতে ভালবাসতেন | 
জানা যায়, aie বৃহস্পাঁতবার সন্ধ্যায় আকবর এদের সঙ্গে নানা দার্শনিক ও 
তন্বালোচনায় যোগ দিতেন । এইসব জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-- 
এীতহাঁসিক, দার্শনিক ও BONE আবুল ফজল, গোঁড়া মতবাদা এতিহাসিক বায়ন, 
কবি ফৈজণ, সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন ও বজবাহাদ:র, সুরাঁসক রাজা বীরবল, জরীপ বিশেষজ্ঞ 
টোডরমল, এবং সামীরক CHS অধিকারী রাজা মান সিংহ arto সাহত্যঃ 
সঙ্গীত, চিত্র ও স্থাপত্যকলা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আকবরের আগ্রহ ছিল অপাঁরসীম | 
_ বারি ছাড়া দশন ইলাহীর অন্যান্য সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন দুই ভ্রাতা আবুল ফজল ও teat 
তাঁদের পিতা শেখ মুবারক এবং মীরা জানি ও আজিজ কোকা প্রভাত আমীর ওমরাহ্‌গণ। 
ais ম্ুসালিমগণ আকবরের 'দীন-ই-ইলাহা'কে গ্রহণ করোছলেন একাট নৃতন ধর্মমত 
cerca নয় | তাঁরা এটিকে গ্রহণ করোঁছলেন ace সেবা করবার সাধারণ উদ্দেশ্যে | ইসলামের ৭২টি 
রর গোষ্ঠী এবং অনা ধর্মমতাবলম্ব হিদের একমূতরে বাঁধা একাটি উপায় হসাবে। আকবরের 
তের সমর্থকদের মধো বাঁরবলের মত একজন প্রধান হিল রাজার অন্ত থেবেই প্রমাণিত হয় বে 
অর এই মতবাদ প্রচারের পশ্চাতে কোন গড়ে রাজণৈভিক উদ্দেশ্য ছিল না 


১৮২ ইতিহাসের কানা (ভারতবর্ষ) 


নিরক্ষর হলেও তিন ছিলেন বিদ্যোৎসাহী। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, FA- 
HAI, AGEA প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদের জন্য [তান বিভিন্ন পাঁণ্ডতকে সাম্রাজ্যের 
বিভন্ন স্থান থেকে তাঁর সভার নিয়ে আসেন। তাঁর জান-পিপাসা এতই প্রবল ছিল 
য়ে প্রাচীন ইরাণন ভাষায় একখানি অভিধান রচনার সাহায্য করবার জন্য feta ইরাণ 
থেকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন cone তাঁর সভায় আনিয়োছলেন। আকবর 
পাঁণ্ডতগণকে তাঁর গ্রন্থাগার থেকে বিভন্ন গ্রন্থ পাঠ করে শোনাতে বলতেন। তাঁর 
আদেশে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থের een দৃশ্যের fora রূপায়ণ করা হয়োছল । 
এরুপ চিত্র অনেক সংখ্যায় প্রস্তুত হয়োছল Tey দুঃখের বয় ভারতের জলবায়ুর 
জন্য QU আঁধকাংশই বিনষ্ট হয়েছে। 

প্রায় নকল মুঘল সন্রাটই চ্ছাপত্যকলার Cats সাধনে বিশেষ তৎপর হয়োছিলেন | 
আরুবরও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না! তাঁর পড্ঠেপোষকতার fates ফতেপুর সিক্লীর 
প্রাসাদ শহর, Samsara’ নামে ধমাঁয় উপাসনাগৃহ এবং আঁত বিশাল ona 
দরওয়াজা” নামে সুউচ্চ মসাঁজদ (sco ফুট উচ্চ) যার স্থাপত্যশৈলী বিশ্বের সকল 
শিণ্প-রাসিকদের এখনও মুগ্ধ করে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, দিল্লীতে faints বিখ্যাত 
“দিল্লী গেট” এবং "দিল্লীর লাল দুর্গের অভ্যন্তরে নানা প্রাদেশিক রীতিতে নার্মত 
, বিভিন্ন অট্টালিকা এবং ভবন এখনও আকবরের স্থাপত্যকণীর্ত'র স্মৃতি বহন করছে | 


জাহালীবর 

জাহাজীর (১৬০৫২৭ প্রঃ) ঃ ১৬০৫ ACET সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর 
তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম “নুর-উদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর বাদশাহ: গাজী" নাম ধারণ 
করে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন | 
জাহাঙ্গীর আকবরের ন্যায় গুণসম্পন্ন ছিলেন 
না। তিনি বাদশাহ মসনদে আসীন হওয়ার 
অক্পাদনের মধ্যেই তাঁর Crea খসর্‌ 
পিতার বিরুদ্ধে দ্রোহ করেন। খন 
আকবরের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। তাই 
আশা করেছিলেন, পিতামহ আকবর তাঁকেই 
উত্তরাধিকারী মনোনীত করবেন | আশাভঙ্গের 
জন্যই [তান বিদ্রোহী হন। কিন্তু জাহাঙ্গীর 
আঁত সহজেই খসরুর বিদ্রোহ দমন করেন | 
বিদ্রোহী খন্রুকে সাহায্য করার অপরাধে 
form, অজন প্রাণদণ্ডে দশ্ডিত হন। 
ফলে মুঘলদের সঙ্গে শিখদের শব্রুতার 
সম্পর্ক গড়ে উঠল। 
আকবরের ন্যায় রাজ্যজয়ের বাঁষ্ঠ নীতি অনুসরণ করবার মত যোগ্যতা না 


malo জাহাঙ্গীর 


মুঘল যুগ ( ১৫২৬-১৯৭০৭ ) ১৮৩ 


থাকলেও জাহাঙ্গীর [পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে উদ্যোগী 
হলেন। তান বঙ্গদেশে সামস্তরাজাদের বিদ্রোহ দমন করে মুঘল অধিকার জপ্রাতষ্ঠিত 
করলেন। [তান বাংলার ভৌমিক রাজাদের বশে আনতে সক্ষম হলেন। 

মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহের (মৃত্যু ১৫৯৭ De ) পাত্র অমর সিংহ পিতার ন্যায় 
বীরত্বের আঁধকারী ছিলেন at) কিন্তু তান মুঘল আধিপত্য মেনে নিতে রাজী 
[লেন না। জাহাঙ্গীর তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান প্রেরণ করেন। অমর সিংহ 
অবশেষে সুঘলদের আধিপত্য মেনে নিয়ে এক সম্মানজনক চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন 
(১৬১৪ গ্রীঃ)। স্থির হল মেবারের রাণাকে ব্যান্তগতভাবে মুঘল দরবারে উপস্থিত 
হতে হবে না এবং মেবার রাজ-পারিবারের সঙ্গে মুঘল বাদশাহের কোন বৈবাহিক RWS 
স্থাপিত হবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মেবার ব্যতীত রাজপুতনার অন্য কোন রাজ্য 
মুঘল বাদশাহের নিকট এইরপ ময্দা লাভ করতে সমর্থ হয় TÈ | 

মেবারের বিরুদ্ধে সাফল্যের পর মহঘলবাহিনী অন্যান্য রাজ্যগলর বিরুদ্ধে 
অগ্রসর হয়। কিন্তু আসাম অভিযানের পারিসমাপ্ত ঘটে গুরুতর পরাজয়ে এবং Re 
সৈন্যক্ষয়ে । এরপর জাহাঙ্গীর কাঙ্‌রার দুর্ভেদ্য AT অধিকার করে উল্লেখযোগ্য 
কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন | তিন এই সাফল্যকে স্মরণীয় করেন এক বিজয়োৎসবের মধ্য 
দিয়ে | আকবর খান্দেশ জয় করলেও দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর রাজ্যটির একটি 
অংশ তখনও নিজানশাহীর শাসনাধীন ছিল। ১৬১৬ Ds যুবরাজ খুর্রমের 
আঁধিনায়কত্বে আহম্মদনগর সম্পূর্ণরূপে অধিকৃত হল। সম্ভুষ্ট হয়ে জাহাঙ্গীর 
খুরুরমকে শাহজাহান’ (দ্বানয়ার শাসনকর্তা) উপাধিতে ভূষিত করলেন 

দাক্িণাত্যের অভিযানে সফল হলেও জাহাঙ্গীর ভারতের উত্তর পশ্চিম অণ্চলে RT 
করতে পারেন নাই। পারশ্যরাজ শাহ্‌ আব্বাস মুঘল বাহিনীকে পরাজিত করে 
কাদ্দাহার দরর্গ-শহরাঁট অধিকার করলেন ( ১৬২২ Te) | 

জাহাঙ্গীরের প্রসঙ্গে নরজাহানের (নূর'-আলো ; ‘জাহান’ -পাঁথবী) সম্বন্ধে 
কিছ: বলা অত্যাবশ্যক। জাহাঙ্গীরের জীবনে নরজাহান ( প্রথম জীবনে নাম 
cater) এক wR ভুমিকা নয়োছলেন। ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে নূরজাহান 
জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করেন* এবং তারপর থেকে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু (১৬২৭ খ্রীঃ ) 
পর্যন্ত নূরজাহানই হয়ে উঠোঁছলেন সাম্রাজ্যের সর্বময় qali বচ্তুত জাহাঙ্গীরের 
সঙ্গে বিবাহের পর থেকে ন:ুরজাহানের রাজনৈতিক ক্ষমতা fea অপ্রতিহত। তাঁর 
নামে সম্রাট এক ATA TAT প্রবর্তন করেন। তাঁর পিতা ইতিমাদ্‌উদ্দৌলা কাষতিঃ 
প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাভোগী হয়ে উঠলেন | তাঁর ভ্রাতা আসফ খান উপাধি নিয়ে সম্রাটের 
একজন প্রভাবশালী আমীর হয়ে উঠলেন। অতঃপর নরজাহান siom trim, 
প্রথমে বিবাহ হয় বর্ধমানের জায়গীরদার শের আফগানের 
চক্রান্তে শের আফগান নিহত হলে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ১৬১১ 


* আকবরের জীবতকালে 
সঙ্গে । পরে জাহাঙ্গীরের 
gor | 


১৮৪ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


আসফ খান ও খুররম* (পরে শাহজাহান) এই কয়জনের একটি গোষ্ঠাঁই মুঘল 
সাম্রাজ্যের শাসনক্ষমতা করায়ত্ত করলেন। নামে সম্রাট থাকলেও জাহাঙ্গীর কার্যতঃ 
ক্ষমতাহীন হয়ে পড়লেন ৷ তাঁর শেষজীবনে প্রথমে যুবরাজ খুররম, পরে জাহাঙ্গীরের 
একান্ত বি*বাসভাজন মহন্বত খাঁ সম্াটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়োছলেন। কিন্তু উভয়েই 
পরাজিত হন ও সম্রাটের ক্ষমা লাভ করেন। 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে চেষ্টা করেও কান্দাহার AAT অধিকার করা সম্ভব হয় 
নাই। ১৬২৭ খ্ৰীঃ জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়। ইউরোপা ভ্রমণকারা টোর লিখেছেন, 
“এখন ওই সম্রাটের স্বভাব সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বলতে হয়, আমার মতে তাঁর স্বভাব 
ছিল পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্য পূণ) কখনও মনে হত তানি অতি নিষ্ঠুর, আবার 
কখনও মনে হত তান অতিশয় ন্যারপরায়ণ এবং ভদ্র ।” জাহাঙ্গীরের acts ছিল 
উন্নত। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ উল্লেখযোগ্য । তাঁর রচিত “তুজ্‌কে-ই- 
জাহািরী” তাঁর সাহাত্যক রুচির পরিচয় বহন করছে। ব্যন্তগত চরিত্রে তান 
ছিলেন আরামাপ্রয় ও বিলাসী । ধম" বিষয়ে তান ছিলেন পিতার বিপরীত, গোঁড়া ` 
ও হিন্দুবিদ্বেষী। জাহাঙ্গীর আকবরের TA termine িলেন। তাঁর সময়ে 
নূরজাহানের উদ্যোগে তাঁর wis (aerated পিতা ) ইতিমাদ-উদ্দৌলার শ্বেত 
asa নির্মিত মসাঁজদটি (১৬১৬ Ds ) এখনও শিল্পরাসিকদের প্রশংসার উদ্রেক করে | 
CEPR আকবরের সমাধি মান্দিরের 'নমাণের কাজ জাহাঙ্গীরের পৃষ্ঠপোষকতায় সমাপ্ত 
হয়েছিল | চিন্রাশপ্পে জাহাঙ্গীরের বিশেষ অনুরাগ ছিল। আকবরের ন্যায় জাহাঙ্গীরও 
ASOT সঙ্গে নানার: দার্শনক আলোচনায় যোগ দিতেন | 


শাহজাহান (১৬২৮-১৬৫৮ Ae ) 


জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় PRE ARAT শাহজাহান” নাম ধারণ করে 
মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর *বশর আসফ খানের সহায়তায় তিনি 


নংরজাহানের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেন এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন ও প্রাতদদ্্ীদের অতি 
নির্মমভাবে অপসারিত করে নিজেকে সিংহাসনে স্প্রাতিষ্ঠিত করেন। h 


প্রবল বিদ্রোহ দমন করেন। তার পরে দাক্ষিণাত্যে জাহাঙ্গীরের এক প্রিয়পাতর, 


- মুঘল যুগ (১৫২৬-১৭০৭ ) Vé 


প্রাতপাত্ত দিন দিনই বৃদ্ধি প্রচ্ছিল।* এই সময়ে হুগলী বন্দর কার্যতঃ তাদের 
অধীন হয়ে গিরোছল। at বন্দরে তারা তামাকের উপর কর ধার্য করল» 
বলপর্'ক আঁধবাসীদের গ্রীণ্টান ধর্মে দীক্ষিত 
করতে লাগল এবং সমুদ্রের উপকুলবাঁ 
গ্রামগূলিতে হানা দিয়ে গ্রামবাসীদের ধরে 
নিয়ে গিয়ে ক্লীতদাসরপে বিদেশে চালান 
দিতে লাগল। এই অবস্থায় বাংলার সুবাদার 
কাশিম আলি খানের পক্ষে বিপন্ন গ্রামবাসা দের 
সাহায্য করা জরুরী হয়ে পড়ল। অবশেষে 
শাহজাহানের আদেশে দীর্ঘ সময় ধরে 
হুগলী বন্দর অবরোধ করা হল। পরে এক 
ঝঁটিকা-আক্রমণে পর্তুগীজের বাধা চূর্ণ করে 
“মুঘল সৈন্য হত্গলী দখল করল। কয়েক 
হাজার বন্দী ভারতীয়দের তারা পর্তুগীজদের 
কবল থেকে HG করল । বন্দী পর্তুগাঁজদের 
আগ্রায় চালান দেওয়া হল। বন্দীদের মধ্যে 
যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে রাজী হল তাদের পরে মুক্তি দেওয়া হয়। অবাশচ্ট 
বন্দীদের হত্যা করা হয়। 


দাক্ষিপাত্য SA 


দাক্ষিণাত্য আঁধকার করাকে শাহজাহান তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ fama গণ্য 
করোছলেন। এই উদ্দেশ্যে তান দাঁক্ষিণাত্য প্রদেশের রাজধানী স্থানান্তীরত করলেন 
বূরহানপ্‌রে। আহম্মদনগরের বেশ করেকাঁট দুর্গ মৃঘলবাহিনী জয় করে নিল.। 
তখন GOR উজির মালিক অম্বরের পাত্র ফতে খাঁ আহম্মদ নগরের সুলতানকে হত্যা 
করে রাজ্যাটি আঁধকার করলেন এবং মুঘলাদগের পক্ষে যোগ দিলেন ॥ এইভাবে 
আহম্মদনগর হারাল তার স্বাধীনতা ( ১৬৩২ TNs ) | 

দাক্ষণাত্যের গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর ছিল দ্াট স্বাধীন মুসলিম রাজ্য । 
এ-সলিম হলেও রাজ্য দির স্থলতানগণ ছিলেন ইসলামের ‘দিয়া’ মতাবলদবী। গোঁড়া 
নুন” মতাবলদ্বা মুঘল বাদশাহ শাহজাহান faq করলেন বিরুদ্ধ ধর্মমতবাদী এই 


১৯০৯৯ ee 
+ পর্তুগীজরা বঙ্গদেশে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে TART নদীর মোহনায় সাতগাঁও বন্দরে 
১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এক বাদশাহী৷ ফারমানবলে। পরে Raat চাঁরাদকে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা 
aiea দিক দিয়ে 


হুগলী বন্দর তাদের {নিকট আঁধক লোভনীয় হয়ে উঠে।, জাহাঙ্গীর পর্তুগীঁজদের তেমন গুরুত্ব 
দেন নাই। কিন্তু শাহজাহানের সময় তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং তারা নানারক-+বাড়াবাঁড়তে 


fag হয়। 


' ১৮৬ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


দুটি রাজ্যকে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আনতে হবে। জুযোগ পেতে অস্গৃবিধা হল 
Wl গোলকুণ্ডার শাহ্‌ ও তাঁর প্রভাবশালী উজির নীরজ্‌মলার মধ্যে বিরোধ হলে 
মীরজুমলা মুঘল পক্ষে যোগ দিলেন। গোলকুণ্ডা মুঘলের অধিকৃত হল 
(১৬৬৬ শ্রীঃ)1 niega শত অনুযায়ী গোলকুণ্ডা রাজ্যের একাংশ ও যুদ্ধের 
ক্ষততিপ্চুরণ বাবদ প্রচুর অর্থদণ্ডের falar গোলকুণ্ডা মুঘলের অধীনে সামন্ত রাজ্যের 
ময্দা পেল। 

CHAR CUE পদানত করার পর মণঁরজনমলার সহায়তা নিয়ে ম'ঘলবাহিনা বিজাপ্যুর 
আক্রমণ করল। বিজাপুর ম:ঘলের বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য হল। নতুন ARTON 
শাসক মন্ঘল সম্াটকে ক্ষাতপত্রণ বাবদ প্রচুর অর্থ ও বার্ষিক কর প্রদানের শর্তে তাদের 
মধ্ঘল ATT অধানে সামন্তরাজের মযা্দা দেওয়া হল। 

শাহজাহান পর পর কয়েকটি অভিযানের মাধ্যমে শিখাঁদগের প্রতিরোধ কঠোর 
হস্তে দমন করলেন। ১৬৫০ Dora মেওয়াটি উপজাতিদিগের বিদ্রোহও তান দমন 
করলেন। 

কিন্তু শাহজাহানের রাজতের শেষভাগে মুঘল বাহিনীর সামরিক দুর্বলতা প্রকাশ 
পেতে থাকে। উত্তর পশ্চিম দামান্তে ও মধ্য এশিয়ায় মহল প্রভুত্‌ বিস্তারের প্রচেষ্টা 


পননরাধকারে মুঘলবাহিনী ব্যর্থ হয়। 
এদিকে ১৬৫৭ সালে বাদশাহ শাহজাহান কঠিন পাড়ায় আক্রান্ত হন। এই সময়ে 
তাঁর চার পুত্র দারা শিকোহ (বা শুকোহ হ্‌), Toe উরঙ্গজেব ও মুরাদ সিংহাসন 


লসর S লাছ্ছনার মধ্যে কাটিয়ে অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন 
১৬৫৮ Ae ) । 


জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান উভয়েই, বিশেষতঃ শাহজাহান, Talia শিল্পকলা ও 
স্থাপত্যের পদ্ঠেপোষকতার Sey বজায় রেখে কৃতিত্ব প্রদর্শন করোছলেন। আগ্রার 


নিজেরই ছিল তব এটি বাস্তবে সম্পাদিত হয় জাহাঙ্গীরের আমলেই ( ১৬১৩ Se $ 
TRA আমলেই অন্যান্য স্থাপত্যকাৰ্তর ন্যায় ততটা জাঁকজমক পণ: না হলেও 


কবিতার হাঁরা-মুজঞানাণিক্যের ঘটা'র কথা বলেছেন। শাহজাহানের দরবার পর্কেকার 
সকল সমাটের GR ও জাঁকজমবকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তাঁর পঙ্ঠেপোষকতায় মুঘল 


মুঘল যুগ (১৫২৬-১৭০৭ ) ১৮৭ 


শিল্প ও স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় । তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যের sees প্রধান 
প্রধান শহরে নিমণি করা হরেছিল শ্বেতমর্মর ও মল্যবান্‌ মণি-মাণিক্যে খাঁচিত 
(আগ্রার তাজমহলসহ ) চোখখাঁধান নানা সৌধ ও অট্টালকাসমূহ। সমাটের 
gists উৎসাহে ও গঙ্ঠপোষকতার স্থাপত্য-শিষ্পের এমন উন্নতি ঘটেছিল যে, 
আজও তাঁর স্থাপত্য কীর্তি বিশ্বের সকল জাতির শিল্পরাসকদের বিস্ময়িমুগ্ধ 
করে রাখে! 

শাহাজহানের আমলে মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর পাশাপাশি স্থান পেয়েছিল ভারতীয়, 
শিল্পরীতির Gog | বস্তুতঃ, শাহজাহানের সময়ে নির্মিত সৌধগুলি ছিল স্থাপত্য- 
শৈলীতে যেমন সমৃদ্ধ তেমনই জমকালো । তাঁর আমলে আগ্রা ও দিল্লীতে শোভিত ` 
হয়োছল ম;ল্যবান্‌ মণিরত্বে খাঁচত শ্বেত প্রস্তরের ব্যবহার | 

স্চিত ÅRA একটি বৃহদংশ শাহজাহান ব্যয় করোছলেন দিল্লী ও আগ্রাকে তাঁর 
উন্নত রুচি TAT মনের মত করে সজ্জিত করতে । শাহজাহানের আমলে 'নার্মিত 
সৌধগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল আগ্রার তাজমহল, মোতি মসজিদ, 
দিল্লীর জাম-ই-মসাঁজদ; লাল কিল্লার অভ্যন্তরশ্থিত দেওয়ান-ই-আম (পর্বলাধারণের 
ব্যবহারের জন্য দরবার কক্ষ) ও দেওয়ানই-খাস্‌ (উচ্চপদস্থ সামরিক ও বে-সামারিক 
aon) মন্ত্রী, সম্রাটের বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য ঘানষ্ঠ ব্যান্ডিবর্গের জন্য )। আগ্রা 
দুর্গের অভ্যন্তরে নামত খাস-মহল’, £শসমহল' প্রভৃতিও শাহজাহানের স্থাপত্য- 
কীর্তির অন্যতম নিদর্শন। সম্রাটের ময়ূর সিংহাসনাট ছিল শাহজাহানের আর একটি 
শপ্পকণীর্ত | দিল্লীতে শাহজাহানাবাদ নামে যে প্রাসাদ-শহর [তান নিমণি করোঁছলেন 
তার কতকগডলে সৌধের ধ্বংসাবশেষ এখনও HO হয়। দিল্লীর “লাল কেল্লা’ এই 
শহরের মধ্যেই অবাস্থত। বিশ্ববিখ্যাত Taig মণ’ সম্রাট তাঁর মুকুটে ধারণ . 
করতেন । জাঁকজমক ও আড়ুম্বরের জন্য শাহজাহানের রাজত্বকাল বিখ্যাত হলেও তাঁর 
সময় থেকেই TAA শাসনের দূর্বলতা প্রকট হতে থাকে। সাম্রাজ্যের পতনের বীজ এই 
সময় থেকেই অক্কুরিত হতে থাকে । কান্দাহার AAALAC ব্যর্থতা থেকেই মুঘল 
সামরিক শান্তর দূর্বলতা প্রমাণিত হয় l 


রজ্জব (১৬৫৮-১৭০৭ Ale ) 


১৬৫৭ সালের শেষদিকে (সেপ্টেম্বর ) সম্রাট শাহজাহান কঠিন রোগন্রান্ত হন l 
এমন কি সংবাদ রটে যায় সম্রাট জীবিত নাই এবং তাঁর জ্যেষ্ঠপূত্র দারা ক্ষমতা দখল 
করেছেন। ইতিমধ্যে শাহজাহানের অপর তিন পত্র স্ব স্ব স্থান থেকে রাজধানী 
অভিমুখে ধাবিত হলেন সিংহাসন আঁধকার করবার জন্য । শর; হল “উত্তরাধকারের 
যুদ্ধ” | শাহজাহানের অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে সিংহাসন অধিকার করবার জন্য প্রস্তুত 
হলেন তাঁর চার পাত্র দারা, সুজা, গুরঙ্গজেব ও NATT | 

উত্তরাঁধকারের যুদ্ধ £ বাদশাহ্‌ শাহজাহান অনেকটা সুস্থ হলেও ঘটনা দ্রুত 


১৮৮ ইতিহাসের কাহনী ( ভারতবর্ষ ) 


গাঁততে এাঁগয়ে চললো | মুরাদ গুজরাটে নিজেকে স্বাধীন বাদশাহ্‌ বলে ঘোষণা 
করলেন। বঙ্গদেশে শুজাও নিজেকে বাদশাহরুপে ঘোষণা করলেন। SIA 
যথাযথ প্রস্ততি নিয়ে তাঁর বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ সেনাপাঁতি মীরজ্‌মলার গোলন্দাজ 
বাহনীসহ আগ্রা অভিমুখে রওনা হলেন (মার্চ ১৬৫৮ ate) । উজ্জীয়নশর নিকটে 
মুরাদ তাঁর সঙ্গে মালত হলেন। গুরঙ্গজেব হীতপর্বেই মুরাদের সঙ্গে বোঝাপড়া 
করে নিয়োছলেন। যুদ্ধে সাফল্য লাভ করলে মুরাদ পাঞ্জাব ও আফগানিস্থান সহ 
কয়েকটি প্রদেশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করবার অধিকার পাবেন | 
প্রথম বদ্ধ সংঘটিত হল বারাণসীর নিকটে বাহাদুরপুর নামক স্থানে (ফেব্রুয়ারী 
১৪, ১৬৫৮ Ñe) এখানে দারার পত্র সুলেমান শিকোহ্‌ ও অদ্বরের রাজা জয়সিংহের 
নিকট সুজা পরাজিত হলেন। যোধপুরের যশোবন্ত সিংহ ও কাশিমখানের অধীনে 
সেনাবাহিনী প্রোরত হল গুঁরঙ্গজেব ও মনুরাদকে বাধা দিতে । উজ্জীয়নীর নিকট 
ধমটটের যদ্ধে ( এপ্রিল ১৫, ১৬৫৮ De) কাশিমখান ও যশোবন্ত সিংহের অধীনে দারার 
অনুগত মুঘল বাহিনী গুরঙ্গজেব ও মুরাদের নিকট শোচনীয় ভাবে পরাজিত হল। 
দুপক্ষের মধ্যে পরবতাঁ এবং চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হল আগ্রার নিকট সামুগড় নামক 
স্থানে (২৯ মে, ১৬৫৮ শ্রীঃ)। এই যুদ্ধের দ্বারাই 'নধারত হল উত্তরাধকারের 
- ভাগ্য | 
সাম*গড়ের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পাঞ্জাবে পাঁলয়ে বান দারা, IACTA আগ্রায় প্রবেশ 

করলেন (জনন, ১৬৫/)। শুরু হল বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহানের বন্দীজীবন। সেই 
সঙ্গে গুরঙ্গজেবের আদেশে বন্দী হলেন মুরাদ। কয়েক বৎসর গোয়ালিয়রে বন্দী 
থাকার পর তাঁর শিরশ্ছেদ করা হল (িসেম্বর, ১৬৬১ De ) 1 অতঃপর OITA দারার 
পশ্চাদ্ধাবন করলেন। হতভাগ্য দারা পলায়ন করলেন। ইতিমধ্যে সুজা এলাহাবাদ 
পযন্ত অগ্রসর হয়োছলেন, fang পাঁথমধ্যে খাজোয়ার যুদ্ধে ( জানুয়ারী ৫, ১৬৫৯ খ্রীঃ) 
পরাজিত হন। গুরঙ্গজেবের আধ্বাসে প্রলুব্ধ হয়ে বশোবন্ত সিংহ ও অম্বরের রাজা 
জয়াসংহ প্রভৃতি প্রধান রাজপৃত নায়কগণ দারাকে পারত্যাগ করে উরঙ্গজেবের পক্ষে 
যোগ দিলেন | নিরুপায় হয়ে দারা দেওরাইয়ের 1গাঁরবর্ঘে উরজেবের বাহিনীর 
সম্মুখীন হলেন। ওুরঙ্গজেব যুদ্ধে জয়লাভ করলেন। তাঁর আদেশে দারার শিরশ্ছেদ 
করা হল (আগস্ট ৩০, ১৬৫৯ Re) বাহাদুরপুর ও খাজোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে 
সুজা বঙ্গদেশে আশ্রয় নেন কিন্তু সেখানেও ওরঙ্গজেবের সেনাপাত মীরজমলা তাঁর 
গষ্টাম্ধাবন করেন। নিরুপায় SET আরাকানে পলায়ন করেন। সেখানে মগ 
দস্থ্যদিগের হাতে তান সপারবারে নিহত হন (১৬৬১ শ্রীঃ)। দারার জ্যৈষ্ঠ 
সুলেমান শ্রীনগরে পলায়ন করেন, কিন্তু ধৃত হন, পরে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা 
হন (১৬৬২ খ্রীঃ )। কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে আগ্রা দ্গে বাকী আট বৎসর বন্দা 
জীবন কাটিয়ে বৃদ্ধ শাহজাহান (৭৪ বংসর বয়সে) ১৬৬৬ ACTA ২২শে 
SAAT মৃত্যুমুখে পাঁতত হন। 


TAA যুগ Í ১৫২৬-১৭০৭ ) ১৮৯ 


ওরজজেব__আলমগীর 

“আব্ল-ম:জাফফর মহীউদ্দীন মুহম্মদ ওরক্গজীব বাহাদুর আলমগীর পদশাহ্‌ 
গাজী” উপাধি নিয়ে মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করলেন (জুলাই ২১, ১৬৫৮ Ae) 
ওরঙ্গজেবের আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্পর্কে দুটি বিষয় লক্ষণীয় । একাঁদকে এই 
ঘটে সাম্রাজ্যের সবেচ্চি বিল্তত । অন্যাঁদকে এই সমরেই প্রকাশ পেতে থাকে এমন 
কতকগুলি অবস্থার, যার ফলে এই বিশাল সাগ্রাজের পতন ঘটে । 

সাম্রাজ্যের বি্তার-_কোচাঁবহার ও আসাম জয় 

. উত্তর-পর্্ প্রান্তে মুঘল সাম্রাজ্য আরও সম্প্রসারিত হয়। এই সময় কোচবিহার 
এবং আসামের রাজা কিছ মুঘল অণ্ডল আঁধকার করে নিয়েছিলেন। তাঁকে 
এবং আরাকানের মগদস্গ্যদের শান্তদানের 
উদ্দেশ্যে ওরঙ্গজেব সেনাপাঁতি মীরজুমলাকে 
বাংলার সুবাদার aS করে পাঠালেন। 
১৬৬২ শ্রীষ্টাব্দেই গোয়ালপাড়া এবং পাঁশ্চম 
আসামের কামরূপ মুঘল ARISE 
হয়োছল এবং গোঁহাটিতে একজন মুঘল 
ফৌজদারকে নিয;ুন্ত করা হয়োছল। কিচ্তু 
কোচবিহারের রাজা ও অহোমগণ মুঘল 
সাম্রাজ্যের সীমা মান্য করলেন না। ঢাকা 
থেকে সসৈন্যে বাহ্গত হয়ে মীরজ:মলা 
কোচবিহার অধিকার করে আসামে প্রবেশ 
করলেন (১৬৬২ শ্রীঃ)। অহোমাঁদগের 
রাজধানী গহরগ1ও আঁধকৃত হল, বিপুল 
পরিমাণ সম্পদ লদাণ্ঠত হল। অহোমরাজ 
O জয়ধ্বজ পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন। মন্ঘল নৌবাহিনী অহোম নোশান্তিকে 
সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করল কিন্তু বর্ষাকালে যাতায়াতের অস্থাবধা, মুঘল তাঁবুতে 
খাদ্যাভাব প্রভৃতির TAT অহোমরা কয়েকটি মুঘল ঘাঁটি প্যনরধিকারে সমর্থ হল। 
faery বার অন্তে আবার আভযান শহর; করলেন মীরজুমলা। অহোমরাজ কয়েকটি 
জেলা ও কিছ; ক্ষতিপরণ দিতে স্বীকৃত হলে উভয়পক্ষে অহোম সম্খিচুন্তি স্বাক্ষারত RA I 
প্রত্যাবর্তনকালে মীরজুমলার মৃত্যু হলে অহোমরা গৌহাটপহ হৃত অগচলগ্যাল 
গুনদ্খল করে নেয়। তবে কোচাবহারের রাজা রংপুর জেলা ও পাশ্ম কামরূপ 
ম.ঘলাদগের অধিকারে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। মীরজ্‌মলার পরবর্তী মুঘল সুবাদার 
শায়েস্তা খাঁ আরাকানের রাজাকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন (১৬৬৬ I)i 
চট্টগ্রামে একজন ফৌজদার TRS হল। বঙ্গোপসাগরের সন্দীপ দ্বীপটিও এইসময় 


১৯০ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 
উত্তর পশ্চিম নশীতি-_উপজাতি দমন 
এরপর উত্তর পশ্চিম প্রান্তে দৃষ্টি লেন বাদশাহ্‌ উরঙ্গজেব। আফগানিস্থানের 
পাঠান উপজাতিগীল বরাবরই ম:ঘল আধিপত্য sisted অনিচ্ছক ছিল? তাঁরা ভারত 
থেকে মধ্য এশয়ায় বাণিজ্যের আদানপ্রদানের পথের উপর কর্তৃত্ব দাবি করল। এই 
অঞ্চলে অশান্তি ও উপদ্রব বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মুঘল প্রশাসন Tah, Soaps ও 
Wt প্রভাতি Hea উপজাতগুলির বাণিজ্য-কর আদায়ের অধিকার স্বীকার করে নিল। 
১৬৬৭ সালে ইউন্ুফজাইগণ বিদ্রোহ করলে Tel সেনাপতি আমিন খান তা দমন 
করলেন | কয়েক বৎসর পরে আঁফাদগণ পুনরায় বিদ্রোহ করে বহ; মুঘল সৈন্যকে 
হত্যা করল এবং অনেক মুঘল সৈন্যকে তারা বন্দীও করেছিল। এরপরে মুঘল 
সেনাপাঁত সুজায়েৎ খানকে ieina দমনের নির্দেশ দিলেন বাদশাহ্‌। যশোবস্ত 
সিংহ তাঁকে সাহায্য করবার জন্য celine হলেন। কিন্তু দুর্গম গিরিবর্মে সুজায়েং 
খান পাঠানাদিগের হস্তে নিহত হলেন। 
এই অবস্থায় GITR স্বয়ং এই সীমান্ত প্রদেশে প্রায় এক বংসরকাল সসৈন্যে 
অবস্থান করে বলপ্রক্লোগে ও কুউকৌশলে অবস্থার কিছ;টা উন্নত সাধনে সক্ষম হন। 


অগ্রসর হতে পারেন নাই। বারবার আফগান ফলে শিবাজী ও রাজপুত. 
প্রত fe ci পক্ষে মলের ব্যানার ও 
Sareea দাক্ষিণাত্য নীতি 


মুঘল 3,11 ( ১৫২৬-১৭০৭ ) ১৯১ 


( বেরার সহ) ও আহ্ম্মদনগর রাজ্য মুঘল সাগ্রাজাভুত্ত হয়েছিল। অবশিষ্ট ছিল 
দাঁক্ষিণাত্যের পিয়া-মতাবলম্বী SASS রাজ্য_াবজাপুর ও গোলকুণ্ডা-_এই 
দুটি সমৃদ্ধ রাজ্যকে অন্তর্ভু ্ত করে মুঘল সাম্রাজ্যের এশ্বর্য ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা। 
গুরঙ্গজেবের ন্যায় প্রতাপান্বিত মুঘল সম্রাটের সাম্রাজ্যবাদী নীতির সঙ্গে তা সঙ্গীতপূর্ণই 
ছিল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে রহ্গজেবের সাম্রাজ্য-সম্প্রসারণের নীতি অপ্রত্যাঁশতভাবে 
বাধা পেল বিজ্রাপুরের অধীন এক ক্ষুদ্র জায়গীরদার শাহজী ভোঁসলার পাত্র শিবাজীর 
(১৬২৭ মতান্তরে ১৬৩০-১৬৮০ Ale ) অভ্যুদয়ের ফলে । 

Paral নেতৃত্বে মারাঠাদের অভ্যুদয় £ শৈশবে পিতার সাল্িধ্য-বাণিত মাতা 
জাজিবাই ও mari অভিভাবক দাদাজীর দ্বারা প্রাতপালিত এই দুঃসাহসী তরুণ 
Poel লক্ষ্য ছিল দাক্ষিণাত্যে মুঘল 
অগ্রগাতি রোধ করা এবং পরে স্বাধীন এক 
মারাঠা, তথা হিন্দুরাজ স্থাপন করা। এই 
সঙ্কল্প প্‌রণের লক্ষ্য সম্মুখে রেখেই শিবাজী 
তাঁর বাল্যের সহচর পাহাঁড়য়া মাওয়ালী 
কৃষকদের নিয়ে গড়ে তুললেন এক স্গাশান্ষিত 
অম্বারোহী সেনাদল। স্থানীয় ভৌগোলিক 
অবস্থার সুযোগ নিয়ে ‘গোরলা যুদ্ধে” শত্রুকে 
বিপর্যস্ত করে শুর এলাকায় লুণ্ঠন চাঁলরে 
মারাঠাঁদগের সম্পদ ও শন্তিবাদ্ধতে মনোযোগ 
farm শিবাজী। এই নাত রূপায়ণে তাঁর 
প্রথম সাফল্য এল বিজাপুর সুলতানের অধীন 
comt দূর্গ জয়ে (১৬৪৬ De), যখন শিবাজীর বয়স ছিল ma ১৬ বৎসর 
(মতান্তরে ১৯ IBA)! এখান থেকেই শহর হল শিবাজীর ARs জীবনের 
gaat! তিনি একের পর এক mor জয় করে বা feats করে মহারাষ্ট্রের 
এক বিস্তীর্ণ পার্বত্য অগ্চলে কর্তৃত্ব স্থাপন করলেন। দাক্ষিণাত্যের মুঘল শাসক 
eae বিজাপুরের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযানকালে শিবাজীকে স্বপক্ষে আনতে 

চেয়েছিলেন কিন্তু শিবাজী সে ফাঁদে পা দিলেন না। তিনি নিজ পরিকল্পনা মতই 
দিতি নে বিজাপত্র সুলতান 
এইবার তাঁকে দমন করতে অগ্রসর হলেন। 

গবজাপুরের সঙ্গে সংঘর্ষ £ 'বিজাপুরের সুলতানের নির্দেশে সেনাপাঁত আফজল 
খাঁ শিবাজীকে জীবিত অবস্থায় বন্দী করতে বা হত্যা করতে পারলেন না।. সন্ধির 
ছলে শিবাজীকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেই নিহত হলেন (১৬৫৯ শ্রীঃ)। এরপর 
শিবাজী ea বাহিনীর তাঁবু লুণ্ঠন করলেন। দাঁক্ষণ কোহ্কন মারাঠাদের দ্বারা 
আঁধকৃত হল। 

ইতি (0)--১৩ 


১৯২ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


মদ্ঘলদের সঙ্গে সংঘর্ষ £ঃ গুরঙ্গজেবের নির্দেশে দাক্ষিণাত্যের মুঘল প্রাতানাধ 
শায়েস্তা খাঁ (তাঁর মাতুল ) শিবাজীর ‘বিরুদ্ধে সামারক অভিযানে অগ্রসর হলেন | 
ORT ও চাকণ MR উত্তর Ce মুঘলের অধিকৃত হল। শিবাজীর অতার্কত 
আক্রমণে শায়েস্তা খাঁ আহত হলেন। কোনরকমে পলায়ন করে আত্মরক্ষা করলেন 
১১৬৬৩ খ্রীঃ )। মুঘলের বিরুদ্ধে এই সাফল্যের ফলে ?শিবাজীর মযাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি 
পেল। সুরাট লণ্ঠন করে তিনি প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করলেন। অবস্থার গুরুত্ব 
উপলাদ্ধ করে সম্রাট এবার শিবাভীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করলেন অন্বরের রাঙ্গা জরাসংহ ও 
দিলীর খাঁকে। একজন রাজপুত সেনাপাঁতকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠাবার পিছনে 
উরঙ্গজেবের কুটনৈতিক বুদ্ধি কাজ করেছিল। জয়াসংহ শিবাজীর পরন্দর দূর্গ 
মবরোধ করলেন। শিবাজী বাধ্য হয়ে জয়সিংহের সঙ্গে পুরদ্দরের সন্ধি সম্পাদন 
লেন (১৬৬৫ Ds) 1 জয়সিংহ বাদশাহের প্রারতীনাধ হিসাবে শিবাজীকে মুঘল 
এজধানীতে আমন্ত্রণ জানালেন | 
শিবাজী বঝোছিলেন যে একই সঙ্গে বিজাপুর ও মুঘল বাহিনীর বিরুন্ধে যুদ্ধ 
স্রতে গেলে নবপ্াতাষ্ঠত মারাঠা রাজ্যের বিপদ বৃষ্ধি পাবে, তাই মুঘলের সঙ্গে সান্ধ 


্রীন্টান্দে মৃঘলদের সঙ্গে পুনরায় সন্ধি করলেন। ওরঙ্গজেব 1শবাজীর রাজা উপাধি 
স্বীকার করে নিলেন। ম:ঘলসৈন্য পাঠান বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকায় এই সময় 
শিবাজীর সঙ্গে আর কোন সংঘর্ষ থটল না। এই অুযোগে Paral তাঁর শাসন 
সংগঠনে মন দিলেন । 

১৬৭০ সালে শিবাজী আবার মুঘলদের TOY TOY ব্যাপৃত হলেন | এবং 
তাঁর অনেকগুলি দুণ“ পুনর্যদ্ধার করলেন। দ্বিতীয় বার সুরাট লুণ্ঠন করলেন। 
বেরার প্রাদেশে অভিযান করে নিজ প্রতিপাত্ত বৃদ্ধি করলেন 

wate শিবাজা e ১৬৭৪ সালে ৬ই জুন রায়গড়ে মহাসমারোহে শিবাজীর 


মুঘল যুগ (১৫২৬-১৭০৭ ) ১৯৩ 


রাজ্যাভিষেক হয়। তান ছছত্রপাঁত”, ‘গো-ব্রাহ্মণ প্রতিপালক’ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে 
আরোহণ করলেন। মুঘলদের প্রাতীনাধ শিবাজীর সঙ্গে সন্ধি করলেন । গোলকুণ্ডার 
সুলতানও বার্ধক 8° লক্ষ ‘হান’ (১ হান=৪ টাকা ) করপ্রদানের শর্তে শিবাজীর সঙ্গে 
সন্ধি করলেন। প্রয়োজনে ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে সাহায্য করতেও রাজী হলেন | 

অতঃপর শিবাজী পূর্ব উপকূলাস্থত fala ও ভেলোর জয় করলেন। একশত 
দুগ্গসহ কণটিকের এক [বিরাট এলাকাও তাঁর অধীনে এল। তাঞ্জোরের কতকাংশও 
তিনি জয় করলেন। মহাশুর রাজ্যের উত্তর-পূর্ব এবং মধ্য অংশও শিবাজী তাঁর 
IZE করলেন। অবশেষে ওরা এঁপ্রল, ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হল। 
মৃত্যুকালে মহারাষ্ট্র ও পার্্ববতাঁ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শিবাজীর অধিকার প্রাতিষ্ঠত 
হয়েছিল। 

1খবাজীর অসামাঁরক শাদন-ব্যবস্থা £ শিবাজী ‘অষ্ট প্রধান’ মাম্্িসভার সাহায্যে 
দেশ শাসন করতেন । পেশোয়া বা মুখ্য প্রধান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ।* 

রাজা ছিলেন শীষে? সকল বিভাগের আঁধকতাঁ। 'শিবাজীর রাজ্য fos ছিল 
কয়েকটি প্রান্ত বা প্রদেশে। প্রতি প্রদেশ বিভক্ত ছিল কতকগীল পরগনায় ও তরফে 
(জেলায় ৷৷ প্রশাসনের র্বানয় স্তরে ছিল গ্রাম । রাজস্বের হার ছিল উৎপন্ন শস্যের 
দশ ভাগের চারভাগ ৷ এ ছাড়া “Cote? (রাজস্বের এক চতুর্থাংশ ) এবং “সরদেশমখী” 
(রাজস্বের একদশমাংশ ) নামক দুটি সামরিক করও আদায় করা হত- বাজত 
অণ্চল থেকে | 

শিবাজীর সামারক শাসনবব্যবদ্থা ৪ বাজার “মাওয়াল” সৌনকগণ ভারতের 
সামরিক ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। শিবাজীর সেনাবাহিনীতে ছিল হাল্কা 
অস্ত্রধারী পদাতিক এবং অনুরূপ হাল্‌কা অস্ত্রধারী অথচ দ্রুতগাঁতিসম্পন্ন অশ্বারোহী 
সৈন্য। অম্বারোহী সৈন্যগণ “বারাঁগর” (বাঁ) ও পশলাদার”_এই দুই শ্রেণীতে 
fase ছিল। “বারাগর' সৈন্যদের অশ্ব সরবরাহ করা হত রাষ্ট্র থেকে আর শিলাদারগণ 
তাঁদের অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্র নিজেরাই নিয়ে আসতেন ৷ তাঁর জন্য সরকারের অর্থসাহায্য 
পেতেন। সামরিক শিবিরে স্ত্রীলোকের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। ache যাবতীয় 
সম্পত্তি রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হত। শিবাজী সৈনিকদের বেতন দিতেন 
নগদ অর্থে অথবা জায়গীরে। সৈন্য বিভাগে কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করা BSI 
পদাতিক বাহিনীর সর্বোচ্চ ছিলেন সেনাপতি, তাঁর পর জুমলাদার, তাঁর পর হাবিলদার 
এবং সর্বনিয়ে 'নায়ক'। শিবাজীর কতকগঢ়ল সুরক্ষিত দুর্গও ছিল । এই সকল 
পার্বত্য দূর্গ aa পক্ষে ছিল দুভের্দ্য । ?শবাজীর মৃত্যুকালে তাঁর রাজ্যের দর্গ- 
সংখ্যা ছিল প্রায় দুইশত চাল্লশাট । 


2 দশিবাজীর aaa AASR অন্যান্য মান্তিগণ ছিলেন_মজহমদার বা অমাত্য, ওয়াকিয়ানীবশ বা 
qa) দবীর বা সামন্ত, Ayla: বা সাঁচব, দেনাপাত, পাণ্ড তরাও বা ন্যায়াধীশ। বাল্ন মান্মগণ 
অর্থ, দঁলিলরক্ষণ, বিচার, নেনা প্রভাত বিভিন্ন দপ্তরগালর ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। পাণ্ডিতরাও এবং 
ন্যায়াধীশ ব্যতীত অন্যসকন TLS সামারক কর্তব্য পালন করতেন] 


১৯৪ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


শিবাজীর cia ও কৃতিত্ব ঃ শিবাজীর gga ও সাহিকতাপচর্ণ রাজনৈতিক 
এবং সামরিক কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে ভারত-ইতিহাসের একটি গুরত্বপূর্ণ ঘটনা । তাঁর . 
“সেনা সংগঠন, দুগন্থাপন এবং নিজ বুদ্ধি, সাহস ও শন্তিবলে প্রবল-প্রতাপ মুঘল 
বাদশাহের সঙ্গে ঘন্দে অবতীর্ণ হওয়া এবং শেষ পর্যন্ত একটি বিস্তীণ* রাজ্যের আধকার? 
হওয়া কম PA নয়। নবাবাঁজত রাজ্যে সুশৃঙ্খল সামরিক ও অসামারক শাসন- 
ব্যবস্থা গড়ে তুলে শিবাজা তাঁর সাংগঠনিক প্রাতিভারও স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শিবাজীর 
মৃত্যুর পরেও তাঁর প্রাতাষ্ঠি সাম্রাজ্য নানা বড়বঞ্জার মধ্যে টিকে ছিল আরও অন্ততঃ দেড় 
শত বংসর। এীতহাঁসিকাদগের দৃষ্টিতে শিবাজার আঁবন্মরণায় she হল মারাঠাদের 
একটি এক্যবদ্ধ শান্তি হিসাবে গড়ে তোলা । 

তাঁর মাতৃভীন্ত ছিল অসাধারণ । তাঁর গভীর ধৰ্মবোধ বিস্ময়ের কন্তু। মারাঠা 
সাধকদের আধ্যাত্মক সাধনাকে তান নিজের জীবনে ও মারাঠাদের জাতীয় জীবনে 
সার্থক করে তুলৌছলেন। তাঁর পরম নিন্দ;ক এরীতহাসিক ate খাঁ পর্যন্ত স্বাকার 
করেছেন যে বাজী মসাজদ স্থাপনের জন্য মুসলমানদের নিচ্কর ভুমি দান করেছেন, 
aot সময়েও মসজিদ, কবরাদি, মুসলমানদের amore অসম্মান করেনান। 
মুসলমান নারীদের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান তানি এবং তাঁর সহযোগী সেনানায়কেরঃ 
সর্বদাই প্রদর্শন করেছেন। 


দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ__সদরপ্রনারণ ফল 
CSCS রাজত্বকালের একটা জুদীর্ঘ সময় কেটোছল দাক্ষিণাত্যের যাদ্ধ-বিগ্রহ 
Tl তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে ( ১৬৫৮-১৬৮১ X) শিবাজীর জাীবিতকাল পর্যন্ত 
তিনি মারাঠাদের বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযান প্রেরণ করোছলেন। কিন্তু মাত্র 


বিদ্রোহ দমনে সম্রাটের ব্যস্ত থাকায়। ১৬৬২ araa পর শিবাজীর গে বিজাপুরের 
SUT এবং পরে গোলকুণ্ডার সুলতানের সঙ্গেও শিবাজীর সমঝোতা হয়োছিল। 
fee শিবাজীর মৃত্যুর (১৬৮০ afte ) পর ঘটনার গাঁত সম্পূর্ণরূপে পরিবার্তত হয়ে 


মুঘল যুগ ( ১৫২৬-১৭০৭ ) ১৯৫ 


'দয়োছিলেন তাঁর তিন পত্র এবং শ্রেষ্ঠ সেনাপাঁতরা | ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের একটা . 
faecal পরিমাণ সম্পদ এই যুদ্ধে নিয়োজিত হয়োছল। তান বিজাপ্‌র ও গোলকুণ্ডার 
বিরূদ্ধে সাম্রাজ্যের শান্তর একটা বৃহদংশ নিয়োগ করলেন । গুরঙ্গজেবের এই সামারক 
অভিযান দাক্ষণাত্যের সব কয়টি শাস্তির পক্ষেই যে চরম বিপদের সঙ্কেত তা বুঝবার 
মত রাজনৈতিক বিচক্ষণতা শম্ভুজীর ছিল না। 

প্রথমে বিজাপুর (১৬৮৬ খ্রীঃ ), পরে গোলকুণ্ডা (১৬৮৭ খ্রীঃ) মুঘলাঁদগের দ্বারা 
আঁধরুত হন। মঘলের দৌলতবাদের কারাগারে বন্দীদশার কাটালেন বিজাপঢরের 
আদিলশাহী এবং গোলকুণ্ডার কুত্বশাহীর BONA! এর পরই FEAT ও তাঁর 
feed ওরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী হলেন (১৬৮৯ ate) 1 এীতহাসকেরা অনেকেই 
বাদশাহকে Fart ও গোলকুণ্ডার সিয়া-মতাবলদ্বা মুসলিম রাজ্য দার স্বাধীনতা 
হরণের জন্য রাজনৈতিক দরদার্শতার অভাব বলে দোষারোপ করেছেন। তাঁদের মতে 
এই axiom রাজ্য দুটির স্বাধীন অস্তিত্ব বিলাপ্ত না হলে পরবর্তী মারাঠা অভিযানে 


বাদশাহ সাফল্য লাভ করতে পারতেন | 
উুরঙ্গজেব দাক্ষণাত্যে ব্যস্ত থাকায় মধ্য এশিয়ার মুঘল শক্তির আঁধকার রক্ষায় 
যথোপযুক্ত শান্ত নিয়োজিত করতে পারেন নাই। জাতীয়তাবাদী মারাঠাদের শন্তি- 


সামথণকেও feta যথেষ্ট গুরুত্ব দেন নাই। বিজাগুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের ফলে 
মুঘলদের সামাজিক গৌরব নিঃসন্দেহে বৃদ্ধি পেলেও ওুরঙ্গজেবের জীবনের শেষ ১৮ 
বৎসরের ঘটনাবলীর মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বাঁজ PGC লাঁক্ষত হয় l 
রঙ্গজেব শিবাজশীকে আয়ত্তের মধ্যে পেয়েও রাজনোতিক {বচক্ষণতার অভাবে এবং ধমাঁয় 
গোড়ার জন্য তাঁকে রাজপ্‌তনার গানাঁসংহের মত মুঘলের সঙ্গে মিত্রতায় আবদ্ধ করতে 
ব্যর্থ হন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার জুলতানদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ না করে সামান্য 
উদারতার মাধ্যমে তাঁদেরকে মিন্ররূপে গ্রহণ করতে পারতেন তিনি । সবাঁদক দিয়ে পরবতাঁ 
ঘটনাবলীর বিচার করলে সম্রাটের দাক্ষিণাত্য নীতি - কোন রকমেই প্রশংসার দাবী করতে 
পারে না। 

মুঘল-সাঘ্রাজ্যের সবেচ্চি বস্তার ঃ গুরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের 
আয়তন সবেচ্চি সীমায় পেশছেছিল। উত্তর-পাশ্চিমে গজনী থেকে দাঁক্ষণ-পর্বে চট্টগ্রাম 
পর্যন্ত এবং উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কণটিক পর্যন্ত ২৬টি সমবায় বিভন্ত ছিল এই 
বিশাল সাম্রাজ্য ! সাম্রাজ্যের রাজস্ব খাতে বাঁর্ষক জমা হতো সমকালীন মুদ্রায় প্রায় 
তৌত্রশ কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা । সম্পদ, এন্বর্য সবাঁদক দিয়ে বাদশাহ ক্ষমতার উচ্চ 
শীর্ষে আরোহণ করোঁছলেন। একজন এীঁতহাসিকের মতে ১৬৮৯ সালে বাদশাহ সব 
ছটা পেয়োছলেন, আবার সব কিছু হারাবার পথও এ সময়েই প্রস্তুত হয়োছল ।' 

মারাঠাদের সাথে বাদশাহ এ সময়ে সুদীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়লেন। দাঁক্ষণের 
মুসলমান সুলতানদের শান্ত সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হওয়ায় নবজাগ্রত মারাঠা বন্দ: শাঁজকে 
পযন্ত করতে দাঁক্ষণ ভারতে বাদশাহের আর কোন বন্ধু রাজ্য ছিল না। িবাজীর 


১৯৩ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


পুত্র শম্ভুজী মুঘল বাদশাহের হাতে পূর্বেই নিহত হয়েছিলেন। তাঁর কিশোর AE 
তখনও বাদশাহী কারাগারে বন্দী ৷ এই সংকটকালে শম্ভুজীর বৈমান্রের ভ্রাতা রাজারাম 
TANG Hot থেকে পালিয়ে কণটিকে আশ্রয় নেন এবং সেখান থেকেই বাদশাহের বিরুদ্ধে 
মারাঠাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎসাহত করতে থাকেন। পর্বতনত্কুল মারাঠা প্রদেশে 


নারকগণ পর্বের মতই মুঘলদের নিকট হইতে 
TW আদায়ও বন্ধ করলেন না। এ সময়ে মুঘলবাহিনী রাজারামের প্রধান ঘাঁটি 
জিঞ্জি আক্রমণ করলে রাজারাম সেখান থেকে পলায়ন করে সাতারায় আশ্রয় নিলেন ৷ 


মুঘল যুগ (১৫২৬-১৭০৭ ) ১৯৭ 


মুঘল আক্রমণে সাতারার পতন হল (১৭০০ Ms) 1 রাজারাম মুঘলদের বিরুদ্ধে 
দীর্ঘকাল সংগ্রাম করে TOPICA পাঁতিত হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রথমা স্ত্রী 
তারাবাঈ তাঁর eraa তৃতীয় শিবাজাঁকে মারাঠাদের রাজা বলে ঘোষণা করে, নিজেই 
মারাঠাদের নেতৃত্ব দান করে ম:ঘলদের সঙ্গে সংগ্রাম চালাতে লাগলেন। জাতীয়তাবাদে 
উদ্ধুদ্ধ মারাঠাবাহিনী মালব, গুজরাট, বরোদা এমনকি আহ্‌স্মদনগরে ওরঙ্গজেবের যুদ্ধ 
শিবিরও আক্রমণ করল। অসমাপ্ত মারাঠা যুদ্ধের মধ্যে চারাদকে বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলার 
বিব্রত হয়ে সম্রাট CARTE ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ফ্রেব্রুয়ারী আহম্মদ নগরে মৃত্যুমুখে 
পাঁতত হলেন ! 

ওরঙ্গজেবের TAMAS ও সামারক শাসন ব্যবস্থা £ঃ ওরঙ্গজেব ছিলেন একজন সৎ 
এবং খাঁটি মুসলিম tery তান ছিলেন গোঁড়া সুন্নীবাদা, ধমম্ধি ও সন্দিগ্ধ প্রকৃতির । 
তিনি শাসন নীতি পাঁরচালনা করতেন শরিয়তের 'বাঁধানার্দঘ্ট ইসলামের আইন 
SAAR! রাজার কর্তব্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ছিল উচ্চ এবং রাষ্ট্রে 
শাসন পরিচালনার কাজে তিনি নিজের যাবতীয় শক্তিসামথণ ব্যয় করতেন। শাসন 
ব্যবস্থার যাবতীয় খঃটিনাট ওরঙ্গজেব নিজে দেখাশুনা করতেন । যাবতীয় সরকার 
চিঠিপত্র পাঠ করে তান নিজেই প্রয়োজনীয় নিদেশ দিতেন। বাদশাহর দরবারে 
শিস্টাচারের কোন Dicey তানি সহ্য করতেন না। নিয়ম বা আইন-ভঙ্গকারী যেই 
হোক না কেন, তাকে তানি কঠোর “Tis দিতে দধাবোধ করতেন না। নিজে কঠোর 
পাঁরশ্রম হয়ে সম্রাট অপর সকলের নিকটেও অনুরূপ কর্তব্পালন আশা করতেন I 
আকবরের সময়ে প্রচালত রীতিতে শাসনকার্য পারচালিত হ'ত কিন্তু পরবর্তা সময়ে 
কমচারী নিয়োগে যোগ্যতা ও উৎকর্ষ সব সময় প্রধান স্থান পেত না। ব্যান্তর aay 
মতবাদকেই অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হত! প্রজাদিগের ব্যন্তিগত জীবনেও রাষ্ট্রের 
প্রভাব ছিল অসীম । ধর্মত্যাগীদের উৎসাহদানের নিমিত্তে সরকারী চাকরিতে তাদের 
অগ্রাধিকার দেওয়া হত। মুঘল সামন্তবর্গের ক্ষেত্রে সম্পত্তির উত্তরাধিকারের নিয়ম 
কঠোরভাবে AS করা হত এবং এর কোন Bless হলে কঠিন শাস্তি প্রদান করা 
হত। উত্তরাধিকারী বিহীন কোন ব্যন্তির মৃত্যু হলে তার সমস্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় 
বিস্তসম্পাতির Fey's হয়ে যেত। 

িচারকার্য সম্পন্ন হত ইসলামী আইন অন[যায়ী। কাজী বা বিচারক তাঁর বিবেচনা 
SAAT কোরাণের TACT অনুসরণ করতেন | মানন্চী এবং বার্নিয়ে উভয়েই বলেছেন 
যে আবেদনকারীকে নিজে উপাস্থত হয়ে সম্রাটের সম্মুখে তার অভিযোগ পেশ করতে 
হত এবং সম্রাট নিজেই প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন। GAA জায়গীরদারি প্রথা 
পুনরায় চাল করেন। 'জাজয়া কর ও আকবরের সময়ে রাঁহত তীর্থযাতরীদের উপর 
কর আবার তিন ধার্য করলেন। মুসলিম আইনাবাঁধর বিখ্যাত সংকলন গুরঙ্গজেবের 
নির্দেশে এই সময়েই প্রচ্তুত হয়। ওরঙ্গজেব সমগ্র কোরাণ-শরীফ মখস্থ করোছলেন 


এবংস্মৃতি থেকেই সমস্ত বিধি-বিধান বলতে পারতেন। 


১৯৮ ইতিহাসের কাঁহন ( ভারতবর্ষ ) 


গুরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী ছিল {বিশাল । সৈন্যাবভাগে পূর্বের ন্যায় শৃঙ্খলা ছিল 
না। বার্নির়ে বাদশাহের সামরিক সংগঠনের. বিবরণ দিয়েছেন । তিন জানিয়েছেন 
কোন কারণে মুঘলবাহিনীতে শৃঙ্খলা একবার বাত হলে সেই শৃঙ্খলা প.নঃপ্রাতিষ্টা 
করা খুবই কাঠন হত। দুরবতাঁ দেশে AMAT আভিযান ব্যর্থ হলে সৈন্যদের 
মনোবল ভেঙ্গে পড়ত । সাধারণ সৌনক ও সেনাধ্যক্ষগণ সামারক শিবিরে সকল রকম 
বিলাসের সামগ্রী ভোগ করতেন। এ্রীতহাঁসিক ars ডাফ্‌ আহম্মদনগরে সম্রাট 
ওরঙ্গজেবের [শাল সেনা-ছাউনাীর. উল্লেখ করে লিখেছেন, “এই রকম জাঁকজমকপূর্ণ 
তাঁবু সৈন্যাদগের দ্রুত যাতায়াতের পক্ষে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াত। অথচ ARAA বিপুল 
সংখ্যক লোক-লস্করের জন্য খাদ্যদ্রব্য দ্রুত নঃশোষত হয়ে যেত, তার ফলে Bias 
যোগানের উপর চাপ পড়ত এবং শীঘ্রই আঁত প্রয়োজনীয় সামারক ব্যবস্থাদিও ভেঙে 
পড়ত।” জায়গার প্রথার যথেচ্ছ প্রয়োগের ফলে সেনাবভাগের উচ্চপদস্থ কম“চারীরাও 
বড় বড় জায়গীরের মালক হয়ে সাধারণ অসামারক আমীর ওমরাহ্‌দের ন্যায়ই বিলাসী 
জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ল বস্তুতঃ গুরজজেবের রাজত্বকালের শেষাঁদকে মুঘল সামরিক 
শঙ্ঘলার সামান্যই অবশিষ্ট ছিল। 

মারাঠাদের দমনের জন্য গুরঙ্গজেবের ক্রমাগত দাক্ষিণাত্যে অবস্থান এবং রাজধানী 
থেকে অন:পা্থাত মুঘল সাম্রাজ্যের শান্তির পাঁরবেশ বিশেষভাবে Fa করোছল। 
ইটালীয় পর্যটক মানডচা বলেন যে, “১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে উরঙ্গজেব যখন মারাঠা দেশ ত্যাগ 
করে যান তখন তান পশ্চাতে রেখে যান ওই সব প্রদেশের শস্যাবহণন ধ্‌ ধ্য রুক্ষ 
প্রান্তর এবং সেই সঙ্গে ছিল শুধু মানুষের এবং জন্তু্জানোয়ারের কঙ্কাল।” দীর্ঘকাল 
ক্রমাগত ব্ধাবগ্রহের ফলে দাঁক্ষিণাত্যের দবাঁভন্ন অঞ্চলে ব্যবসাবাণজ্য বিনষ্ট হয় এবং 
সর্বত্র বিশৃঙ্খলার শিকার হয়ে অনেক অঞ্চল জনাবহপন হয়ে যেন শ্মশানে পাঁরণভ 


caret ধীর নত £ শুরদ্গজেবের অন্ত ধর্মনীতি fea গোঁড়া at- 
Tel ইসলামী মতানঃসারী। তাঁর এই নীতির ফলে প্্ববর্তাঁসম্রাটাদগের আমলের 
রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে পারবার্তত হল। বাঁদও সাম্রাজ্যের গাঁরষ্ঠ জনসাধারণ 
ছিলেন হিন্দ; তথাপি SINA চাইলেন এই রাষ্ট্রকে গোঁড়া স্থন্নীবাদণ ইসলাম? রাষ্ট্র 
রূপান্তরিত করতে । এই উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহীত প্রশাসাঁনক ব্যবস্থাগীলও এমন ছিল 
যে তার ফলে সমগ্র দেশে রাষ্ট্রের প্রতি হিন্দ্যাদগের সহান[ভূঁত ও আন[গত্যবোধে 
দারুণভাবে চির ধরল । ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এক ফতোয়া জারি করে তিনি নির্দেশ দিলেন 
যে মুসলিম ও হিন্দ; বাঁপকাঁদগের দেয় বাণিজ্য করের পরিমাণ হবে যথাক্রমে শতকরা 
২২ টাকা ও ৫ টাকা । অঞ্পাঁদন পরে আর এক আদেশবলে মুসালমাদগের দেয় কর 
রাহত করা হল। কিন্তু হিন্দ:দিগের দেয় কর অপারবার্তত রইল। ATS 
শাসকদের নির্দেশ দিলেন যে অতঃপর কোন বিধমপ শিক্ষা ও ধর্ম প্রতিষ্ঠানে বাদশাহের 
কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। কয়েক বৎসর পরে এক আদেশ জার হল যে একমাত্র 


মুঘল যুগ ( ১৫২৬-১৭০৭ ) ১৯১ 


মুসলিমগণই করণিক ও হিসাব পরাক্ষকপদে Tele হতে পারবেন। পরে বাধ্য 
হয়ে এই আদেশের পারবর্ত ন করে পেশকারাদিগের অর্ধেক সংখ্যক হিন্দ; নিয়োগের 
অনুমতি প্রদান করা ZA l 

১৬৯৫ সালে অপর এক আদেশ জারি করা হয়। রাত ব্যতীত সকল হিন্দুর 
পক্ষে পালক চড়া, BPS আরোহণ করা, অন্ত্রবহন করা প্রভৃতি নিষিদ্ধ করা হল! 
এই সমস্ত নিষেধাত্মক data আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন শিবাজী নিজে । 
রাঠোর এবং মেবারের গৃহিলোট রাণারা এবং শিখরাও এই প্রতিবাদের সামিল হলেন | 
উুরঙ্গজেবের ARIA, ধর্ম‘দেষা আদেশের ফলে অপমানিত, A জাঠ, বুন্দেলা, মারাঠা, 
রাজপ্‌ত, শিখ ও সংনাম' প্রভৃতি হিন্দ; সম্প্রদায় মুঘল সাম্রাজ্যের বিরোধিতায় ফু'সে 
উঠলেন'। 

বাদশাহের waite নীতির ফলে Taare মুসলমগণও নানাভাবে নির্যাতিত হন 
এবং তাঁরাও Toda সাম্রাজোর বিরোধী হয়ে উঠেন । AAA অঞ্চলের জাঠগণ একাধকবার 
উুরঙ্গজেবের ধর্মনশীতর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন । অবশ্য এই IGATA 'নিজ্ঠরভাবে 
দামত হয়! ওঁরঙ্গজেবের হিন্দু মন্দির aeration ফলে বদ্দেলা রাজপনতগণ 
বীরাসিংহ, ছত্রশাল প্রভাত নেতাদিগের অধীনে বার বার 1বদোহী হন, অবশ্য এই সকল 
fame vine হরোছিল। শিখাঁদগের os, তেগবাহাদন্রও ধমাঁয় কারণেই 
উরঙ্গজেবের রোষভাজন হন এবং নিহভ হন। উরঙ্গজেবের ধমম্ধি ও সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর 
নগীতর ফলে AME সাগ্রাজোর স্থায়িত্বের প্রধান SSA রাজপ-তগণ মেবারের 
গ্রছলোট ও যোধপুরের রাঠোরগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন ৷ মন্ঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের 
কলে পতন অবশ্যন্তাবী হয়ে উঠল ৷ 

উরপ্রজেবের bisa ও ব্যান্তত্ব ৪ সম্রাট SIMTEA এক বালষ্ঠ ব্যান্তত্বসম্পন্ন পুরুষ 
fami তাঁর নীতিবোধ ছিল কঠোর, তাঁর সঙ্কপপ কখনও বিচালত হত না। fer- 
aaia প্রতিও তিনি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করতেন না। নিজে পরমাত্মায়াদগের 
রক্তে হস্ত alae করে [সিংহাসন লাভ করায় তান ছিলেন সর্বদা সান্দগ্ধচিত্ত ; একান্ত 
ঘানষ্ঠ পডত্রপারজন্‌কেও তিন বিদ্বাস্‌ করতেন না। রাজনীতিতে তান ছিলেন চতুর 
এবং অভিজ্ঞ | শিবাজীকে প্রথমে “পার্বত্য মক” আখ্যা দিয়ে উপেক্ষা করোঁছলেন। 
শবাজীরই AÈ মারাঠা বাহিনীর বিরোধিতায় বার বার Sore হয়েছিলেন এবং জনৈক 
উতিহাসিকের মতে দাক্ষিণাত্যের “ক্ষত” (ulcer) যাঁদ মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের 
অন্যতম কারণ হয়ে থাকে সেই ক্ষতকে 'বথাসময়ে যথোচিতভাবে নিরাময়ে ব্যর্থ হয়ে 
উরঙ্গজেব নিজেই সাম্রাজ্যের পতন ডেকে এনোছিলেন। 

“ফতোয়াই-আলমাঁগারর” ন্যায় বিখ্যাত আইন AVE করে ওুরঙ্গজেব তাঁর প্রগাঢ় 
শাপ্রজ্ঞানের পাঁরচয় দিয়োছলেন। ইসলাম-নির্দোশত সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন 
করে তান ধমনি:রাগের অকীন্রিমতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কিছ্তু সঙ্গীত ও চারুকলার 


afo ছিল তাঁর অনীহা। 


200 ইতিহাসের কাঁহনী (ভারতবর্ষ ) 


শাসক {হিসাবে ওরকজেবের মুল্যায়ন ঃ শাসক হিসাবে ওরঙ্গজেবের মূল্যায়ন, 
করতে fee কেউ কেউ তাঁকে মৃঘল শাসকাঁদগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েছেন | বিন্তু 
অধিকাংশ এ্ীতহাঁসকের মতে সামাগ্রকভাবে তাঁর কাতত্বের বিচার করলে বলতে হয়; 
তিনি রাজ্য জয়ের ক্ষেত্রে নানা সাফল্য অর্জন করলেও তাঁর অনুসৃত ধমন্ধি ও 
সাম্প্রদায়িক নীতির ফলে তাঁর জীতিতকালেই ayaa সাম্রাজ্যের [ভাত দল হয়ে পড়ে | 
তাঁর রাজত্বে শেষাঁদকে ম:ঘলাঁদগের সামারিক «fos বথেঞ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল | 
তাঁর ভ্রান্ত ধমাঁয় নীতির দরুন মন্ঘল সাম্রাজ্যের NA SALA পারগাঁণত রাজপুতগণ 
ম:ঘলাদগের বিরোধ হয়ে উঠেন এবং দিকে দিকে "বানর হিন্দ: সম্প্রদায় বিদ্রোহ করে 
মদঘলশান্তর fete দুর্বল করে দেয় । সান্দগ্ধাচত্ততার ফলে ওরঙ্গজেব দনকট-আত্মীয়সহ 
প্রায় সকলকেই তাঁর শন্রুভাবাপন্ন করে তুলোৌছলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধর- 
দিগের অযোগ্যতার ফলে ক্ষীরমাণ মুঘল সাম্রাজ্যের «te বৃদ্ধ করবার আর কোন 
উপায় ছিল না। যে ধমাঁর উদার নীতি এবং সুষ্ঠু অসাম্প্রদায়িক শাসনবব্যবস্থা প্রবর্তন 


বল আমলে SS ata লিকিদেল্ Stars 
বাণিজ্য Fete 

জুলতানী যুগের শেষদিকেই লোদী বংশের রাজত্বকালে ১৪৯৮ সালের ২০শে মে 
তারিখে পর্তুগীজ নাবিক ভাচ্কো-দা-গামা ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের কালিকট 
বন্দরে প্রথমে উপনীত হন। ভাক্কো-দা-গামা প্রথমে ভারতে পর্তুগীজ বাণিজ্যের 
AMS করলেও ভারতে পতু'গীঁজদের বাণিজ্য ব্যাপারে প্রভূত্ব স্থাপনের গৌরব কিন্তু 
আলফনজো আলব্;কাকেরর প্রাপ্য । তাঁরই সময়ে গোয়া, দমন, দিউ, সালসেট্‌ বেসিন 
ও বোদ্বাই অঞ্চলে পতুগাঁজদের বাণিজ্যপ্রাধান্য স্থাপিত হয়। বাংলাদেশের 
হঃগলীতেও পততুগাঁজদের কুঠি নামত হয়। বাদশাহ শাহজাহানের সময়েই ভারতে 
পতু্গীজ প্রভূত্ব বিনষ্ট হয়। এ সম্পর্কে ATAS আলোচনা করা হয়েছে। 


মুঘল যুগ (১৫২৬-১৭০৭ ) 20> 


সপ্তদশ শতকের প্রথমদিকে প্রথমে ইংরেজ, পরে ওলন্দাজ এবং ফরাসী প্রভৃতি বাঁণক- 
কোম্পানী ভারতে বাঁণজ্যিক প্রতিযোগিতায় যোগ দিল। ॥ 
| উপকূল অঞ্চলে ওলন্দাজ বাক £ ওলম্দাজরা কুঠি স্থাপন করল পশ্চিম উপকূলে 
জুরাট ও কোচিনে, এবং পর্ব উপকূলে পুলিকটও নেগাপত্তম বালেম্বর প্রভৃতি অণ্চলে । 
বাংলার চু'চুড়া, বরাহনগর, কাশিমবাজার এবং বিহারের পাটনাতেও তারা কুঠি স্থাপন 
করেছিল। ওলন্দাজ বাঁণকরা ভারত থেকে প্রধানতঃ AON পূর্বভারতীর় 
দ্বীপপুঞ্জে রপ্তানি করত; আর সেখান থেকে ভারতের THAN eS নিয়ে আসত লঙ্কা 
ও নানারকম মসলাদ্রব্য | l 

ADT উপকূলের প্রাধান্য নিয়ে ওলন্দাজদের সঙ্গে দীর্ঘাদন পর্তুগীজদের সংঘর্ষ 
চলোছিল। শেষ পর্যন্ত ওলদ্দাজরাই পর্তুগীজদের মালাবার উপকূল থেকে উচ্ছেদ 
করলো। ইংরেজদের নৌ-প্রাধান্যের জন্য ওলন্দাজেরা প্রতিযোগতায় ইংরেজদের 
সাথে পেরে উঠলো না। তাই পর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (যবদীপ প্রভৃতি) তাদের 
ব্যবসা-বাণিজ্য সীমাবদ্ধ করতে বাধ্য হয়োছল। 

মুঘল দরবারে ইংরেজ কোম্পানীর দৌত্য £ রানী এলিজাবেথের আমলে এক 
চাটার (সনদ) বলে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য করতে এলো | 
১৬০৮ Jora ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হাকিম্স্‌ মৃঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহ লাভের 
চেষ্টা করেছিলেন, fang পর্তুগীঁজদের বিরোধিতার জন্য তাঁরও চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল । 
১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন মিড্‌লটন্‌ সুরাটে বাঁণজ্য করবার অনুমতি লাভ করলেন । 
১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা এক CAT পর্তুগীজদের পরাজিত করে । অবশেষে ১৬১৩ 
গ্রীণ্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রদত্ত ‘ফরমান্‌'-বলে ইংরেজরা সুরাটে স্থায়ীভাবে Fd 
fants করল। গুজরাটের ব্রোচ্‌ (ভারুথ বা ভূগকচ্ছ ) এবং বরোদাতেও তারা কুঠি 
fanfa করল। ১৩১৫ ্রাষ্টাব্দে ইংলস্ডের রাজা প্রথম জেমস স্যার টমাস রো'কে সম্রাট 
জাহাঙ্গীরের দরবারে RALA প্রেরণ করলেন। “CAT! সাহেবের চেষ্টায় আহমেদাবাদ, 
বুরহানপুর আজমীর ও ATH কুঠি স্থাপন করতে ইংরেজরা সমর্থ হলো | 

নীলের কারবারে লাভ 2 সে সময়ে আগ্রার AA TOT এলাকায় প্রচুর নীলের চাষ 
হত৷ ইংরেজরা প্রচুর পরিমাণে নীল ইউরোপে রপ্তানী করে এ ব্যবসায় লাভবান হত। 
ব্যাপকভাবে নীলের চাষ করবার জন্য তারা পরবর্তাঁকালে 'দাদন' প্রথার (শতধিীনে 
অগ্রিম অর্থ দান ) প্রবর্তন করে। চাষাঁদের কাছ থেকে উৎপন্ন নীল পাওয়ার শর্তে 
ইংরেজ নীলকর সাহেবরা প্রচুর টাকা দাদন হিসাবে তাদের দিত। AMR গ্রহণ করে 
Bows পাঁরমাণে নীল দিতে না পারলে চাষীদের নানা দুর্গত ও নিযতিন ভোগ 
করতে হত। গঘল বাদশাহরা বিদেশীদের নিযতিন থেকে নিজেদের প্রজাদের রক্ষায় 
তেমন কোন উৎসাহ দেখান নাই। 

দাঁক্ষণ ভারতের উপকূলে ইংরেজ “Ble £ দাঁক্ষণ-গূর্ব উপকূলের সমন্ধ 


২০২ ' ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


বন্দরগ্ালর মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল মস্থলপত্তম । এখানে রেশম ও স:তীবদ্্ ছাড়া 
নানা দামী দামী পাথরের (যেমন-_হুরা, চুনি-পান্না প্রভৃতি ) লাভজনক ব্যবসা চলত। 

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬৩২ ও ১৬৩৪ শ্রীণ্টাব্দে গোলকুণ্ডার সুলতানের নিকট 
থেকে RAIS ফরমান (‘গোল্ডেন ফরমান’ নামে পাঁরাটত ) লাভ করে। এই ফরগানবলে 
ব্যাক ৫০০ প্যাগোডা (দক্ষিণ-ভারতে তৎকালে প্রচালত স্বর্ণমাদ্রা ) খাজনা প্রদানের 
শর্তে ইংরেজরা পুর্ব উপকূলের সমস্ত বন্দরে বাণিজ্য করবার অনুমতি পেল। তখন 
তারা মঙ্সালপত্তমে স্থায়ীভাবে বাণিজ্যকুঠি নিমণি করল। 

ইতিমধ্যে চন্দ্রাগরির রাজার নিকট ইজারা নিয়ে বর্তমান মাদ্রাজ ইংরেজদের অণ্চলে 
FD স্থাপিত হল। এখানে ইংলম্ডের রাজা তীয় জজের নাম অন:সারে “ফোট সেন্ট 
জর্জ” নামে একটি দুর্গ স্থাপিত হল। ধারে ধারে মাদ্রাজ পাঁরণত হল ইংরেজদের 
প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে। ১৬৫৪ সালে মাদ্রাজ একটি প্রোসিডেম্নীতে পারণত হল । 
করমণডল উপকুলের ও বাংলার সকল বাণিজ্যকৃঠি মাদ্রাজ প্রোসডেন্সীর কাউীন্সলের 
শাসনাধীন করা হল। ১৬৬৮ DOET বোম্বাইতে ইংরেজদের কাঠ প্রাতীষ্ঠত হয়। 
৯৬৮৭ গ্রণ্টাব্দে পাঁ্চম ভারতে কোম্পানীর সদর কার্যালয় সুরাট থেকে বোম্বাইতে 
স্থানার্তীরত হল। 


উত্তর-প্ঢর্ব উপকূলে বাঁণজ্যের প্রসার £ ভারতের উত্তর-পূর্ব উপকূলে ইস্ট ইন্ডিয়া ' 


কোম্পানী প্রথমে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে ১৬৩৩ atera মহানদাঁর মোহনার 
হাঁরহরপুর ও বালেশ্বরে | ১৬৫১ শ্রীপ্টান্দে তারা স্থাপন করে হ:গলাতে একটি বাণিজ্য- 
কাঠি এবং তার পরে স্থাপিত হয় পাটনা ও কাশিমবাজের কুঠিগলি। লক্ষ্য করবার 
বিষয় এই যে কুঠিগনাল স্থাঁপত হল উপকূল থেকে অনেকটা দরে । এর কারণ ছিল 
এই যে এই সব স্থান থেকে কোম্পান? রেশম, সুতো, কাটা কাপড়, চিনি ও সোরা* 
প্রভীত পণ্যদ্রব্য লাভজনক মূল্যে কিনে নিয়ে পরে উপকূলে অবাস্থত বন্দরগুলির 
মাধ্যমে ইউরোপে চালান দিত। 

১৬৫৮ Sorex বাংলা, বহার, Shoat এবং করমণ্ডল উপকুলের কোম্পানীর 
যাবতাঁয় কুঠি ও উপানিবেশগ্যুলি ফোর্ট সেন্ট জজের প্রশাসনিক অধানে আসে। 

রাজনৈতিক সুযোগ লাভের 'নদেশ £ ব্যর্থতা £ সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে 


কোম্পানীর িরেক্টরগণ ভারতের রাজনীতিতে বিশৃংখলতা লক্ষ্য করে তার পরিপূর্ণ 


ENA গ্রহণের জন্য কোম্পানীকে নির্দেশ দিলেন। মাদ্রাজের শাসনকাঁকে জানয়ে 
দেওয়া হলঃ এখন সামরিক ও অসামরিক শাসন অধিকারের উত্তম সুযোগ উপস্থিত 
হয়েছে-_রাজদ্বের আয়ও বৃদ্ধি করতে হবে--চিরকালের মত কোম্পানীর শাসন কর্তৃত্ব 
TAP করার ব্যবস্থার প্রয়োজন (১৬৮৭ Se) 19% ভারতের কোম্পানী কর্তৃপক্ষ পশ্চিম 
উপকুলের বোম্বাই ও অন্য কয়েকটি বন্দরে মুঘল বাদশাহদের অনেকগুলো মকাগামী 
"MAT কামান বকে ব্যবহারের জন্য ATA | 
+4 Advanced History of India (1948 ed.) pp-638-639, 


i ĪA 
০ রাযি OE ENE পাপন ৩ 


মুঘল AA. ( ১৫২৬-১৭০৭ ) ২০৩ 


তীথণযান্রী জাহাজ দখল করে নিল। ইংরেজ শান্তি অচিরেই বাদশাহী শান্তর সম্বন্ধে 
তাদের ভুল বুঝতে পারলো । বাদশাহের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো, ধৃত মুঘল 
জাহাজ প্রত্যর্পণ করলো এবং দেড় লক্ষ মূদ্রা ক্ষাতপ্‌রণ হিসাবে দিতে বাধ্য হলো 
(ফেব্রুয়ারী, ১৬৯০ e ) 1 

বাদশাহ Gaze লাভে পর্ণ উদ্যম ঃ নানাধরনের চেষ্টা-তাঁদ্বর করে বাংলার 
জুবাদার শাহ্‌ জুজার কাছ থেকে একটি ‘ফরমান’ লাভ করে BAT বাংলার সর্বত্র বিনা 
শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার কোম্পানী লাভ করলো। বিনিময়ে দিতে হলো বাৰ্ষিক 
৩০০০ টাকা খাজনা (১৬৫১ Me) 1 এ সময়েই একে একে হুগলী, পাটনা, কাশম 
বাজার প্রভৃতি স্থানে ইংরেজদের কুঠি স্থাপিত হয়োছিল। পাঁচ বছর পরে (১৬৫৬ শ্রীঃ ) 
শাহ্‌ FET আর একটি “নশান’ ( নির্দেশ ) ঘোষণা করে ইংরেজ কোম্পানীকে অবাধ 
বাণিজ্য করার অধিকার দিলেন। 

উরঙ্গজেবের আমলে বাংলার সুবাদারদের সাথে বাণিজ্য সম্পাঁকতি বিষয়ে কোম্পানীর 
বিরোধ দেখা দিয়েছিল। কোম্পানী তোষণ-নীতির সাহায্যে স্যোগ-স্থবিধা আদায় 
করে নিত! বাদশাহ গুঁরঙ্গজেবের নির্দেশে (১৬৮০ শ্রীঃ) ইংরেজ কোম্পানীকে 
পণ্যা্রবোর উপরে শতকরা দুই টাকা হারে শুক ও দেড় টাকা হারে “জাঁজয়া কর’ 
দিতে বাধ্য করা হয়োছিল। তবে তাদের উপরে উৎপাঁড়ন করতে নিষেধ করা হয়। 
fare এতসব আদেশ-ীনর্দেশ সত্বেও বোদ্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলা অণ্ডলের বাণিজ্য কুঠি 
FAK বেআইনী শঢুল্কের দায় থেকে অব্যাহতি পায়ান। তাদের পণ্য বোঝাই জাহাজও, 
প্রায়ই আটক করা হতো ৷ বাদশাহের তুষ্টি বিধান করে সাময়িক ভাবে শান্ত স্থাপত 
হল। এভাবে সপ্তদশ শতান্দীও প্রায় শেষ হতে চললো | 

মুঘল যুগে ভাবত 

ভারতের একটা বৃহদংশের রাজনোতিক এক্যসাধন-__কেন্দ্রীয় শাসন সুনিশ্চিত 
করবার উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থাসমচহ__মহঘল শাসকগণ ও জায়গীরদাররা-_-রাজস্ব 
ব্যবদ্থা_বিদেশশীদগের দৃষ্টিতে তৎকালীন শাসক সমাজ-_ব্যবঙা-বাঁপজ্য ও শিল্প _ 
ইউরোপীয় বাঁণকগণ-_সাংস্কাতিক জীবন £ শিল্পকলা, স্থাপত্য, TFA ও চত্রাবদ্যা, 
moaia দলখন-_লঙ্গত-_কয়েকাট বিশিষ্ট আগ্চাঁলক সংস্কৃত 

একাধিক বৈশিষ্ট্য নূখল বকে ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় করেছে। প্রায় সমগ্র 
ভারতীয় উপমহাদেশ ব্যাপী মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল alse সম্রাট 
গুরঙ্গজেবের রাজত্বকালে আসাম ও কোচাঁবহার এবং চট্টগ্রামের সীমান্ত, অঞ্চল বাজত 
হওয়ায় মুঘল সাম্রাজ্যের সবেচ্চি বস্তার ঘটে এই সময়ে । ( ২২ট*% পরে শাহজাহানের 

*শাহ্‌জাহানের সময়ে ২২ট AAT ছিল ) 

(১) দিল্লী, (২) আকবরাবাদ, ৩) লাহোর, (8) আজমীর, (৫) দৌলতাবাদ, (৬) এলাহাবাদ, 

(৭) বেরার, (৮) মালব, (৯) খান্দেশ, (১০) ARAMA (১১) অযোধ্যা, (১২) বিহার, 

(১৩) AATA, (১৪) তোঁলৎগানা, (৯৫) Steal, (১৬) বাগলানা € WIRT ), (১৭) থাটা 

(সি), (১) কাবুল, (১৯) SANE, ২০) PRT (২১) বাদাখ্‌মান। (২২) FTAA 
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সময়ে কান্দাহার BES হলে ২১ ) Risa সুবায় (প্রদেশে ) Tres মুঘল সাম্রাজ্য 
এই সময়ে TFBS ছিল উত্তরে ers ও পামীর মালভূমি থেকে সুদূর দক্ষিণে পেন্নার 
ও কাবেরী পর্যন্ত এবং পশ্চিমে গজনী, কাবুল, বলক্‌ ও বাদাখশান থেকে পূর্বে 
বাংলা দেশের ঢাকা ও চট্রগ্রাম পর্যন্ত । আসামে মুঘল আঁধকার দীর্ঘন্থায়ী না হলেও 
TEAM আঁধনায়কত্বে ওই TAS এই সময়ে INA আঁধকারভুন্ত হয়। ABRO 
বাবর থেকে শুর: করে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও গুরঙ্গজেবের ন্যায় দোদণ্ড- 
প্রতাপ মুঘল সম্াটাদগের বালষ্ঠ প্রয়াসে ভারতের এক বিরাট অংশে রাজনোতিক AFT 
{ কতকটা ‘Pax Mughulia’ বা মুঘল সার্বভৌমত্ব বলা বায়) স্থাপিত হয়োছল। 
অবশ্য এই এক্যস্থাপন প্রাচীন যুগের ন্যায় সাগ্াজ্যবাদী 28 স্থাপনের মাধ্যমে এক্য 
স্থাপন রূপে আঁভীহত করা অসঙ্গত হবে না। তবে বাদশাহাঁদগের উদ্যমী ব্যান্তত্ব ও 
বিজয়গৌরবের আকাঙ্ক্ষার জন্যই মুঘল যুগের রাজনৈতিক Gay সাধিত হয়েছিল 
বলা যায় ৷ 

মুঘল বাদশাহের মযাদা ও ক্ষমতা £ মুঘল শাসন ব্যবস্থায় শীর্বে ছিলেন বাদশাহ 
স্বরং। শাসনের প্রকাতি ছল মূলতঃ স্বৈরতাশ্তিক, কিন্তু প্রজার কল্যাণকামশ বা মজল- 
কোন্দুক (ইংরেজীতে যাকে বলা হয়, benevolent despotism )। আইনতঃ সকল 
ক্ষমতার উৎস ছিলেন বাদশাহ্‌ RI তাঁর কথাই ছিল আইন, তাঁর ব্রিম্ধাচরণ 
করবার সাহস কারও ছিল না। তিনি ছিলেন পাথবীতে আল্লাহ্‌র ‘আলিফা’ বা 
প্রাতনিধি, বিচার ও আইনের সবেচ্চি নিণয়িক, রাজস্ব বিভাগের আঁধিকর্তা, সেনা- 
বিভাগের সব্বাধনায়ক এবং সার্বভৌম শাসক। মুঘল বাদশাহ্‌রা ছিলেন জাঁকজমক- 
প্রয় এবং এই জন্যই তাঁদের প্রভুত অর্থ ব্যয় হয়ে যেত_-যে অর্থ তাঁরা প্রজার কল্যাণ 
সাধনে ব্যয় করতে পারতেন। 

কিন্তু বাদশাহ স্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন না। তাঁর ক্ষমতা কঠোরভাবে নিয়ান্তত 
হত শরিয়তের বিধান অন:যায়ী। কোন লাখত আইন না থাকলেও বাদশাহ 
সাধারণতঃ প্রচলিত প্রথা বা নিয়ম লগ্বন করতেন না। [তিনি taaa? হলেও প্রজার 
“কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত সবাধিক শ্রম করা তাঁর PLA জ্ঞান করতেন । বর্তমান 
কালের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নানা কার্যকলাপে লিপ্ত 
না হলেও বাদশাহ্‌ নিজেকে প্রজার আভভাবকর;পে পালক ও রক্ষক হিসাবে গণ্য 
করতেন। 

সরকারী নিদেশি অমান্য না করলে ঝাদশাহ্‌ সাধারণতঃ প্রজাদের দৈনন্দিন জীবনে 
হস্তক্ষেপ করতেন না। গুরুতর অপরাধ না ঘটলে প্রজাদের শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপনে 
কোন বাধা প্রদান করা হত AT | 

মুঘল আঁভিজাতব্গঃ ম:ঘল অভিঙ্গাতবর্গ ছিল একটি মিশ্র গোষ্ঠী । oe 
তাতার, ভারতাঁয ম:সলিম, হিন্দ: প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের মানূষ এই আভিজাতগোষ্ঠার 
wees ছিল। ফলে মঘল অভিগ্জাততন্তর একটি সংহত avert সম্প্রদায়রঃপে গড়ে 
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WIS পারে নাই । তাছাড়া মুঘল তাত্বক ধারণা অনুযায়ী অভিজাতরা বংশানুক্ৰমিক 
ছিলেন না । তাঁরা মযা্দা লাভের অধিকারা হতেন একমাত্র পদাধিকারের ভিত্তিতে, 
বংশময্দার ভিত্তিতে নয়। তাঁদের ভুসম্পত্তি ( জায়গার ) ভোগের অধিকার জীবিতকাল 
wees সীমাবদ্ধ ছিল। কোন অভিজাতের aga পর তাঁর সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির 
অন্তর্গত হয়ে যেত। এই রাষ্ট্রীয় সম্পাত্ত ভাণ্ডারকে বলা হত বায়তুলুমাল্‌, যার রক্ষণা- 
বেক্ষণের জন্য বাদশাহ: স্বয়ং বিশেষভাবে দায়ী থাকতেন। 


মুঘল পাদ্‌শাহীতে উত্তরাধকারের এই নিয়ম (ইংরেজী Law of Escheat ) 
অধ্যাপক স্যার ধদুনাথ সরকারের মতে “যথেষ্ট ক্ষতিকর” ছিল । প্রথমতঃ এই নিয়মের 
ফলে যেহেতু মুঘল, আভজাতগণ তাঁদের অর্জিত সম্পত্তি সন্তান-সম্তুতিকে দিয়ে যেতে 
পারতেন না সেইহেতু তাঁরা জীবিতকালে িলাস-ব্যসনের মধ্য দিয়ে ষথেচ্ছভাবে তাঁদের 
অর্জিত আয় AATA করতেন, ফলে তাঁদের জীবন হত উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসী । দ্বিতীয়তঃ 
এর ফলে প্রত্যেক প্রজন্মের আঁভজাতগণকে চাকরির জন্য বাদশাহের অন:গ্রহের উপর 
Faw A করতে হত ; SSS? এই প্রথা বলবৎ থাকায় মুঘল বাদশাহীর আমলে একটি 
'বংশানুক্রমিক শত্তিশালী অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে নাই, vat, স্যার 
AA ACA মতে, “বাদশাহের বিরুদ্ধে স্বৈরতন্ত্রের প্রাতবম্থকর;পে জনসাধারণের স্বাধানতা 
রক্ষায় তৎপর হতে পারতেন, বাদশাহের অবাধ ক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ 
ভুমিকা নিতে পারতেন, বাদশাহের খেয়ালপনার বিরুদ্ধ সমালোচনায় সোচ্চার হতেন 
এবং প্রয়োজনে বাদশাহের অন্যায় অত্যাচারের ACY দাঁড়াতে 'বা প্রতিবাদ করতেও 
সাহসী হতেন।” উত্তরাধকারের এই আইনের ফলে আঁভগ্জাতগণ faa নিজ 
অর্জিত ধন নানা অনুৎপাদক উপায়ে ব্যয় করতেন। এর ফলে আঁভজাতগণ 
ates ধন-সম্পদ ales করে রাখবার আর কোন প্রয়োজনই অনুভব 
করতেন না। 

মৃঘল জনসেবাবিভাগ ও আমলাতন্ত্র s মুঘল শাসনের শান্ত নিভর করত সামরিক 
শান্তর উপর। 'কিদ্তু এই সামরিক শান্তির জন্য বাদশাহ্‌কে অনেক সময় AOA করতে 
হত বিদেশী ভাগ্যান্বেধীদের উপর। ফলে, জনসেবা বিভাগে বিদেশীর সংখ্যাধিকা 
ঘটত, বা সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য কখনও কখনও fay হয়ে দাঁড়াত। আকবরের সময় 
জনসেবা বিভাগের যে দক্ষতা ছিল তা পরে হাস পায়। বিভাগীয় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য 
আকবর িম্দুদিগকে উচ্চপদে নিয়োগ করতে আরম্ভ করোছিলেন। কিন্তু পরে 
বিভাগীয় দক্ষতার অবনতি ঘটে, উৎকোচ গ্রহণ এবং দ;নর্াত বৃদ্ধির উল্লেখ 
পাওয়া TA | 

মন্‌সব্‌দার প্রথা £ বাদশাহী শাসন ব্যবস্থায় AAA প্রথা ছিল আঁত 
গুরত্বপূর্ণ । প্রত্যেক সরকারী কমচারী পদমবাদা অন,যায়ী শতাধীনে একাট TAHR 
বা সরকারী পদ ভোগ করতেন। মন্সব্‌ ভোগের শর্ত ছিল মনসব্‌দারকে তাঁর পদ, 
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অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রাত সামরিক কর্তব্য করতে হত। সামারক কর্তব্য সম্পাদনের 
বিনিময়েই মন্সব্দার তাঁর পদাধকারন থাকতেন এবং নিজের পদ অন:ুযায়ী প্রত্যেক 
মনসব্‌দার TAS সংখ্যক GAG সৈন্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকতেন। স্যার 
বদুনাথ এই প্রথার ব্যাখ্যার বলেছেন যে, মন্সব্দারগণ ছিলেন “সরকার? আভজাত 
শ্রেণী ।” তান লিখেছেন, “এই ব্যবস্থার ফলে সেনাদল, আঁভিজাতবর্গ এবং আমলাতস্দু 
সকলে একাকার হয়ে মিশে গেল ।” আকবর মনসবৃদারগণকে মোট ৩৩ শ্রেণীতে বিভক্ত 
করেছিলেন (১০ জন অধ্বারোহাঁর অধিনায়ক থেকে ১০,০০০ জন অ*বারোহনীর 
অধিনায়ক OMS মন্সব্দারগণ নগদ অর্থমলো অথবা জারগীরেও বেতন গনতে 
পারতেন । তবে আকবর নগদ বেতন দানই পছন্দ করতেন। আবুল ফজলের বিবরণ 
থেকে জানা যায় একজন পাঁচ হাজার মন্সব্দার মাসে ১৮,০০০ টাকা এবং একজন এক- 
হাজার মনসব্দার মাসে ৫,০০০ টাকা বেতন পেতেন। সেনা সরবরাহে EATS রোধ 
করবার উদ্দেশ্যে আকবর (পূর্ববরতাঁ সুলতান আলাউদ্দীনের অনুসরণে ) “দাগ” প্রথা 
(সরকারী অ*্বকে চিহ্নিত করবার জন্য তার গায়ে “দাগ” বা “ছাপ” দেওয়া ) প্রবর্তন 
করেন। মনসব্দারদগের নিয়োগ, পদোন্নতি, বদি বা পদচ্যাত বাদশাহ্গণ নিজেরাই 
করতেন। 
কেন্দ্রীয় প্রশাসন সংগঠন £ বিভিন্ন বিভাগ ও কর্মচাঁরগণ £ মুঘলাঁদগের কেন্দ্রীয় 
প্রশাসন ছিল সুনংগঠিত। শাসনকা্ষে সাহায্য করবার জন্য মূঘল বাদশাহগণ বাভিন্ন 
উচ্চপদস্থ কর্মচারদ নিয়োগ করে তাঁদের উপর বাভিন্ন বিভাগের mine অর্পণ করতেন । 
এই সকল বভাগীয় কমচারিগণ ছিলেন 
>i খান ই-সামান ( বাদণাহের পরিবারের যাবতাঁ় দায়-দায়িত্ব) 
২। দিওয়ান (রাজকোব-_রাজস্ব এবং অর্থ ) 
Ol মীর বকৃজী (সামরিক বেতন ও for বিভাগ ) 
81 প্রধান কাজী ( {বচার ও আইন ) 
& | প্রধান সদর বা সদ্‌র-উস্‌-সুদুর (ধমশয় বা দেবোত্তর সম্পত্তি ) 
৬। TVA (জনগণের নোঁতক জীবনের Tras ) 
দিওয়ান বা উজীরের একটা প্রধান দায়িত্ব ছিল মনসব্‌দার ও সেনাবিভাগের উচ্চ 
পদাধিকারীদগের তালিকা রাখা । 
উপরের saa tat ছাড়াও ছিলেন “দারোগা-ই-তোপখানা' ( গোলন্দাজ বাহিনীর 
ARNA ) এবং ‘দারোগা-ই ডাক চৌকি” (সংবাদ আদান-প্রদান ) ইত্যাদি | অন্যান্য 
কমচারীদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ওয়াকিয়া নবাশ’ (সংবাদ প্রেরক ), TAA- 
আর্জ (সকল আবেদনপত্রের MAS ), ‘মীঁর-বহুরি’ (নৌবিভাগের অধ্যক্ষ ) agi | 
aiaa প্রশাসন ৪ মুঘল বাদশাহগণ অপরাধ দমন ও অপরাধীকে শাস্তিদানের 
নিমিত্ত পিস বিভাগের সুব্যবস্থা করোছলেন। গ্রামের ভার ছিল মোড়লের ও 
চৌকদারের উপর ! এীতহ্যাসকাঁদগের নিকট জানা বায় উনবিংশ শতান্দার প্রথমভাগে, 
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faved আমলেও এই ব্যবস্থা ছিল। শহ্রাঞ্চলে পুলিসের দায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের 
আইন-ই-আকবরী থেকে জানা যায় কোতোয়ালের বহুবিধ কর্তব্যের মধ্যে - 

(i) চৌযপিরাধীকে গ্রেপ্তার করা (ii) দ্রব্য মূল্য এবং ওজন নিয়ন্ত্রণ করা । 
Gii) minama প্রহরা দেওয়া, শহরে “রোঁদে” বের হওয়া । (iv) বিদেশীদের" 
গাতাবাঁধ লক্ষ্য রাখা । (V) বতীদাহ নিবারণ করা ইত্যাদি৷ 

কোতোয়ালের প্রধান কর্তব্য ছিল শহরাণ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা cH রাখা । 
“সরকার” বা জেলায় আইন-শঙ্খলার দায়িত্ব ছিল “ফৌজদার” নামক AN ৷ 
ফৌজদারের কাজে সাহায্য করবার জন্য তাঁর অধীনে থাকত একটি ছোট সেনাদল। 


আইন ও faa: বিচারকদের শরিয়তের বিধান মেনে বিচার করতে হত |. এই 
বিষয়ে সম্রাটের আদেশগ/ীল “কানুন নামে পরিচিত feet) প্রধান কাজী “কাজী-উল- 
কাজাৎ’ ও তাঁর অধীন কাজনগণ “মীর আদ্‌লে'র ব্যাখ্যা মত মুসলিম আইন অন্যায়ী 
বিচারকাষ সম্পাদন করতেন |  কাজীদের প্রতি নিদেশ ছিল, “সৎ হতে এবং নিরপেক্ষ 
ভাবে বাদী ও প্রতিবাদী দুই পক্ষের উপাস্থাততে বিচার করতে।” বিচারকদের উপহার 
গ্রহণ করা, কোন ভোজসভায় যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। তাদের বলা হল” মনে রাখতে 
যে “mime তাঁদের গোঁরব ৷” গ্রামাঞ্চলে কাজীর অধীনে কোন নিয় আদালত ছিল 
না। “পঞ্চায়েত” (গ্রামের পাঁচজন ) ও “সালিশের” ( নিরপেক্ষ মধ্যস্থ ) সাহায্যে গ্রামের 
ছোটখাট বিবাদের নিষ্পত্তি করা হত। : 

রাজস্ব ব্যবস্থা £ ‘মুঘল আমলে রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল দুই ভাগে ROSI কেন্্রীর 
বা WRT এবং স্থানীয় বা প্রাদেশিক স্থানীয় রাজস্বের উৎস ছিল উৎপাদন ও 
উৎপাদিত দ্রবোর উপভোগ, ব্যবসা, নানা বৃত্তি এবং পারবহণ ও সামাজিক জীবনের 
ছোটখাট বিষয়ের উপর নির্ধারিত শক ও কর। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই 
স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই সব স্থানীয় রাজস্ব আদায় করতে বা ব্যয় করতে পারতেন। বেন্দ্রীর 
রাজস্বের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব? আমদানি-রপ্তানি, টাকশাল, উত্তরাধিকার, লুণ্ঠন, 
ক্ষতিপূরণ, উপহার গ্রহণ বা দান, একচেটিয়া ব্যবসা এবং মাথাপিছু কর প্রভৃতি। 
এগুলির মধ্যে সবাপেক্ষা stant উৎস ছিল ভুমি-রাজস্ব। 

আকবরের সময়ে ভূমি ছিল প্রথমে তিন প্রকারের, যেমন খালসা বা সরকারী জমি, 
‘জায়গার’ ( যা থেকে রাজস্ব আদায় করে জায়গারদার বা মালিক আদায়কৃত রাজস্বের 
একটি অংশ কেন্দ্র কোষাগারে জমা দিতেন এবং বাকিটা নিজের অধিকারে রাখতেন ) 
এবং RAN বা নিজ্কর জমি যা দেবসেবায় বা বিদ্বান, ও পাঁণ্ডতাঁদগের শিক্ষামূলক 
কারের জন্য দান করা হত। কিছুদিন টোডরমল প্রথমে কানুনগোদগের রিপোর্টের 
fetes একটি সাময়িক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত করেন। ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গুজরাটে 
“ক্লোরি ব্যবস্থা” নামে এক নতুন রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন কিন্তু Tatton 


afo (1১৫)--১৪ 


=e ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


জন্য এই ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়। পরে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে টোডরমল তাঁর বিখ্যাত রাজস্ব 
ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থার বোশষ্ট্যগুল ছিল নিম্নরূপ ৪ 
১। afeit জাম নির্ভরযোগ্য ইলাহা গজ বা মাপার জন্য বিশেষভাবে উদ্ভাবিত 
গজের সাহায্যে সাঠকভাবে মাপ-জোখ করে আয়তন স্থির করা 5 
২। Gina উৎপাঁদকা “ts অনুযায়ী চার ভাগে ভাগ করাঃ যেমন-_-পোলাজ 
(নিরবাচ্ছলন চাষের যোগ্য), পারাউীত ( aly বৎসর পাঁতত রেখে চাষ করার যোগ্য.) 
চাচার (তন বা চার বৎসর পাঁতত রেখে চাবের যোগ্য ) এবং বন্জর (তিন বা চার 
বৎসরের আঁধককাল পাঁতত রাখার পর চাষের যোগ্য )। s 
৩। HEE বা এ OSE TSE Tes বা 
সরকারে দেয় রাজস্বের হার নদ ষ্ট ছিল উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ | নগদ অর্থ 
TCA অথবা উৎপন্ন ফসলের দ্বারা রাজস্ব প্রদান করা যেত। সমগ্র উত্তর ভারত, গুজরাট 
এবং সামান্য পাঁরবর্তনসহ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এই রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবার্তত হল। 
এখানে বিশেষ উল্লেখ্য এই যে জমির প্রকৃত চাবীরাই.বাৎসারক খাজনা প্রদানের 
জন্য দায়ী হতেন। এই রাজস্ব ব্যবস্থার নাম হল “রায়ত-ওয়ার” বা “রাইয়ৎ-ওয়ার 
ব্যবস্থা” | দর প্রদেশগুলিতে আণ্টালক স্তাবধা-অঙ্গৃবিধার fetes রাজস্ব নিধাঁরণের 
ও প্রদানের অনুমতি দেওয়া হল। 
মুঘল যুগে সমাজ £ঃ মুঘল যুগে ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে বাভন্ন Ara cece 
বেশ কিছ বিবরণ পাওয়া যার॥- বাবরের “আত্মজীবনী আবুল ফজলের “আইন-ই- 
আকবর+” জাহাঙ্গীরের “আত্মজীবনী” প্রভৃতি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । সমসামায়ক 
ইউরোপীয় কুঠিরালাদগের দাললপন্র, ইউরোপীয় পর্যটকদিগের বিবরণ, সমসামায়ক 
{হন্দাঁ, উদ বাংলা; মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় লাখত গ্রন্থাদ থেকেও নানা তথ্য পাওয়া 
যায়। ইংরেজ রাজদূত উইলিরম হবিন্স্‌ ও স্যার টমাস্‌ রো, ওলন্দাজ PATE 
পেলসার্ট, ফরাসী পর্যটক তাভার্নিয়ে ও বানিয়ে, ইটালীর পর্যটক -ম্যানূচী প্রভৃতির 
বিবরণী থেকে একদিকে যেমন মুঘল দরবারের জাঁকজমকের তথ্যাদি পাওয়া যায়, 
তেমাঁন এ যুগের সমাজ-জীবনের নানা ববরণও পাওয়া যায় L . 
মুঘল বাদশাহাঁদগের AR ও আমীর ওমরাহাঁদগের বিলাস সমারোহ পর্যটকদের 
{বিস্ময় সৃষ্টি করোছল। সবার উপরে সর্বশন্ডির আঁধকারী ছিলেন সম্রাট, মধ্যস্তরে 
মনগব্‌দার | আমীর-ওসরাহ উলেমা, সুবাদার, দেওয়ান ও বাভন্ন স্তরে, বিশেষতঃ 
রাজস্ব বিভাগের নিয় স্তরের বহু কমার, লক্ষ লক্ষ কৃষক, কা্ারগর-শিষ্পা ও শ্রমিক, 
নৃঘলফুগের এই সামাজিক চিত্রটি লক্ষ্য করা যায়। মন্ঘল বাদশাহেরা মধ্যস্তরের 
aA ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ বাজকর্মচারাঁদের উপার্জিত অন্পাত্ততে বৈধ অধিকার 
স্বীকার করতেন না! সম্াটদের নকট থেকে সামনস্তরা যে সব ধনসম্পাত্তি জীবিতকালে 
লাভ করতেন বা তাঁদের মৃত্যুর পরে মযাদাজ্ঞাপক যে সব ধনদোঁলত তাঁদের দান করা 
হত, মত্যুর পরে তাঁদের সে সব ভোগ করবার আঁধকার লোপ পেত। উত্তরাধকারীরা 
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কিছুই পেতেন না। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফলে সমাজে বিশেষ কোন শ্রেণীর হাতে 
TE জমতে পারত না.। রাষ্ট্রই ছিল শিম্পজাত পণ্য দ্বোর প্রধান উৎপাদক ৷ 
ছোট ছোট হাতের কাজের ও হস্তচালিত যন্ত্রের কারখানায় যা উৎপন্ন হ5 তার পরিমাণ 
বেশি হতে পারত AT! AT উৎপন্ন হত তা সম্রাট ও তাঁর আমীর-ওমরাহ্‌গোষ্ঠীই 
প্রধানতঃ ব্যবহার করতেন জনসাধারণের ভাগ্যে বিশেষ কিছু জট্‌ত না। বানিয়ে 
বলেছেন যে সম্রাট যদি ভূসম্পাত্তর মালিক না হতেন, যদি garfer ব্যান্তগত 
মালিকানা স্বীকৃত হত তবে দেশের জাতীর মুলধন বৃদ্ধি পেত এবং শিষ্প-বাণিজ্যের 
বিস্তৃতি ঘটত। 

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় রাজকম চারীদিগের BY দৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁদের 
HIS অর্থ গোপন রাখতে চেস্টা করতেন। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গেই পরবর্তী স্তরের 
লোকদের যোগাযোগ বোশ হত। কিন্তু মধ্যবিত্ত সংপ্রদায়ের বিকাশের পথ লোপ 
পাওয়ায় সাধারণ স্তরের লোকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়োঁছিল। তবে উপকুলবাসী 
বাঁণকদের অবস্থা মোটাম;টি ভালই ছিল। বানিয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলের 
বাঁণকদের প্রচুর DNIA উল্লেখ করেছেন । 

কৃষিজীবী সমাজের অবস্থা ছিল শোচনীয়। কৃষকেরা দিন-রাত পরিশ্রম করে যে 
ফসল ফলাত সরকারের সামরিক বাহিনী মাঠভরা ফসলের মধ্য দিয়ে যথেচ্ছ চলাচল করে 
তা নষ্ট করে দিলেও কৃষকদের প্রতিবাদ করার কোন শক্তি ছিল না৷ শাহজাহানের 
সময়ে TAS ও অনাহারে দাক্ষিণাত্যে ও গুজরাটে হাজার হাজার মানব TITTY 
পতিত হয়োছল॥ ওরঙ্গজেবের আমলে PAR, জিয়া কর ও অন্যান্য করের 
চাপে জনসাধারণের SAT সীমা ছিল না। SE ও মহামারীতে দেশ প্রায় 
উৎসন্ন হয়ে গিয়েছিল । সাধারণ প্রজাদের অবস্থার উল্লেখ করতে গিয়ে came 
পর্যটক বোনমার্ট বলেছেন যে, রাজকমচারাঁরা দরিদ্র কৃষক, মজুর ও কারিগরদিগের 
উপর অত্যধিক জুলুম করত। কাজের অনুপাতে এদের কম বেতন দেওয়া হত, জোর 
করে বেগার খাটান হত, এবং আপত্তি করলে নানাভাবে দৈহিক উৎপাঁড়ন পর্যন্ত করা 
হত। তবে এ সময় দ্রব্যমূল্য কম ছিল, তাই সাধারণ লোকেরা কোন রকমে দিন কাটিয়ে 
1 স্থাপত্য £ মুঘল যুগ স্থাপত্য শিপ্পের বিকাশের জন্য বিশেষরূপে খ্যাত 
হয়ে আছে । এই সময় থেকে হিন্দ eration প্রয়োগ ইসলামিক শিল্পরণীতির সঙ্গে 
পাশাপাশি চলতে থাকে । আকবরের আমলে আমরা স্থাপত্োর বিস্ময়কর বিকাশ লক্ষা 
কার। তাঁর প্রাতা্ঠত ফতেপুর fests মসজিদ AAN বিখ্যাত aera দরওয়াজার 
উল্লেখ আমরা প্র্বেই করেছি। বুলন্দ্‌ দরওয়াজা ও পাঁচ মহল প্রাসাদে ইন্দো- 
পারসিক স্থাপত্যরীতির GA বিকাশ হয়েছিল। জাহাঙ্গীরের আমলে এই শিল্পরশীতি 
প্রায় অক্ষুন্ন থাকে । সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি সোধ এবং আগ্রায় নূরজাহানের 
পিতা ইত্মদ্‌উদ্দৌলার সমাধি সৌধটি এখানে বিশেষ ভাবেই উল্লেখের দাবি রাখে। 


১০ ইতিহাসের কাহনী (ভারতবর্ষ ) 


শাহজাহান তাঁর জাঁকজমক প্রিয়তার জন্য ইতিহাসে বিশেষ ভাবেই বিখ্যাত হয়ে 
আছেন। - তাঁর আমলে ইন্দো-পারানক শিণ্প স্থাপত্যরণীতর চুড়ান্ত বিকাশ হয়। 
sah শ্বেত TAF প্রস্তরে শাহজাহানের 
= EE tela তাজমহল আজও বিশ্বের 
“সপ্তাম্চযের মধ্যে একটি” রূপে পাঁরগাঁণত 
হয়ে আসছে। 
তাজমহল ছাড়াও আগ্রার মাত মসাঁজদ, 
দিল্লীর লাল কেল্লা প্রভাত ইন্দো-পারাঁসক 
স্থাপত্যরীতির বিস্ময়কর নিদর্শন সন্দেহ 
নাই। প্যাণ্ত পারমাণে মার্কেল প্রপ্তর 
এবং যতটা সম্ভব কম রঙীন টাল 
ব্যবহার করে শাহজাহান 1বশুদ্ধ পারাঁসক 
রীতির কিছুটা সংস্কার সাধন করেন । 
গুরঙ্গজেবের ধর্ম গোঁড়ামর ফলে মুঘল 
স্থাপত্য ও 1শস্পকলার দ্রুত 
মতি মসজিদ হয়েছিল। f 
frees চিত্ৰকলায় : মুঘল যুগ এক আশ্চৰ্যজনক উন্নতি SAA স্থাপত্য- 
কলার ন্যায় মুঘল চিত্রকলায় চৈনিক, বৌদ্ধ, ইরানীর, গ্রীক এবং মঙ্গোলীয় প্রভাত 
বিভিন্ন শিল্পরণীতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল a যুগের চিন্রশিষ্পের নিদর্শন দেশের বাভিন্ন 
স্থানে (যেমন রাজপুতনা, বিজয়নগর, বিজাপুর, আহম্মদনগর প্রভৃতি ) দেখা যায়। 
পাঠনার বিখ্যাত AT বক্‌স্‌ লাইব্রেরীতে এই সকল চিত্র রক্ষিত আছে। এ যুগের 
IRAS ও মুঘল উভয় চিত্রকলায় পারাঁসিক প্রভাব বেশ স্পষ্ট 1 তবে মুসালম 
চিত্াশপ্পে মুসলিম ভাবই প্রধান আর রাজপঢ্ত চিত্রে হিন্দ; আধ্যাত্মিক ভাবই প্রধান। 
এ সময়ের পাহাড়ী কাঙ্ড়া Prem স্বাতন্ত্য বিশেষভাবে লক্ষণীয় । হাঁরাট থেকে 
আগত মীর সাঈদ আলি ( “যাঁকে বলা হয় প্রাচ্যের র্যাফেল” ) এবং খোয়াজা আবদুস্‌ 
সামাদ_ এ যুগের দুইজন প্রসিদ্ধ শিল্পী ছিলেন 1 এ যুগের হিন্দ; চিন্রশিজ্পীদের 
মধ্যে বসাওয়ান, লাল, কেশন, TE, হারবন্‌স্‌ egio বিশেষ খ্যাতি লাভ 
করেছিলেন। জানা যায়, যে-১৭ জন 'বাশিচ্ট চিত্রশিল্পী আকবরের সভা অলগ্কৃত 
করতেন তার মধ্যে ১৪ জনই 1ছলেন হিন্দ সম্প্রদায়ভুন্ত | 
AR STA £ চিন্রকলার ন্যায় মুঘল যুগে সঙ্গীতকলারও যথেষ্ট উন্নাত হয়েছিল | 
গোর়ালিয়রের কালোয়াতেরা আকবরের দরবারে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন | 
সঙ্গীতজ্ঞ তানসেন ছিলেন এ যুগের সবাপেক্ষা বিখ্যাত গায়ক। তাঁর সম্বন্ধে আবুল 
ফজল লিখেছেনঃ “তাঁর ন্যায় সঙ্গীত কলাবিদ্‌ এক সহস্র বৎসরের মধ্যেও ভারতে 
জন্মগ্রহণ করেন TRI" আব্দল ফজল বলেছেন, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতাশক্পী তানসেন 


মুঘল যুগ ( ১৫১৬-১৭০৭ ) | ২১১ 


সহ আকবরের সভা ৩৬ জন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীর দ্বারা অলক্কৃত হত।  বাজবাহাদুর 
সম্বন্ধে আবুল ফজল লিখেছেন, “সঙ্গীত «a, বিজ্ঞানে এবং হিন্দী সঙ্গীতে তাঁর 
সময়ে তিনি ছিলেন সবপেক্ষা অধিক গুণী 1” 
মৃঘল যুগে সাহিত্য ঃ মুঘল যুগের প্রধান গৌরব জাতীয় সাহত্যের Aa । 
এ যুগে সংস্কৃত ও-ফাসাঁর ool সমানভাবে চলোঁছল। আবুল ফজলের আইন-ই- 
আকবরী ও আকবর-নামা, কাব ফৈজীর কাব্য Te TARA কন্যা গুলবদন 
বেগমের SARA, জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ( তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী ), বদায়ুনী, 
. িরিস্তা, খাফি খাঁ প্রভাতি এতিহাসিকের গ্রন্থাবলী sat ভাষায় রচিত হিন্দ], 
মারাঠি, গুজরাটি, বাংলা প্রভাতি ভাষায় ae সাহত্যের প্রাতষ্ঠাও “এ. যুগে: 
সামনভাবেই হয়েছিল । . তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ, সুরদাসের হিন্দী ভজনগান, 
গর রামদাসের মারাঠি গাঁথা, পৃথিবরাজের মহাকাব্য (পৃথিবরাজ রাসো”) হিন্দী 
সাহিত্যের অপ্চর্ব সম্পদ । বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য ও অন্যান্য লোক- 
সাহিত্যে বাংলা ভাবা এ যুগে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়। বাংলা সাহিত্যে কাঁবকঙ্কন 
TEA, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র (রায় গুণাকর উপাধি ) ও রামপ্রসাদ, মারাঠা 
সাহিত্যে রামদাস, তুকারাম প্রভৃতি কাব -ও লেখকেরা নিজ নিজ মাতৃভাষার NT 
সাধন করেন। 
qaa যুগে ইতিহাস fam: মুঘল যুগে সাহিত্যচ্ার একটি বিশেষ অঙ্গ 
fea ইতিহাস লিখন ৷ বস্তুতঃ ধারাবাহিক এবং তথ্যাভাত্তক প্রামাণ্য ইতিহাস রচনায় 
মুঘল যুগের একটি বিশেষ অবদান আছে। ব্যবরের আত্মজীবনী এবং গুলবদন 
বেগমের FAAS হমায়ূন-নামার এতিহাসিক মূল্য স্বীকৃত | তাছাড়া এই ayer রচিত 
ফার্সি ভাবায় একাধিক মূল্যবান্‌ Beam গ্রন্থের পরিচয় আমরা পাই। বাদশাহ্‌- 
from ব্যক্তিগত উৎসাহে ও প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে এই সমস্ত ইতিহাস গ্রন্থগুল রচিত 
হয়োছল। এর মধ্যে আবুল ফজলের 'আকবর-নামা* ও “আইন-ই-আকবরী” আল্‌ 
AAA TIMOR, আবদুল হামিদ লাহোরীর “পাদশাহ্‌নামা’, 
এনায়েং খানের “শাহজাহান লামা+ মাজা মুহম্মদ কাঁজমের “আলমগীরনামা” খোয়াজা 
নিজাম-উদ্দীনের “তবাকাংই-আকবরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । গুরঙ্গজেবের রাজত্বকালে 
ইতিহাস রচনা fates হওয়ায় মী মহম্মদ হাশিম ‘খাঁফি খাঁ’ এই ছদ্মনামে IZENA- 
উল্‌-লুক্বাব নামে একখানি ইতিহাস AVS রচনা করেছিলেন" ফার্সি ভাষা ছাড়াও 
মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাতেও সাধারণ স্যাহত্যের 
গ্ৰন্থও রচিত হয়েছিল৷ 

৮১ কয়েকাঁট আগ্চাঁলক সংস্কাঁতির বৈশিষ্ট্য ঃ মুঘল যুগে কয়েকটি আগ্চালক 
agia বিকাশ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই সব আগ্ীলক mesos 
.বৈশিষ্টের র মধ্যে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় রাজপ[তাঁদগের সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের এক 
gal এই রাজপুত paga রাঁতি বিশেষভাবে বিকশিত হয়োছল পাঞ্জাবের 


২১২ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবষ) 


পার্বব্তাঁ পাহাড়ী অঞ্চলে এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে, বিশেষতঃ কাংড়ায়, যার 
- জন্য এই ধরনের চিত্রগুলি “কাঙড়ী স্কুলের” tease নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে৷ এই 

সব চিন্রকলার [বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের লীলাকািনী, রামায়ণের কাঁহনী, সমাজজীবন 
aris! ae 

বাংলা ভাষা ও Hie উল্লেখযোগ্য বিকাশও এই সময়েই ঘটে। এই সমস্ত 
সাহিত্য Alva মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কব মাধবাচার্ষে'র চণ্ডীমঙ্গল' তুলসীদাসের 
'রামচারত মানস”, কৃষ্ণদাস কাঁবরাজের “শ্রীচৈতন্যচারতামৃত’, জয়ানন্দের “চৈতন্যমঙ্গল?; 
বৃশ্দাবন দাসের: চৈতন্যভাগবত', নরহাঁর চক্রবর্তীর ‘ols রত্বাকর% কাশীরাম দাসের 
মহাভারত” Tera দাসের ‘কাঁব কঙ্কন চণ্ডী” শিখ গুদের উপদেশাবলী সমাম্বিত 
পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত “গ্রন্থ সাহেব” ইত্যাদি ৷ 

প্রাদোশক স্থাপত্যকীর্তগুলির মধ্যে বিহারের সাসারামে নামত শেরশাহের 
সমাধমশ্দির, সু-উচ্চ প্রাচীর ও COME লাহোর দর? রাজপূতনায় উদয়প্‌রের 
জগমান্দরে “গোল মণ্ডল” বা “মহল” নামে পাঁরাচত বিখ্যাত মান্দর, লাহোরে 
শাহ্‌দারায় নিত জাহাঙ্গীরের সমাধিমন্দির, এলাহাবাদের চাল্পশ গদ্বূজাবশিষ্ট 
প্রাসাদ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


— 


tsen 
মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ( 3409-3989 ats ) 
Sarstedt সামলে সাম্রাজ্যে ভাঙন 


বাদশাহ উরঙ্রজেব ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ, ব্ডাদ্ধমান, অসাধারণ রাজনীতিবিদ। 
মুসলমান হিসাবে তানি অত্যন্ত গোঁড়া, কঠোর ও সংযমী ছিলেন। ধর্মের জন্য 
রাজ্যকে বিপন্ন করতেও তাঁর কোন কুন্ঠা ছিল না। আমোদ-প্রমোদ ও আড়ম্বর 
নিষিদ্ধ করায় আভিজাতরা অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, এটা তিনি জানতেন। Tein আরও 
জানতেন যে হিন্দ: প্রজারা পাঁড়িত হচ্ছেন, বিশ্বস্ত সেনাপতিরা ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। 
ওরঙ্গজেব জন্বন্ধে Å EAT লেন্‌পুল্‌ সাহেবের এরুপ আভিমতকে একেবার অস্বীকার 
করা যায় না। 

ঘেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থায় বাদশাহ ছিলেন বিস্মরাতীতভাবে সক্ষম। কিন্তু 
মানূষের হৃদয় জয় করে তাদের আপন করার কাজে তান ছিলেন প্রায়-অক্ষম | অসাম 
ও মানাঁসিক শান্তর অধিকারী ছিলেন তান । প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে স্বীয় বিশ্বাসে 
অটল থেকে তিনি ভারতের সার্বভৌম সম্রাট পদে সমাসীন ছিলেন। তাঁরই শাসনকালে 
সাম্রাজ্যে ভাঙন শুর, হয়। 

ধর্ম সম্বন্ধে বাদশাহের চরম গোঁড়াঁম ও হিন্দাবদ্ধেষী নীতির ফলে উত্তরভারতে 
শিখ, সংনামী সম্প্রদায়, জাঠ, AVA ও রাজপন্তরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। 
মেবারের রানা রাজাসিংহের সঙ্গে যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে সম্রাট সন্ধি করতে বাধ্য 
হয়োছিলেন। gaio শিবাজীর বিরুদ্ধে সংগ্রামেও তান সফল হতে পারেন নাই I 

দাক্ষিপাত্য আঁভযান £ ব্যর্থতা ও বিপর্যয় ৪ শিবাজীর মৃত্যুর পরে তাঁর 
বংশধরদের দরর্বলতার স্মযোগ নিয়ে বাদশাহ ওুরঙ্গজেব গোটা মারাঠা রাজ্যকে গ্রাস 
করতে উদ্যোগী হয়োছিলেন। কিন্তু শিবাজীর শিক্ষায় জাতীয়তাবাদ উদ্বুন্ধ 
মারাঠারা মুঘলের বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। অনেক swans 
মঘলের বিরুদ্ধে মারাঠাদের NCH জনয" নামে আভাহত করেছেন।* প্রত্যেকটি 
মারাঠী তখন স্বাধীনতার সৈনিক-_মুঘল-শান্তকে পযংদস্ত করতে জীবন-পণ সংগ্রামে 
ব্রতী ৷৷ নবজাগ্রত মারাঠা-শত্তিকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা মুঘল বাহিনীর ছিল না। 

বাদশাহ কে যুদ্ধ করতে হয়োঁছল পার্বত্য অঞ্চলে গোঁরলা যুদ্ধে অভ্যস্ত এক গণ- 
বাহিনীর সঙ্গেঃ কোন সরকারের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে নয় । তাই এই GATT | 
act confronted by people's war and he could not end 


a Government or State army for him to 
— Advanced History of India, p. 517 


* «Aurangzeb was in fac 
it, because there was no Marhatt: 
॥ 


attack and destroy. 


২১৪ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


শারাঠা শক্তিকে দমন করার জন্য বাদশাহ্‌কে সুদুর দাঁক্ষিণাত্যে বছরের পর বছর 
কাটাতে হয়েছিল। রাজধানী থেকে বহুদরে অবস্থানের ফলে কেন্দ্রীয় শান্ত দূর্বল 
হরে পড়লো । উত্তর ও মধ্য ভারতের 'বাঁভন্ন Ger অরাজকতা দেখা দিল। শাসন 

খাবার এসে গেল চরম শৈথিল্য । স্থানীয় ভূষ্বামী ও রাজকম'চারীরা CHAT 
₹ হরে উঠলেন। দাক্ষিণাত্যের যুষ্ধে প্রচুর অর্থব্যয়ের ফলে সামারক বাঁহনীর 
সৈনিকদের পর্যন্ত নিয়ামত বেতন দেওয়ার সামর্থ্য সরকারের ছিল না। মীর্শদকুলি 
খাঁর ন্যায় বিশ্বস্ত রাজক্মচারা বাংলাদেশ থেকে বিপুল পাঁরমাণে রাজস্ব যথাসময়ে 
বাদশাহের কাছে পাঠাতে পেরেছিলেন বলেই বাদশাহ কোন প্রকারে দাঁক্ষিণাতযের 
আঁভযান পরিচালনা করতে পেরেছিলেন | 

বাদশাহ বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর এত সাধের সাম্রাজ্য তাঁর জীবদ্দশাতেই 
ভেঙে পড়ার উপক্রম হচ্ছে। তিনি যখন দাক্ষিণাত্যে বার্ধক্যের আক্রমণে প্রায় 
শষ্যাশায়ী, তখন থেকেই তাঁর পূত্রেরা সিংহাসনের লোভে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত 
হচ্ছিলেন। তিনি পূরুদের পরস্পরের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করে নেওয়ার পরামর্শ 
পযন্ত দিরেছিলেন। কিন্তু সে পরামর্শ কেউ শোনেনান। 

HHT শেয জীবন কেটোছল পরম দঃখ ও হতাশায়। অন্তরের বেদনা প্রকাশ 
করে তিনি মৃত্যুর পূর্বে যে-সব চিঠি, লিখে গেছেন তাতে প্রতি aca একাকীত্ব ও 
নিদার;ণ হতাশার বেদনাই ফুটে উঠেছে । ১৭০৭ শ্রীণ্টাব্দের ওরা মার্চ' তাঁরখে আহমদ 
নগরে সম্রাটের মৃত্যু হয়। 

দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে রাজকোষে অথভাব £ সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠা-ও রক্ষার জন্য মুঘল 
বাদণাহরা তাঁদের শাসনকালের অধিকাংশ সময়ই যদদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকতেন। যুদ্ধ- 
'বিগ্রহের ফলে রাজ-ভাশ্ডারে অর্থের অভাব হবেই । 

বাদশাহদের আয়ের প্রধান পথ ছিল রাজস্ব আদায়। নৌশান্তর অভাবের জন্য 
বাহিবাঠণজোর তেমন স্থাবধা মুঘল বাদশাহেরা করতে পারেন নাই 

শাহজাহানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত নীতি ও দাক্ষিণাত্য-নীতি সফলতার দাবা করতে 
পারে না। অথচ যদদ্ধবিগ্রহে প্রচুর অর্থব্যয় হয়োছিল। তাঁর আড়ম্বর ও হ্ছাপতা- 
কীর্তি এতিহাসিক প্রবাদে পাঁরণত হলেও অর্থ-সংগ্রহের চাপটি কিন্তু পড়েছিল 
কৃষকদের উপরে । অত্যাধক করের চাপে কৃষকেরা দরিদ্র হয়ে পড়লো । গুজরাট 
প্রীত রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। 

ওরঙ্গজেবের গোটা রাজত্বে ATH IAR প্রায় সবসময়ই চলাঁছল। ভাইদের সাথে IZ- 
যূদ্ধে জয়ী হ'য়ে সিংহাসনলাভ করলেন তাঁন। রাজ্য-বিস্তার কামনায় বাংলা APIS 
মগ ও কোচদের দমন করা হল, আগাম, কুচবিহার, আরাকান প্রভাত অঞ্চল মুঘল- 
সাম্নাজ্যভুন্ত হলো। গুর্গজেবের গোঁড়া ধর্ম-নীতির ফলে মথুরার জাঠেরা বান্দেল 
নেতা ছব্রশাল, পাঞ্জাবের পাঁতিরালা অণ্চলের সংনামণ সম্প্রদায় ও [শখেরা, রাজপুতনার 
রাজপ-তেরা প্রায় সকলেই বাদশাহের বিরুদ্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। উত্তর ভারতে 


মুঘল সাম্রাজ্যের পতন (১৭০৭-১৭৪৭ ) ২১৫ 


করতে বাধ্য হয়োছলেন ৷ মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে 

fay হয়ে বাদশাহকে তাঁর'জীবনের শেষ 
নবজাগ্রত মারাঠা শত্তিকে দমন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নাই ৷ 
ais বাবদ্থার অবনতি ঃ সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে রাজ্যের 
প্রশাসানক বাবন্থার নিকট'সম্পর্ক সবসময় বিদ্যমান থাকে। মুঘল-শাসনের বেলায়ও 
এই A ব্যত্ক্রিম হয় নাই । 

জায়গণরের সংখ্যা বৃদ্ধি £ রাজস্বের বৃদ্ধি নেই £ বাদশাহ্‌ উরক্দজেবের সময় - 
হতেই ম:ঘল-জায়গণরদারদের নিকট থেকে নিয়ামতভাবে রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হতো 
না। বিশেষতঃ বাদশাহ যখন দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন উত্তর 
ভারতের রাজস্বের পারমাণ কমে গগিয়েছিল। আবার দাঁক্ষণ ভারতে মারাঠা-হামলার 
দরুন দাক্ষিণাত্যের TANARA আয় কমে গিয়েছিল | TAH বা জার়গীর- 
দারেরা দাঁক্ষিণাত্যের জায়গার ছেড়ে উত্তর ভারতে জায়গীর পাবার দাবী জানালেন 
সে দাবী উপেক্ষা করাও সম্ভব হয় নাই তাই উত্তর ভারতে জারগারের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পেল এবং দাক্ষিণ ভারতে জায়গীরের সংখ্যা আনঃপাতিক হারে কমে গেল। মন্ঘল 
বাদশাহরা জায়গীরদারদের শীল্ত-বৃদ্ধির সম্ভাবনা দূর করার জন্য তাঁদের এক 
জারগীর থেকে অন্য জায়গীরে স্থানাস্তারত করার নির্দেশ দিতেন। জায়গার 


দিতেন | 
ইজারা প্রথা ঃ উুরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে ভূমি-ব্যবস্থায় ইজারা-প্রথা চাল? হয় । 
জামির খাজনা নিলাম ডেকে যে-লোক সবেচ্চি মূল্য দিতে চাইতো তাকেই জাম ইজারা 
দেওয়া হতো। অপ্গ সময়ের জন্য ইজারা প্রাপ্তির ফলে ইজারাদাররা প্রজাদের উপর 
Fala cd শোষণ চালাতেন | আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এঁতিহাসিক ইরফান হাবিবের 
মতে অত্যাচারের ফলে চাষারা জাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হতেন | অনেক সময়ে সংঘবদ্ধ 
হয়ে কৃষকেরা বিদ্রোহ করতেন। উত্তর ভারতে শিখ, জাঠ, MANS বিদ্রোহের ফলে 
তাছাড়া ভূমি রাজস্বের হারও ছিল বোশ। কৃষির 


রাজস্ব আদায় কমে যেতে AC | 
উৎপাদন কমে যায়, সরকারী রাজস্বে ঘাটতি বেড়ে যায়। এ সময়ে বৈদৌশক বাণিজ্য 
ইউরোপাঁয় বাঁণকদের হাতে চলে যেতে থাকে | 

মুঘল মনসব্দারেরা যখন জায়গীর নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহে মত্ত তখন PIA 


বিদ্রোহের আগুন নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যের ভিত তখন নড়বড়ে হয়ে 
বস্থার সুযোগ নিয়ে উচ্চাকাঙ্্ষী মন্সব্দারেরা তাঁদের 


উঠেছে । এই TGIF T 
[ভন অথলে নিজেদের শত্তির ঘাঁটি গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠলেন। 


২১৬ ইতিহাসের কানা (ভারতবর্ষ) 


RSs অভিজাত seats 

মুঘল STIR গোঁরবময় যুগ থেকেই বাদশাহদের সভায় আভজাতদের প্রভাব- 
প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়োছল। বাদশাহদের অমাত্যব্ন্দ থেকে প্রদেশের জুবাদার ও 
মনসব্দারেরাও ছলেন প্রায় সকলেই আঁভজাত বংশোদ্ভূত । অভিজাত সম্প্রদায়কে 
বাদশাহের গৌরবের প্রতীকও বলা যেতে পারে মঘলপ্রভূত্রে প্রথম যুগে বাহরাগত 
বাবরের পাশে দাঁড়য়ে জীবনপণ are করেছিলেন তাঁর মুঘল অন.চরবৃন্দ। তাঁদের 
বংশধরেরা আঁভজাত শ্রেণীতে পাঁরণত হলেন। এছাড়া মধ্য এশিয়া থেকে অনেক 
ভাগ্যান্বেধী ভারতে এসে ধনী ও সম্ভ্রান্ত oases হতেন। পরবর্তীকালে মূঘল 
রাজসভা ভারতীয় অভিজাতদের দ্বারাও অলগ্কৃত হয়েছে | কিন্তু ort আভিজাতদের 
সংখ্যা দিন দিন বাঁদ্ধ পাঁচছিল। j 

আভজাতদের বাভিন্ন দল £ ইরাণন, তুরাণী, আফগানী প্রভীত আভিজাতদের 
বাদশাহা দরবারে প্রভাব-প্রতিপাত্ত ছিল অসীম । ইরাণীরা ছিলেন ইসলামের “সয়া’- 
সম্প্রদায়ভুন্ত । তুরাণীরা ছিলেন SAT সম্প্রদায়ভুক্ত | 

ক্ষমতার লড়াই £ পরবর্তী সময়ে আফগান ও সৈয়দবংশীয় অভিজাতেরা নিজেদের 
‘হিন্দুস্থান’ নামে অভাহিত করতেন। ভারতে অনেক দিন বসবাসের জন্যই সপ্তবতঃ' 
এ নামটি তাঁরা ব্যবহার করতেন। “সয়া” সম্প্রদায়ভু্ত ইরাণণী আসাদ খান: ও জুলফিকার 
খান: বাহাদরশাহ ও জাহাম্দর শাহের সিংহাসন লাভে সাহায্য করেছিলেন। জাহান্দর 
শাহের মৃত্যু ও পরবর্তী অরাজকতার নায়ক ছিলেন আফগান “সৈয়দ লাতৃদ্ধয়'। . সৈয়দ 
areas বিরদ্ধে মহম্মদ শাহের রাজ্য লাভে সাহায্য করোছিলেন ‘Gare’ SAT 
সম্প্রদারভুক্ত চিনকালিচ্‌ খান । ইতিহাসে তান নিজামউল-মূলদক নামে প্রাসদ্ধ । 
তিনি প্রয়োজনবোধে ইরাণী-বরোধী ‘হিন্দুস্থানী’ দলকেও সাহায্য করেছিলেন | 

সামারক বাহিনী £ অভিজাত মনসব্দ্রারেরা সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব করতেন | 
মনসব্দারণ প্রথা প্রবার্তত ছিল। সেনা-সরবরাহ, সৈন্যবাহিনী সংগঠন প্রভাতি 
গুরত্বপূর্ণ সামরিক ব্যবস্থার কাজে বাদশাহেরা মনসব্দারদের উপর নিভ'রশীল 
ছিলেন। সেনাবাহিনী ছিল বশাল। কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে TAAT 
দারেরা তাঁদের দাবী-দাওয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির দিকেই বোঁশ নজর দিতে থাকলেন । তাঁদের 
বিলাস-ব্যসন-বহুল জীবনের প্রভাব সাধারণ সৌনকের উপরও পড়ছিল | রাজস্থানের 
গিরিবর্ত্মে ও মারাঠাদের পার্বত্য অঞ্চলে মুঘল-বাহনীর পরাজয়ের কারণ বিশাল 
বাহিনীর পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধ করার অনভিজ্ঞতা ৷ [বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হওয়ায় 
তাঁদের কাজে শৈথিল্যও এসে পড়েছিল । নৌবাহিনীর অভাব সামরিক বাহিনীর আর 
একটি বড় তটি। উপকূল অঞ্চল রক্ষা ও সামুদ্রিক বাণিজ্যে মুঘল বাদশাহদের 
অক্ষমতা নৌবাহিনীর অভাবের জন্যই ঘটোছল। নোব্াহনীর দুর্বলতার সুযোগই 
ইউরোপা ইংরেজ, ফরাসী বাঁণকগোষ্ঠী উপকূল প্রদেশ-_বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাইতে ' 
কুঠি নিমাণি করেন ও সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেন । 


মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ( ১৭০৭-১৭৪৭ ) ২১৪ 


গাগ্রাজের বিশালতা £ মুঘল সাঘাজ্যের বিশালতা সাগ্রাজ্যের পতনের আর একটি 
কারণ। সমান ISAT সাধারণতঃ প্রদেশের RAT হতেন। কেন্দ্রীয় শ্তির দংব'লতার 
সুযোগে তাঁরা আরও শত্তি সঞ্চয়ের দিকে মন দিলেন। উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে 
মহাশরে এবং পর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে আফগানিস্থান পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত অঞ্চলে 
সাম্রাজ্য পরিচালনা কঠিন ছিল | কান্দাহার অণ্চল পারস্যের আধিকারভুন্ত হওয়ার ফলে 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সাঁমান্ত দুর্বল হয়ে পড়োছিল। কান্দাহারের পথেই নাদিরশাহ্‌ 
ও TTS ভারত আক্রমণ করেছিলেন। 


ল্লাজশা্তি নর AASIN 


মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা বাবর থেকে শুর করে GINA AIS প্রথম ছ'জন 
মুঘল সম্রাট সাম্াজ্য-প্রাতষ্ঠায় বিদ্ময়কর প্রাতভার পরিচয় দিয়েছিলেন। ব্যাতিক্রম 
কেবলমাত্র বাবর-পদত্র হুমায়ন । তবে তাঁর চরিত্রে যথেষ্ট গুণ ছিল ॥ কিচ্তু অদ্ট 
তাঁর প্রত RAAN ছিল না। দুঃখের কথা যে গুর্গজেবের পরবর্তী মূঘল সম্াটেরা 
তাঁদের পিতা, পিতামহ প্রভৃতির সামান্যতম যোগ্যতারও উত্তরাধিকারী ছিলেন at 
তাঁদের কার্যকলাপ দেখলে মনে হয় যে তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন cote চাঁরব্রের দুর্বল 
শাসক, DIAL ও TASES | তাঁরা থাকতেন সর্বদাই ?বলান-ব্যসনে মত্ত, শন্তিশালী 
ভাঁভিজাতদের হাতে হতেন ক্রীড়নক--তাঁদের সম্বন্ধে সমসাময়িক “একজন লেখক দ:ঃ 
করে বলোঁছলেন, ‘এ যেন ঈগল পাখার বাসায় জ্‌টেছে পে'চা, কোকিলের বাসায় বাসা 
বেধেছে কাক’! 

তবে একটা ব্যাপারে তাঁরা সবাই ছিলেন এককাট্রা | মুঘল মস্‌নদ্‌ বা তখত- 
তাউস্‌*এর অধিকারের বেলায় ষড়যন্ত্র, বধ বা যে-কোন পথে চলতে তাঁরা কেউই 


উপাধি ধারণ করে দিল্লার বাদশাহী মসনদে 


বাহাদুর শাহ্‌ বা প্রথম শাহ্‌ আলম 
‘তান সিংহাসন লাভ করেছিলেন | 


উপবেশন করলেন (১৭০৭ শ্রীঃ)। বৃদ্ধ বয়সে 


৯৭১২ Jorm তাঁর মত্যু হয় ! 
তাঁর TGA পরে ‘তখত-তাউস্‌' আঁধকারের জন্য আবার যথারীতি জীবন-পণ যুদ্ধ 


শুরু হলো। বাহাদুর শাহের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার খানের সাহায্যে বাহাদর গাছের 


২১৮ ইতিহাসের কানা ( ভারতবর্ষ ) 


PRE জাহান্দরশাহ্‌ তাঁর অপর ল্রাতাদের হত্যা করে সিংহাসন লাভ করেন। যড়বন্ত ও 
গুপ্তহত্যা কিম্তু সমানে চলতে লাগলো। জাহান্দ৷রশাহ্‌: ছিলেন যেমন অপদার্থ 
তেমনই চাঁরত্রহীন । একবছরের মধ্যেই দরবারী-অভিজাত সৈয়দ ভাতৃদ্বয়ের সাহায্যে 
জাহান্দারের ভাতুষ্পুত্র MEAP জাহান্দারকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার 
করেন। ফর্রঃখাসয়ারও ছিলেন দুর্বল কুটিল, এককথায় অপদার্থ । এরপরে দিল্লীর 
বাদশাহ তৈরীর রঙ্গমণ্ডে প্রবেশ করলেন দুই প্রধান নট “সৈয়দ াতৃদ্বর'__-পাটনার 
সহকার' শাসক হুসেন আলি আর এলাহাবাদের শাসক আবদুল্লা। ইতিমধ্যে ফরুরুখ- 
সিয়ার সৈয়দ ল্রাতাদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত পর্যন্ত শুর করেছিলেন। ফলে সৈয়দ 
ভ্রাতারাই তাকে সিংহাসনচ্যুত করলো (১৭১৯)। aR VAT পতন 
হলো। পরের কয়েক বছরের হীতহাস হলো ক্ষমতালোভীদের হান ষড়যন্ত্র ও 
নিষ্ঠুর হত্যার ইতহাস। সৈয়দ-ভরাতৃদ় ফর্‌র;খসিয়ারকে হত্যা করে প্রথম বাহাদুর 
শাহের অপর দন্জন বংশধর রফি-উদ্‌-্দরজাৎ ও রাঁফ-উদ্‌-দৌলাকে একবছরের মত 
(১৭১৯) "দিল্লীর বাদশাহী-মসনদে বাঁসয়ে নিজেরাই যথেচ্ছাচারী হয়ে শাসন-ক্ষমতার 
অপব্যবহার করতে লাগলেন। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য বাদশাহ: হলেন মহম্মদ শাহ্‌ 
(১৭১৯৪ শ্রীঃ)। তিনি ছিলেন বাহাদুর শাহের cota | তাঁর পিতার নাম ছিল. 
জাহানশাহ্‌। তাঁর পিতার বরাতে কিন্তু IAA জোটেনি। i 

মহম্মদ শাহের আমলেই ‘সৈয়দ AGLA স্বেচ্ছাচারতার অবসান হলো । এ সময়ে 
দরবারে প্রাধান্য পেয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের নিজামৃউল্‌্-মুূলুক। তান সৈয়দ ae 
ঘয়ের কর্তৃত্বে বাধা দিলেন। মহম্মদ শাহ্‌ অবস্থা বুঝে নিজামের সাহাযা নিলেন। 
SET কারাগারে বন্দী হলেন। ববিষ-প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয়। নিজামের 
বিরুদ্ধে যাদ্ধ-যান্রার পথে হুসেন আলিকে হত্যা করা হয়েছিল । মহম্মদ শাহ্‌ ?িজামকে 
প্রধানমন্ত্রী করতে চাইলেন, কিন্তু বিচক্ষণ নিজাম: মুঘল দরবারের হাল চাল বুঝতে 
পেরে নিজের রাজ্য দাক্ষিণাত্যে চলে গেলেন। সেখানেই প্রকৃতপক্ষে TOK শাসন 
চালাতে লাগলেন। এ যোগে মহম্মদ শাহ্‌ !কচ্তু নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সাম্রাজ্যের 
গৌরব কিছুটা পনরূম্ধার করতে পারতেন। কিম্তু সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার শান্তি তাঁর 
ছিল না। 

‘সিয়ারের’ লেখক এ্রীতহাঁসক গোলাম হুসেন বাদশাহ মহম্মদ শাহ্‌: সম্বন্ধে 
লিখেছেন, “তিনি একজন পরম সুন্দর যুবক-_বাইশাহণ মহলের প্রচুর এব সম্পদ ও 
বিলাস-বসনের সমারোহে [তান নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। দিন দিন তান এমন 
অকেজো হয়ে পড়লেন যে রাজ্য শাসনের সামান্য যোগ্যতাও তান হারিয়ে ফেললেন 
এ অবস্থায় শাসন ব্যবস্থা যেমন চলা সম্ভব, তাই চললো ৷” 

-সাগ্রাজ্যের বড় বড় Mere বাদশাহের RWS হতে লাগলো। দিল্লীর 
নিকটবাঁ অগ্চলে জাঠ, রোহিলা, পাঞ্জাবের শিখ সম্প্রদায় দিল্লার অধানতা অস্কীকার 
করলো। i 


মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ( ১৭০৭-১৭৪৭ ) ২১৯ 


রাজশান্তর দুর্বলতার সুযোগ নিলেন অভিজাত সম্প্রদায় ঃ বাদশাহেরা 
অভিজাতদের পরিচালনা করার শক্তি ইতিমধ্যেই হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁরা আর প্রভু 
রইলেন না ৷ তবে আঁভজাতদের দলাদলির AOTC তাঁদের মধ্যে বিভেদ-সৃণ্টিতে সর্বদাই 
ইন্ধন যোগাতেন তাঁরা । সুযোগ বুঝে বাদশাহেরা প্রাদেশিক জুবাদারদের সাহায্য 
নিতেন রাজধানীর আভিজাতদের বিরুদ্ধে । বাদশাহদের দরব'লতার পর্ণ সুযোগ নিতেন 
অভিজাত সম্প্রদায়  স্বদেশীনবদেশী সকলেই স্বার্থাসাদ্ধর প্রতিযোগিতায় Fores 
চরম পথের আশ্রয় নিতেন। গৃহযুদ্ধের ইন্ধন তাঁরাই যোগাতেন। ধ 

IRA যুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সংগঠন এমন ভাবে গঠিত হয়েছিল 
যে আঁভজাতদের মধ্যে যিনি যতই শান্তিশালী হোন না কেন, তাঁরা কেউ বাদশাহ মসনদে 
বসতে পারতেন না৷ তাই রাজনীতি চলতো অন্ধকার গলির চোরা-গোপ্তা পথে, পেছন 
দিক থেকে | : 

মুঘল যুগে শত্তিশালা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয় নাই । তাই অঁভিজাতদের 
সমান্তরাল অন্য কোন বিরোধ শ্রেণী ছিল না। তবে বিদেশী ইরাণা, garters 
প্রতিপত্তি ছিল বেশী | 

affar যদুনাথ সরকারের মতে* আভজাতদের নৈতিক অধঃপতন মহঘল' 
সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম কারণ। তাঁর মতে এট একটি চরম দ:ঃখজনক ঘটনা । এক 
সময়ে আব্দুর রহমান এবং মহাবৎ, AAMT ও মাঁরজুম্‌লা, ইব্রাহিম এবং ইসলাম 
খান রুমী প্রভৃতি আভজাতবৃন্দ বীরত্ব ও. বিশ্বস্ততার আঁত সুন্দর দৃণ্টান্ত স্থাপন 
করেছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল যুগের গৌরব বৃদ্ধিতে তাঁরা ছিলেন বাদশাহদের 
{নিষ্ঠাবান সৈনিক ও সহচর । কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে এই আঁভজাত- 
সম্ভূত বংশধরেরা মুঘল সাম্রাজ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করোছলেন। দিল্লীর লালকেল্লার 
বাদশাহ মহলে সৈয়দ ল্ৰাতৃদ্বয়নহ:সেন আলী ও আবদল্লা ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও নিষ্ঠুর হত্যার 
দ্বারা যে রক্তান্ত ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, তার নজীর ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়। 

প্রদেশে Cais] কর্তৃত্ব JAAN 


প্রদেশের পরে প্রদেশ কেন্দ্রীয় শান্তর কর্তৃত্ব থেকে সরে যেতে লাগলো ৷ আগ্রার 
কাছেই জাঠেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করলো। গাঙ্গেয় উপত্যকায় আফগান-রোহিলারা 
স্বাধীন রোহিলাখন্দ্‌ প্রাতণ্ঠা করলো । হায়দরাবাদে নিজাম স্বাধীন রাজা স্থাপন 
করলেন। দাক্ষিণাত্যে মুঘল-্রভুত্বের অবসান হলো I 
#To the thoughtful student of Mughal History, nothing is more striking than 
the decline of the peerage. The heroes adorn the stage for one generation 
only and leave no worthy heirs sprung from their loins. Abdurrahim and 
Mahabat, Sadullah and Mirjumla, Ibrahim and Islam Khan Rumi who had 
made the history of India in the seventeenth century, were succeeded by no 
son, certainly by no grandson, even half capable as themselves.—Jadunath. 
Sarkar: Advanced history of India, p. 523. 


২২০ ইতিহাসের কাহনী ( ভারতবর্ষ ) 


অযোধ্যা ও পাঞ্জাব £ঃ রাজধানী দিল্লীর সান্বকটবতাঁ দুটি প্রদেশ, অযোধ্যা ও 
পাঞ্জাব মুঘল কেন্দ্রীয় শান্তর প্রাণ-স্বরূপ বলা যেতে পারে। পূর্ব ভারতের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষার জন্য অযোধ্যার THES অণ্চলে মুঘল -প্রভুত্বের প্রয়োজন ছিল | উত্তর- 
পাঁশ্চমের সামারক ব্যবস্থার জন্য পাঞ্জাবের গুরুত্ব যথেণ্ট ছিল। বাণজ্য ও রাজস্বের 
জন্যও পাঞ্জাবের গুরুত্ব স্বীকার্য। এ প্রদেশের মধ্য দিয়েই মুঘল বাদশাহেরা পারস্য ও 
মধ্য এঁশয়ার সঙ্গে বাঁণজ্য ও অন্যান্য বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষা করতেন । প্রথমাঁদকে 
যমুনা নদীর মধ্য দিয়ে বাণজ্য-পণ্য আমদানী ও রপ্তানী হতো। কিন্তু মারাঠা.ও 
বুন্দেলাদের বিদ্রোহের ফলে এ পথ বিপদসংকুল হয়ে পড়ে । সে সময়ে দিল্লী থেকে 
বোরাল, Ac জৌনপুর+ WA পাটনা হয়ে হুগলী ও মার্শদাবাদ, ঢাকা 
প্রভীতির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো | 

অযোধ্যার জাঁমদার ও মনসব্দারেরা কেন্দ্রীয় ক্ষমতার ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন | কেন্দ্রীয় 
শান্তর বিপর্যয়ের পর্ণ সুযোগ নিতে তাঁরা উদ্যোগী হলেন। এই পাঁরাস্থিততে 
অযোধ্যার সুবাদার অন্যান্য আণ্চীলক গোষ্ঠীর সাথে সমঝোতায় আসতে সচেষ্ট হলেন । 

পাঞ্জাবের বিছে' র নল প্রেরণা ছিল মুঘল-ক্বেচ্ছাচারতা ও ধর্মনীতির বিরুদ্ধে 
তাঁৱ প্রাতবাদ। ছোটখাটো জমিদার ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ প্রবণতা লক্ষ্য করা 
যেতো। আফগান আক্রমণ, মারাঠাদের পরাজয়__সব কিছ লয়ে পাঞ্জাবে সৃষ্ট 
হয়েছিল দারুণ অরাজকতা | 

প্রীতহাসিক যদুনাথ সরকার মুঘল সাম্রাজ্যে বিপর্যয়ের জন্য প্রধানতঃ Toate 
কারণের উপর AAG গুরুত্ব আরোপ করেছেনঃ 

(ক) গুরঙ্গজেবের ধর্মনীতি ও দাক্ষিণাত্য অভিযান | 

(খ) Weare উত্তরাধকারীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ । 

(গ) অভিজাত শ্রেণীর নৈতিক অধঃপতন | 

TT আলিগড় বিবাঁবদ্যালয়ের কয়েকজন এ্রীতহাসিক বলেন যে রাজনৈতিক 
ইতিহাস স্বতন্ত্র পথে চলতে পারে না। রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
সঙ্গে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার নিকট-সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। রাজনৈতিক কাঠামোর 
মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কলহ, কৃষি-ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ স্বরূপ, কৃষক-বিদ্রোহ (বিশেষতঃ 
অযোধ্যা ও পাঞ্জাবে )_এসব কারণের Aa TATRA করলে মুঘল সাম্রাজ্যের 
বিপর্যয়ের কারণ ও সংকটের স্বরূপ বিশ্লেষণ সম্ভব হবে 1+ 


বৈদেশিক জআসক্ৰৰমন 
মুঘল সাম্রাজ্যের এই ঘোর দুদিনে পারস্যের সম্রাট নাদিরশাহ দিল্লী আক্রমণ 
করলেন (১৭৩৯ শ্রীঃ)| TAA বাদশাহদের HAT এবং আভিজাতদের স্বাথন্ধি 


er i ee 

* আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের এাঁতহাসিক সতীশচন্দর, ইরফান্‌ হাবিব, আলগড় on 
আলম afya ‘Crisis of Empire in Mughul North India—Oudh and the Puniab’— 
সমালোচনা, আনন্দবাজার IFT, ১৫।১২।৮৬। 


মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ( ১৭০৭-১৭৪৭ ) ২২১: 


RAF ভারতের ইতিহাস তখন অন্ধকারের Sian আবর্তিত হচ্ছিল। 
নাদিরশাহের ভারত আক্রমণের ন’ বছর- পরে তাঁরই অন্যতম সেনাপতি দুর্রানী 
আহ্‌মদশাহ আবদালী ভারত আক্রমণ করলেন (১৭৪৮ শ্রীঃ)। ভারতের অফুরন্ত 
ধনরত্বের কাহিনীই বিদেশী আক্মণকারীকে ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করেছিল। 
১৭৩৯ ধ্রীষ্টান্দে নাদিরশাহ গজনা, কাবুল ও লাহোর জয় করে দিল্লীর দিকে 
‘অগ্রসর হলেন। মুঘল বাদশাহ মহম্মদ শাহের প্রাতশ্রাত ভঙ্গ এবং দিল্লীর দরবারে 
নাঁদরশাহের দূতদের অপমান-_-িল্লী আক্রমণের কারণ বলে ঘোষণা করা হলো । 
পাণিপথের নিকটে কণালে ম:ঘল-বাহনী নাদিরশাহের আক্রমণে বিধ্বস্ত হলো। 
বাদশাহ সান্ধ-ভিক্ষা করলেন ৷ বিজয়ী নাদিরশাহ সগৌরবে দিল্লীতে প্রবেশ করলেন। 
কিছুদিনের মধ্যে গুজব রটলো যে নাদরশাহের মৃত্যু হয়েছে। মুঘলেরা তখন 
নাঁদরশাহের কয়েকজন সৈনিককে হত্যা করলো। ক্রুদ্ধ নাদরশাহ দিল্লী লঃণঠনের 
আদেশ দিলেন। অবাধ লুঠতরাজ, গৃহদাহ Hla bier হত্যাকাণ্ড চললো । 
i সমসাময়িক বিবরণ থেকে জানা যায় যে চাঁদনীচক্‌ আর জুম্মা মসজিদের ?নকটবতাঁ 

এলাকার প্রাতগৃহে অবাধ Haas, গৃহদাহ ও Tris ona নরনারীশশহ-বৃদ্ধ হত্যা 
চলোছল। প্রায় দুমাস ধরে এই নারকীয় হত্যাকান্ড চলোছলো। দিল্লী পাঁরত্যাগের 
সময় নাঁদর বিখ্যাত কোহিনুর সমেত বাদশাহের হারা জহরত-মণি-ম:ক্তোর ভাণ্ডার সব 
উজার করে নিয়ে নিলেন॥ বাদশাহ শাহজাহানের ময়ূর সিংহাসনখানিও fol তুলে 
নিয়ে গেলেন। 

১৭৪৭ Sit আততায়ীর হাতে নাদিরের মৃত্যুর পরে -আবদালী বংশোদ্ভূত 
দুরুরানী (দরের প্রধান) উপাধিধারী আহমদশাহ নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে 
ঘোষণা করলেন। ১৭৪৮ AOT কান্দাহার, কাবুল আর পেশোয়ার জয় করে 
আহ্মদশাহ ভারত আক্রমণ. করলেন। কিন্তু মহম্মদশাহের পত্র যুবরাজ আহ্মদ- 
শাহের নিকট পরাজিত হলেন । মহম্মদশাহের মৃত্যুর পর আহমদশাহ দিল্লীর সম্রাট 
হলেন (১৭৪৮ aig) | TAA পুনরায় ভারত আক্রমণ করলেন। সম্রাট তাঁকে 
পাঞ্জাব ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। তান আরও চারবার ভারত আক্রমণ করোছিলেন। 
চতুর্থবারে তিনি দিল্লী পৌঁছে গেলেন। সমৃদ্ধ শহর পুনরায় লুণ্ঠিত হলো। 
তখন দিল্লীর সম্রাট ছিলেন দ্বিতীয় আলণগার--নামসর্বস্ব একজন বাদশাহ। 
পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিদ্থ আর Pag আবদালীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো । 
আফগান o মারাঠাদের চূড়ান্ত লড়াই হয়োছল ( ১৪ই জানদয়ারী, ১৭৬১ Hs ) 
পাণিপথের প্রান্তরে । মারাঠারা পরাজিত হলেন । মারাঠা সাগ্রাজ্য প্রাতষ্ঠার স্বপ্ন 
আবদালী ভেঙ্গে দিলেন । মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবের শেষ রাশ্মটুকু অস্তামত হলো | 
ইতিমধ্যে ভারতের উপকূল প্রদেশে ইউরোপীয় বাণক কোম্পানীসমূহের কুঠিগুলো 
আরও মজবূত হয়ে উঠলো । নতুন বিদেশী শান্ত অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলা- 
বিহার-টাঁড়ষ্যা ও দাক্ষিণাত্যে তাঁদের AgI স্থাপনে সমর্থ হয়োছল। ভারতে উদয় 
হলো বিদেশাগত তৃতীয় শান্ত__ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী | 


0৬৬১১ 
আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্যের উত্থান 


সপ্তদশ শতাব্দীর AT, আগ্রা প্রভাত শহর-নগরকে কেন্দ্র করে মুঘল অব্য 
সম্পদের বে পাঁরচয় মিলবে তা দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর মুঘলয:গের বিচার করা 
চলবে না৷ তখন সকলেই বাদশাহের কৃপা-প্রার্থী। আঁভজাতরা বাদশাহদের মন 
জয়ে চলে সবকটা বড় চাকারর আশায় তাঁদের করণা-লাভে ব্যাকুল হয়ে উঠতেন ৷ 
জুবাদারী-লাভের পরে প্রদেশে ফিরে গয়ে খানদানী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে 
- উঠতেন তাঁরা | 

অগ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের পালা । পূর্ব থেকেই এ-ভাঙন 
শুর; হয়ে Tate) দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শান্তর পতন হলো AA কর্তৃত্ব থেকে 
মহান্তলাভের জন্য 'দল্লীতে চললো আঁভজাতদের ষড়যন্ত্র ; সাম্রাজ্যের GA অংশে 
জুবাদাররা সম্পূর্ণ কর্তৃত্বলাভের জন্য উন্মাদ হয়ে উঠলেন। প্রাদোশক স্বেদাররা 
প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। তবে যে কারণেই হোক, দিল্লীর বাদশাহের 
সঙ্গে নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করে তাঁরা চলতে চাইলেন। দাক্ষিণাত্য, বাংলা, 
অযোধ্যা প্রভূত প্রদেশে স্ুুবাদাররা স্বাধীন নবাবী গ্রাতষ্ঠা করলেন। 


আঞ্চলিক StS ব্বাজ্যসমুহ 

সবে বাংলায় মুশাদকুলাী খাঁ ঃ ১৭০৫ শ্রীচ্টাব্দে বাদশাহ ওরঙ্গজেব বিচক্ষণ 
রাজস্ব কর্মচারী মুশীদকুলী খাঁকে বাংলার সুবাদার frags করোঁছলেন। ম;শর্দকুলী 
খাঁ ছিলেন পারস্য থেকে আগত অন্যান্য দেশী আভজাত কর্মচারীদের মধ্যে অন্যতম ৷. 
নিজের কর্মকাঁততেই তিন বাদশাহের শুভেচ্ছা লাভে সমর্থ হয়োছলেন। তিনি 
উরঙ্গজেবের সঙ্গে দাক্ষণাত্যে এসে দৌলতাবাদ, তেলেঙ্গানা, বেরার, খান্দেশ' প্রভূত 
রাজ্যের রাজস্ব বিভাগ. পারচালনায় যথেষ্ট কাঁতত্ব প্রদর্শন করোঁছলেন। তান 
এ সমস্ত প্রদেশে রাজস্ব বিভাগের সংদকারে রাজা টোডরমলের পদ্ধাত অনুসরণ 
করেছিলেন | পাঁরবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে তান স্থানীয় প্রচালত ব্যবস্থার অনেক 
সংস্কার সাধনও করেছিলেন ।_ রাজস্ব Wort তাঁর কৃতিত্ব ও সাফল্য আলোচনা 
করলে তাঁকে সমসামায়ককালের একজন বিশিষ্ট অর্থনীতাঁবশারদ হিসাবে গণ্য করা 
যেতে পারে। / 

বাদশাহের মৃত্যুর মাত্র দঃ বছর পর্বে তাঁন বাংলার জুবাদার 'নযুস্ত হন 
(১৭০৬ খ্রীঃ) ৷ রাজস্ব বাঁদ্ধির জন্য জাঁমদারদের উপরে তান কঠোর চাপ সৃষ্টি 
করোছলেন। প্রদেশে আর্থিক সঙ্গাত বৃদ্ধি করার ব্যাপারে Tela ন্যায়-অন্যায়ের 
প্রশ্ন মোটেই বিবেচনা করতেন না। তাঁর শাসন ছল অত্যন্ত কঠোর | 


আগ্সালক স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ২২৩ 


frets বাদশাহদের সন্তুষ্ট করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ইতিমধ্যে বাংলার 
উপকূল প্রদেশে বাণিজ্যের ব্যাপারে অনেক সুবিধা আদায় করে নিয়েছিলেন । ইংরেজ 
বণিকদের চাতুরণী ম:শরদকুলী খাঁ সহ্য করতেন AT | প্রয়োজনমত তান কেন্দ্রীয় নির্দেশ 
অমান্য করতেও দ্বিধা করতেন না। বাণিজ্য-পণ্যের উপরে দেশীয় বাঁণকদের মত ইংরেজ 
কোম্পানীর দালাল ও কর্মচারীদেরও সমান শুল্ক দিতে তান বাধ্য করোছিলেন। 

দিল্লীর বাদশাহের আনুগত্য মৌখকভাবে স্বীকৃত হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা তখন 
একটি স্বাধীন রাজ্য হিসাবে গড়ে উঠোঁছিল। মুশাদকুলী খাঁর সময়ে বাংলার রাজধানী 
ঢাকা থেকে মর্শদাবাদে স্থানাস্তারত করা হয়। 

নবাব সহজাউদ্দীন, সরফরাজ খাঁ ও আলণবদ+ খাঁঃ মুশাদিকুলী খাঁর মৃত্যুর 
পরে তাঁর জামাতা RASTA বাংলার সুবাদার হলেন। তান বিহারপ্রদেশ বাংলা 
সুবার অন্তর্ভুন্ত করেছিলেন। তাঁর awa পরে সরফরাজ খাঁ বাংলার স্ুবাদার হলেন । 
কিন্তু oer দিনের মধ্যে বিহারের শাসনকর্তা MARRY খাঁ সরফরাজকে রাজমহলের 


ACH পরাজিত ও নিহত করেন। আলাবদী খাঁর আমলে বাংলার সুবা প্রকৃতপক্ষে 
স্বাধীন হয়েছিল। 


হান্সদন্লাবাতে ats নিজাসশাহী 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম তিনদশকের মধ্যে কেন্দ্রীয় মুঘল শাকির দুর্বলতার সুযোগ 
নিয়ে নিজাম-উল্‌-মূল্ক হায়দরাবাদে স্বাধীন নিজামশাহার প্রাতিষ্ঠা করলেন । 

নিজামউল্‌মুলকের পর্ব নাম ছিল মীর কমরবদ্দীন চিন্একিলিচ-খান। তাঁর 
AACA বোখারা থেকে ভারতে এসৌছলেন। তিনি যখন দাক্ষিণাত্যের 
বিজাপঢুর-প্রশাসনের একজন দায়িত্বশীল রাজকম চারা, তখন থেকেই তান মারাঠাশান্তর 
উথান প্রতিহত করতে যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন 

ওুঁরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে তাঁর পাত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারের সংঘর্ষের সময়ে তিনি 
ছিলেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । কিন্তু ফর্রুখাঁসয়ারের বাদশাহী লাভের সময়ে তিনি 
ছিলেন তাঁর পক্ষভুন্ত। নতুন বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে চিন-কিলিচ্‌-খানকে “খানখানান্‌ 
ও িজাম-উল্‌-মুল্‌ক ফতে জং” উপাধি দিয়ে সম্মানিত করোছিলেন। দাক্ষিণাত্যের 
ন্গবাদারও তিনি লাভ করলেন । 

ভাবিষ্যৎ গৌরবের সুচনা £ দিল্লীতে তখন সৈয়দ-ল্রাতৃদ্বয়ের অখণ্ড প্রতাপ 1 
তাঁদেরই চক্রান্তে নিজাম:-উল্‌-মুল্‌ককে দাক্ষিণাত্য থেকে প্রথমে মোরাদাবাদ এবং 
পরে মালবের সুবাদার পদে স্থানাস্তারত করা হলো । এ সময় থেকেই তানি প্রশাসনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য কৃতিত্ব প্ৰদৰ্শন করে নিজের ভবিষ্যৎ গৌরবের সূচনা করেন। 
বিচক্ষণ শাসক হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠায় CRT SISA সন্তুণ্ট ছিলেন না। মালব থেকে 
নিজামকে প'নরায় স্থানাস্তারত করার চক্রান্ত করা হলে নিজাম বিনাযুদ্ধে এ নির্দেশ 
মানতে রাজী হলেন AT | 

ইতি (IX)—>¢ 


২২৪ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


স্বাধীন ?ণজামশাহী £ সৈয়দ-্রাতৃদরের পতনের পরে বাদশাহী মসনদে উপবেশন. 
করলেন মহম্মদ শাহ। বাদশাহের উজার বা প্রধানমন্ত্রীর পদে TAS হলেন [নজাম- 
উল্‌মুল্‌ক ৷ কিন্তু দিল্লীর দরবার রাজনীতি তাঁর পছন্দ হলো at! Tela 
পুনরায় দাঁক্ষিণাত্যে ফিরে গেলেন। নজানের বিচক্ষণতা ও প্রশাসানক দক্ষতা 
বাদশাহ উপলাব্ধ করেই তাঁর জুবাদার পদের দাবী মেনে নিলেন ও তাঁকে “আসফ জং 
উপাধতে ভূষিত করে সম্মানিত করোছলেন। প্রবাদখ্যাত নূপাঁত সুলেমানের মন্ত্রী 
আসফের ন্যায় পূর্ণ গৌরবের মযা্দা লাভ করলেন নিজাম । মহম্মদ শাহের দুদিনে 
এক সময়ে বিজয়ী নাঁদর শাহ তাঁকে দিল্লীর মসনদে স্থাপন করার প্রস্তাব ?দিরোছিলেন-_ 
সাবনয়ে জাম তা প্রত্যাখ্যান করোছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায় মারাঠারা ও ইউরোপা 
বাঁণকেরা নিজামকে সমীহ করে চলতেন। মুঘল বাদশাহের প্রাত নামমাত্র বশ্যতা 
স্বীকার করে প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকেই দ্যাক্ষণাত্যে স্বাধীন ?নজামশাহণ প্রতাষ্ঠত হয়। 
১৭৪৮ SGI নিজামউল্‌-মুল্‌কের মৃত্যু হয় l 

অযোধ্যায় স্বাধীন নবাবী প্রাতষ্ঠা s অযোধ্যার মনসব্দারেরা পর্ব থেকেই 
নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট (ছলেন। সুযোগ বুঝে অযোধ্যার সুবাদারেরা স্থানীয় 
TERTA ও MOAS জামদারদের সঙ্গে {কিছুটা বোঝাপড়া করে স্বাধীন সুবাদারি 
প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। অযোধ্যা সবার পাঁরাধও ছিল বেশ বিস্তৃত ; 
অযোধ্যা, বারাণসী, এলাহাবাদ এবং কানপুরের TBS অঞ্চল নিয়েই সংগাঁঠত হয়োছিল 
অযোধ্যা সুবা ৷ 

সা'আদাতখান ও A জং ৪ খোরাসানের আঁধবাসী সা-আদাত্‌-খান ১৭২৪ 
are অযোধ্যার স্বাদারপদে AE হলেন। 
নাদিরশাহর আক্রমণের সময়ে তান দিল্লীর বাদশাহকে 
সাহায্য করোছলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ( ১৭৩৯ 
শ্রীঃ) তাঁর জামাতা সফ্‌দর জং হলেন oat 
অযোধ্যার স্ুবাদার । প্রকৃতপকে সফদর জং-এর সময় 
থেকেই অযোধ্যায় স্বাধীন নবাবী প্রাতীষ্ঠিত হয় । 

স্বাধীন ahs রাজ্য atest: [বিজয়নগর 
সাম্রাজ্যের পতনের পরে যাদব বংশীয় fea, রাজারা 
শ্রীরঙ্গপত্তমে রাজধানী স্থাপন করে নতুন মহীশ্‌র 
রাজ্য গঠন করেন। যাদব বংশীয় রাজা কৃষ্ণ রায়ের 
রাজত্বকালে রাজ্য প্রশাসনে প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপাঁত 
নঞ্জরাজের IBY প্রাতা্ঠত হয়। 

হায়দর আলী £ হায়দর আলীর একজন 
AAA পাঞ্জাব হতে দাক্ষণ ভারতে বসাত স্থাপনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হনেছিলেন। 
তাঁর পিতা নিজের বিচক্ষণতার পাঁরচয় দিয়ে মহীশুরের রাজার অনুগ্রহ লাভ করে 


হায়দর আলা 


আগিক স্বাধীন রাজ্যের Sar ২২৪ 


সামরিক বিভাগে ‘নায়ক’ পদ লাভ করলেন । পরে তান “ফৌজদার পদেও উন্নত 
হয়োছিলেন। মহাশুর রাজা তাঁর কমণ্দক্ষতার সন্তুষ্ট হয়ে বুদিকোটা নামক স্থানে 
তাঁকে কিছুটা জায়গার দিলেন। এইখানেই হারদরের জন্ম হয় (১৭২১, মতান্তরে 
১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে )। 

হায়দর আলা ধারে ধারে নিজের সামরিক প্রতিভার পরিচয় দিয়ে মহীশুর রাজের 
প্রধানমন্ত্রীর সুনজর লাভে সমর্থ হলেন। 

৯৭৫ Ior তিনি ata রাজ্যের ‘ফোঁজদার’ নিযুক্ত হলেন। ১৭৬১ 
aor মহীশনরের রাজনৈতিক অব্যবস্থার স্থযোগ নিয়ে তিন মহীশুর রাজ্য 
অধিকার করলেন। বিদেশী ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিরোধ করে স্বদেশের স্বাধানতা রক্ষায় 


হায়দর আলা ও তাঁর বাঁরপঢুত্র টিপ সুলতানের সংগ্রাম ভারত-ইতিহাসের একাঁট পরম 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা | 


Piet শক্তি দ্র sets 


he নানক £ AO ও ষোড়ণ শতাব্দীতে ভারতের ATAPA আন্দোলনের 
ইতিহাসে গর; নানকের অভ্যুদয় একটি যঃগান্তকারী স্মরণীয় ঘটনা । ধর্ম-সমস্বয়ের 
আদরে Gar হয়ে তান ‘একেশ্বরবাদ’ প্রচার করোছিলেন। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার 
fence তান তাঁৱ প্রতিবাদ জানয়েছিলেন। পশখ' কথাটির অর্থ হলো “শিষ্য: | 
পাঞ্জাবের শিখেরা ছিলেন বারের জাতি। গুরু নানকের পরবতী ধর্ম-গুরুদের 
প্রেরণায় জাতীয় চেতনায় তাঁরা উদ্ধুদ্ধ হয়ে উঠলেন | ধর্মচেতনা রূপান্তরত হলো 
জাতীয় চেতনায় | ধমগিএরএরা ধারে ধাঁরে জাতীয় নেতার স্থান অধিকার করে নিলেন | 
গুর্‌ নানকের ?তরোধানের পরে শিখদের mast গর; হলেন অঙ্গদ (১৫৩৯- 
১৫৫২ শ্রীঃ)__-নানকের অন্যতম প্রিয় শিষ্য । তাঁর মৃত্যুর পরে শিখদের পরবর্তী গুরুর 
পর লাভ করলেন অমরদাস ( ১৫৫২-১৫৭৪ Te) 1 গুর; অঙ্গদ ও অমরদাসের আধ্যাত্মিক 
শিক্ষা এবং পাঁবত্র জীবন-বাপনের দষ্টান্তে অন্প্রাণত হ'য়ে অনেকেই নতুন ধর্মে 
দীক্ষিত হন। চতুর্থ গর; রামদাসের ( ১৫৭৪-১৫৮১ ats ) পরধর্ম“সাহফুতা বাদশাহ 
আকবরকে বিশেষ আকৃষ্ট করোছিল। বাদশাহ সন্তুষ্ট হয়ে রামদাসকে যে ভূমিখণ্ড দান 
করেন সেখানেই নির্মিত হলো অমৃতসরের প্রসিদ্ধ সুবর্ণ মন্দির বা NATA । 
রামদাসের সময় থেকেই শিখদের ধর্মগুরুর পদ বংশান;ক্রামক হতে থাকলো | 
অজ:নমল ( ১৫৮১-১৬6৬ খ্রীঃ) পঞ্চম গর: অজন মলের সময়ে শিখদের 
সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। রাজার মত সভাসদ পারিবৃত হয়ে তান বসতেন এবং 
শিষ্যদের পাঁরচালনা করতেন । গরু অজ:নই Pears ধর্মগ্রন্থ ‘আদিগ্রন্থে” সংকলন 
করেছিলেন। এই NR পর্বের a PNR সংকালত হয়। প্রসিদ্ধ 
হিন্দধর্মসংসকারক ও মুসলমান সম্তদের কিছু কিছ; মূল্যবান উপদেশও এই ধমপ্রন্থে 
FS করা হয়েছে । এসময় থেকেই শিখেরা নিজেদের স্বাতন্ত্য রক্ষার জন্য প্রয়োজন 


২২৬ ইতিহাসের কাহনী ( ভারতবর্ষ ) 


মত মৃঘল শান্তর বিরুদ্ধাচরণ করতেন । জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহী পুত্র AAAS সাহায্য 
করার জন্য গুরু অজ:ন প্রাণদণ্ডে দাণ্ডত হন। গুরু অর্জনের প্রাত এই নৃশংস 
আচরণে শিখেরা মৃঘলদের শত্ুতে পাঁরণত হয় I 
গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-১৬৪৫ Ù)? JALA পূত্র গুরু হরগোঁবন্দের 
সময়ে ম.ঘলদের সঙ্গে শিখদের সম্পর্কের উন্নীত হয়ান। শাহজাহানের সঙ্গে হর- 
গোবিন্দের কয়েকবার সংঘর্ষ হয়োছল কিন্তু শিখেরা পরাজিত হয়োছল। 
গ্রহ তেগবাহাদর (১৬৬৪-৭৫ Bs): agua: তেগবাহাদুর হন্দদের 
বিরদ্ধে গুরঙ্ঈজেবের িযতিনমলক ব্যবস্থার via প্রতিবাদ করোছিলেন। ক্রুদ্ধ বাদশাহ 
তাঁকে দল্লীতে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। সম্রাট তাঁকে নির্দেশ দিলেন মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করতে । উত্তরে তেগবাহাদুর বলোছলেন-_“ “শর’ দিয়া “সার না দিয়া ৷” 
অথাৎ আম শির দেব কিন্তু সার দেব না। জল্লাদের হাতে তাঁর ?শরশ্ছেদ হলো । 
তেগবাহাদংরের আত্মত্যাগে শিখদের মধ্যে গভীর আলোড়ন FESS হলো। 
গ্রহ গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮ Ms): দশম ও শেষ গুরু হলেন TON- 
বাহাদরের পদ গুরু গোঁবম্দ সিংহ । 
গুরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে শিখদের 
চরম “AQT চলতে থাকে । 
গর গোবিন্দ শিখদের পুরোপার 
সামরিক প্রথায় সংগঠন করেন। 'তাঁনই শিখ 
এসংহ'দের ধর্ম সঙ্ঘ-খালসার' প্রবর্তন করেন। 
দীক্ষিত শিখদের “ঁসংহ’ উপাধি দেওয়া 
হলো। গর; গোবিন্দ তাঁদের কেশ, কচ্ছ 
(ছোট পাজামা), কড়া (লৌহ বলয়), 
কৃপাণ ও কাঙ্গা (চিরুনী ) ব্যবহারের দেশ 
দিলেন। শিখেরা যুদ্ধের জন্য সর্বদাই 
প্রস্তুত থাকবে । গর গোঁবন্দের শিক্ষার . 
গর; গোবিন্দ সিংহ -. ফলে শিখেরা এক সামারক জাতিতে পাঁরণত 
হলো। তাঁর রচিত দশম্‌ পাদ্‌শাহ’ 


গ্রন্থখানিতে [শখদের ate ?বশেষ কয়েকাঁট 
উপদেশ পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। 


SSS! sera বিস্তার 


শিবাজীর মৃত্যুর পরে মারাঠাদের ইতিহাসে ঘোর দ্বার্দন দেখা yetar 
শিবাজীর পঢ়ত্র g মুঘল বাহনীর কাছে পরাজিত ও নিহত 


হলেন। ergata 
শিশুপুতর শাহু বন্দী হলেন। এই সময়ে শিবাজীর জাতীয়তাবাদে অন্যপ্রাণিত 


মারাঠা সামন্তেরা শিবাজীর দ্বিতীয় পান্র রাজারামকে রাজা বলে স্বীকার করে মূঘলের 


আগলিক স্বাধীন রাজ্যের উত্থান: ২২৭ 


বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালয়ে গিয়োছলেন Gazaa তাঁর শেষ শান্তি নিঃশেষ 
করেও দাক্ষিণাত্যের মারাঠা অভ্যর্থানের উত্তাল তরঙ্গ রোধ করতে পারেনানি। সগ্রাটের 
TO পরে শম্ভুজীর পাত্র শাহ্‌ মুক্তিলাভ করে মারাঠাদের রাজা হলেন। তখন 
মহারাষ্ট্রে শিবাজীর বংশধরদের মধ্যে উত্তরাধিকারের প্রগ্ন নিয়ে কিছুদিন aalan 


o; 


চলোছল। কিন্তু বালাজী বিশ্বনাথ নামে একজন চিৎপাবন-বংশীয় FI ব্রাহ্মণের 
সাহায্যে শাহ? রাজপদে আধাষ্ঠত হলেন! কৃতজ্ঞতার পুরস্কার স্বরুপ তান বালাজী 
বধ্বনাথকে পেশোয়া পদে নিযুক্ত করে তাঁর উপরে রাজ্য-শাসনের সকল দায়িত্ব অর্পণ 
করোছলেন। বালাজী বিশ্বনাথের পর থেকে গেশোয়াদের বংশানুক্লামক রাজ্য- 


২২৮ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ) 


পারচালনার মারাঠাশান্ত দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠলো । 
থেকেই মারাঠা প্রশাসনে “পেশোয়া-তন্ত" প্রাতাষ্ঠিত হয় | 


বালাজী বিশ্বনাথ ( ১৭১৪-১৭২০ Me ) ৪ COTA: বালাজী ব*বনাথ তদানান্তন 
মুঘল বাদশাহ ফর্‌র:খাঁসয়ারের নিকট হতে একটি ফরমান্‌ লাভ করে দাক্ষিণাত্যের 
ছয়টি সুবা - খান্দেশ, বিদর, বেরার, বিজাপুর, হায়দরাবাদ ও Sama থেকে চোথ’ 
ও 'সরদেশমখা” আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হন। বিনিময়ে বাদশাহকে বার্ধক দশলক্ষ 
টাকা কর ও য,দ্ধের সময় পনের হাজার অধ্বারোহণ সৈন্যের সাহায্য দিতে বালাজী 
WSS হলেন। এই বাবস্থা বালাজার অসাধারণ area পাঁরচায়ক । আঁত অল্প 
*য়ের মধোই বালাজীর চেণ্টায় দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের আধিগত্ত গ্রাতাষ্ঠত হয়। 


প্রথম বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০ Ñe); ১৭২০ গ্রাষ্টাব্দে বালাজশী ি*বনাথের 
মত্যুর পরে তাঁর পুর প্রথম বাজীরাও পেশোয়া পদে আধাষ্ভত হন। পেশোয়াদের 
মধ্যে তাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয় | বাজীরাও আঁত সহজেই উপলাব্ধ করেন যে মুঘল 
সাম্রাজ্য একাট মৃত শুষ্ক ব্‌ক্ষের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে। সামান্য আঘাতেই তাকে 
ভূপাতিত করা যাবে 1* 
হিন্দ; সামান্য aloha উত্তম সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। তাই feta Feat 
পাদ্‌শাহ!’ প্রাভষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতের হিন্দুরাজশান্তকে সংহত করতে উদ্যোগী 
হলেন। 


FA সময়ের মধ্যেই মালব, গুজরাট ও বৃন্দেলখণ্ডে মারাঠাদের অধিকার বিস্তৃত 
হয়। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাবাহিনী দিল্লীর উপকন্ঠে উপস্থিত হলো। মুঘল 


প্রকৃতপক্ষে এই' সময় 


র হস্তে নিজামী 
সৈন্যের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। নমর্দা ও চন্বল নদীর মধ্যবতী এলাকার মারাঠা 
আধিপত্য UAT বাদশাহকে স্বীকার করে নিতে হলো। 
AOT লক্ষ টাকা দেওয়ার শর্ত হয়। অন্যদিকে 
বিতাড়িত করে সালসেট: ও বোঁসন বন্দর 'আ 
নাদরশাহের ভারত আক্রমণের ফলে ঘটনাস্রোত ভিন্ন দিকে ঘুরে যায়। নাদিরশাহের 
ভারত আক্রমণের সংবাদে উদ্বিগ্ন হয়ে বাজীরাও যখন হিন্দ;ম:সলমানদের সম্মিলিত 
প্রচেষ্টায় বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ব্যস্ত ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে 
তাঁর মৃত্যু হয় (১৭৪০ খ্রীঃ) 1 
প্রথম বাজীরাও-এর ভ্রান্ত নণীত £ পেশোয়া প্রথম বাজীরাওয়ের কাজে কিছ; 
কিছ, রাজনৈতিক দরদর্শিতার অভাব লক্ষ্য করা যায়। উত্তরভারতে মারাঠা-শান্তি 
প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হয়ে তান বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে প্রকৃত পরাস্ত 
* ‘Let us strike on the trunk of the withering tree. The branc) 


d hes will fall of 
themselvese Thus should the Marhatta flag fly ti 


৪ fom the Krishna to the 
Indus’—Baji Rao I, Advanced History of India, p. 538. 


আণ্যালক স্বাধীন রাজ্যের Cart ২২৯ 


নিজামের শান্তর মূল্য স্বীকার করেন নাই৷ দাক্ষণে ভারতের উপকুল-প্রদেশে ইংরেজ 
বাঁণক কোম্পানীর ক্রমবর্ধমান “ise তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এ দুটি শক্তিকে দমন 
করা তাঁর অসাধ্য ছিল aT! তাঁর এই. ভুলের ফলেই ভবিষ্যতে মারাঠা-শান্তির পতনের 
FANS Bl ভারতে মুসলমান প্রভুত্বের পারপ্রোক্ষিতে তাঁর হিন্দু সাম্রাজ্য-প্রাতষ্ঠার 
চেষ্টাকে একটি দুঃস্বপ্ন বললে অত্যুন্তি করা হবে না। ভারতের বেশ কিছ মুসলমান 
শন্তি তাঁর প্রাতি শ্বাস রাখতে পারেন নাই। তাঁরা আফগান আহ্মদশাহ আবদালীকে 
wea করোছিলেন, 'হন্দনরাজারাও তাঁর প্রাতি আস্থা হাঁরয়োছলেন। মারাঠা 
সামন্তদের ক্রমবর্ধমান শান্তির গ্রাতও তান নজর দিতে সমর্থ হন নাই। 

মারাঠাদের পাঁচাঁট সামন্ত রাজ্য ঃ ?শবাজশীর অন্যতম পত্র রাজারামের সময় 
থেকেই মারাঠা রাজ্যে সামন্ত বা জায়গার প্রথার গুরঃগ্রবর্তন হয়োছল। মারাঠা 
রাজ্যের অভ্যন্তরেই স্বাধীন সামন্ত রাজ্য সৃষ্ট হওয়াতে মারাঠাদের কেন্দ্রীয় শান্ত দুর্বল 
হরে পড়েছিল। পেশোয়া বাজীরাও সামন্তশন্তির উখানের পাঁরণাম তেমন উপলা্ধ 
করতে সমর্থ হন নাই | 

বেরার রাজ্যে রঘুজী ভোসলা, বরদায় গাইকোয়ার, গোয়ালিয়রে রনোজী সন্ধিয়া, 
ইন্দোরে মলহররাও হোলকার, মালবের ধারায় মারাঠা পবার-শান্ত_-এই পণ্ড মারাঠা 
সামন্ত শান্ত ধীরে ধীরে নিজেদের এলাকায় প্রভুত্ব বিস্তার করতে থাকেন | মারাঠা শান্তিতে 
'বাচ্ছল্লতাবাদ প্রবেশ করার ফলেই ভাঁবধ্যতে মারাঠা শান্তর পতনের সংত্রপাত হয় । 

বালাজ? বাজনীরাও ( ১৭৪০-১৭৬১ গ্রীঃ ) £ প্রথম বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর 
পুত্র বালাজী বাজীরাও পেশোয়া পদে আধাষ্ঠত হন। পিতার বুদ্ধিমত্তা ও [বচক্ষণতার 


- যোগ্য উত্তরাধকারী feta ছিলেন না। তখন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে। 


এই বিশাল সাম্রাজ্যের শবের উপরে শকানি-গৃঁধনীর যে তাণ্ডব নূত্য শুর; হয়েছিল, 
বালাজী বাজীরাও তাতে অংশ গ্রহণ করতে ALY হলেন। বাজীরাওয়ের হিন্দু 
পাদ-পাদ্‌শাহীর আদর্শ পরিত্যক্ত হয় | 

মারাঠা বাহনী সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে AA ও অত্যাচার শহর; করলো । 
পেশোয়ার ভাতা রঘ[নাথ- রাও ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাব দখল করেন। মারাঠা নৌ- 
বহরও এ সময়ে বেশ শীন্তশালী হয়ে উঠোঁছল। 

গানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (savs D): SMT আহমদশাহ মারাঠা বাহিনী 
কর্তৃক পাঞ্জাব আঁধকৃত হওয়ায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। অযোধ্যা ও উত্তর 
ভারতের অন্যান্য মুসলমান শান্ত মারাঠাদের অত্যাচারে বিপন্ন হয়ে পড়োছিল । 
মুসলমান নবাবেরা আহমদ্‌শাহকে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উৎসাহিত করতে 
লাগলেন। তাঁকে প্রয়োজন মত সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্যের প্রাঁতশ্রাতও দিলেন । 
আহমদশাহ পাঁনপথের প্রান্তরে ?শাবর সংস্থাপিত করে মারাঠা আক্রমণের জন্য অপেক্ষা 
করতে লাগলেন। 

পেশোয়া আফগানদের fae বিশাল সৈন্যবাহনী প্রেরণ করলেন। মারাঠা 
সেনাগাঁতদের মধ্যে আত্মকলহের ফলে শেষ পর্যন্ত পেশোয়ার সপ্তদশ বংসরের পুত্র 
িম্বাস রাও প্রধান সেনাপাঁত পদে নিযুক্ত হলেন। তাঁর প্রধান উপদেষ্টা হলেন 


200 ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


পেশোয়ার MYAT সদাশবরাও ভাউ। আহ্মদশাহ এই যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব ও 


1 সাহায্যলাভ করেন। রাজপুত ও শিখেরা মারাঠাদের প্রতি বিক্ষুব্ধ 
GEIG 


থাকায় রপেক্ষ রইলেন। OEN হতে পানিপথ পর্যন্ত দীর্ঘপথে রসদ ও খাদ্য 


ং মারাঠারা বাধ্য হয়ে আফগান বাহনীকে 


আক্রমণ করলেন (১৪ই জানলার, ১৭৬১ Me ) | এই যুদ্ধ ভারতের ইতিহাসে 


এই যুদ্ধে যথেন্ট aay প্রদর্শন 
করলেও সমতল ভূমিতে আফগান বাহনীর তীব্র গাঁত প্রতিরোধে সমর্থ হলেন ATI 


পানিপথের প্রান্তরে শোচনায়ভাবে মারাঠাবাহনী পরাজিত হলো । . বিশ্বাসরাও, 


ইংরেজ শান্ত একাঁট তত উ' 
কানাই হলো পরবতী ভারত ইতিহাসের কথা । বিদেশী ge শর উনের 


০ 


USRI 


ইউরোপায় বণিক গোষ্ঠীর বাণিজ্য সম্প্রসারণ 
Saran =i Feast 


ভারতে ইউরোপীয় বাঁণকদের আগমন ঘটোছিল ANAT) পঞ্চদশ শতাব্দীর 
শেষের দিকে পর্তুগীজ নাঁবক ভাস্কো-ডা-গামা ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ 
আঁবংকার করার গৌরব অর্জন করোছিলেন। ভারতের উপকূল অঞ্চলে পর্তুগীজ: 
বাঁণকদের oto নিমিত হয়োছল ৷ তাঁদের প্রভাবপ্রাতপাত্ত বৃদ্ধি পেলেও শেষ ORS 
পর্তুগীজ শান্তি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়োছল-_তাও আমরা জেনোছি। 

ওলন্দাজ বাঁণক্‌ গোষ্ঠী ৪ পর্তুগীজদের পরে 
ডাচ বা ওলন্দাজ এবং ডেন বা 1দনেমারেরা ভারতের 
বাঁণজ্যে অংশ গ্রহণ করেন। ১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে 
ওলন্দাজের 'ইউনাইটেড্‌ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানী" 
নামে একাঁটি সওদাগরী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন। 
ইতিমধ্যে ওলন্দাজেরা পর্তুগীজদের অনেক উপনিবেশ 
দখল করে ফেললেন। সিংহল, জাভা, ANT 
বোঁনও, মালয় প্রভৃতি বস্তার্ণ অঞ্চলে ওলন্দাজদের 
বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে । Tay ইংরেজদের নৌ- 
শক্তির সাথে প্রতিদ্বান্ঘতায় ওলম্দাজেরা Bite করতে 
পারলেন না। পর্তুগীজেরা ছিল ক্যাথালক। 
পরবর্তী ওলম্দাজ ও ইংরেজরা ছিল প্রোটেস্টান্ট:। ভারতীয়.বাঁণজ্যে এই তিন-শান্তির 
প্রাতযোগতায় ধর্মমতের পার্থক্য লক্ষ্য করার মত। Aas বাণিজ্যে 
ASMA প্রধান প্রাতপক্ষ হয়ে দাঁড়াল ওলন্দাজ শান্তি । ওল"্দাজেরা পর্তুগীজদের 
হুটিয়ে দেওয়ায় ইংরেজদের স্বাবধা হয়োছল। ধর্মমতে এক হলেও বাণিজ্যিক 
স্বার্থে ইংরেজ ওলন্দাজদের প্রতি্বান্বতা কিন্তু কোন সময়েই কম ছিল না । 

দনেমার £ বাণিজ্যের স্বার্থে দিনেমারেরা ভারতে এসে তাঞ্জোর জেলায় ট্রান্কুইবার 
( Tranquebar)-q প্রথমে একটি কুঠি স্থাপন করেছিলেন (১৬২৯ খ্রাষ্টাব্দে )। 
শ্রীরামপুরে gis নামত হল ( ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে )। ভারতের বাঁণজ্যে তেমন কোন 
সুবিধা করতে না পেরে 'ব্রাটশদের কাছে দিনেমারের সব কুঠিগুল feet করে দিলেন 
(১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে )। 


ইংরেজ ইস্ট-হীন্ডিয়া কোম্পানী ৪ ১৬০০ ্রাঁষ্টাব্দে ইংলম্ডের রানী এীলজাবেথের 
‘FERIA ভারতীয় বাণিজ্যে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ছস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী, নামে 


২৩২ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


একাট বাণিজ্য সংস্থা লন্ডনে প্রাতীষ্তত হয়--তা আমরা পূর্বেই জেনোঁছ। 
ওলন্দাজেরা ইন্দোনোশয়াতে তাঁদের প্রধান TITER সাঁরয়ে নেওয়ায় পরোক্ষভাবে 
ভারতে ইংরেজদের বাঁণজ্য বিস্তারে ও AGA অজনে তা সাহায্য করোঁছল। 

বাদশাহ্‌ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংল্যান্ডের রাজদ:ত 'হসাবে এসেছিলেন স্যার 
CAPE রো ( ১৬১৪ añs )। [তিন বিচক্ষণ ও PLPA রাজলশীতাবিদ: ছিলেন। 
বাদশাহ জাহাঙ্গারকে সন্তুষ্ট করে তাঁর অনগগ্রহে স্ুরাটে ইংরেজদের একটি বাঁণজ্য-কৃঠি 
প্রতিষ্ঠায় ভান সমর্থ হয়েছিলেন। তান বুঝোঁছলেন যে পর্তুগীজ এবং ওলন্দাজ- 
শান্তির ন্যায় স্বার্থ-সংঘর্ষে লিপ্ত হলে ইংরেজ শান্ত দূর্বল হয়ে পড়বে। ভারতের 
বর্তমান রাজনোতিক অবস্থার সাথে সমঝোতা রক্ষা করে শহধমাত্র বাণিজ্য বৃদ্ধির 
দিকেই ইংরেজ বাঁণক কোম্পানীর অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন | দেশীয় অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষে 
লিপ্ত হয়ে পড়লে ইংরেজদের সমুহ ক্ষাত হবে । 

১৬৩৯ সালে MG চন্দা্গারর রাজার নিকট থেকে মাদ্রাজের ইজারা লাভ 
করলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই বোম্বাইতেও ইংরেজরা FIS নিমা্ণে সমর্থ হয়েছিলেন 
_এ প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। 


করলেন (১৬৯০ খ্রীঃ ) 1 এইভাবেই HAMS হলো কলকাতা মহানগরীর | ১৬৯৬ 
art আত্মরক্ষার অজুহাতে ইংরেজরা জ্তানাটতে “ফোর্ট উইালয়াম’ Rate 
নিমণি করলেন। বহর পরে ১৬৯৮ ator বা্ধক বারোশ টাকা, খাজনার 
বিনিময়ে কোম্পানী garni, কাঁলকাতা ( কাঁলঘাটা ) ও গোবিন্দপ্‌ুর--এ feats 
গ্রামের জমিদার স্বত্ব লাভ করলেন। ফোর্ট উইলিয়ামকে কেন্দ্র করে ধারে ধারে 
পাটনা, হঃগলী, কাশিমবাজার, মালদহ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে ইংরেজ কোম্পানীর আরও 
ald গড়ে উঠতে ence | 

oe কিছুদিনের মধ্যেই আরবসাগর T 


থকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত সমগ্র জলপথে 
ইংরেজ নৌ-শান্তির আধিপত্য fees হয়ে 


পড়লো । ওুরঙ্গজেব যখন দাক্ষিণাত্যের 


ara নিয়ে বিরত, তখন সুচতুর ইংরেজ সুযোগ বুঝে কলকাতায় ফোট উইলিয়াম ' 


দুর্গ নিমাণ করলেন । 

ফরাসী Seo কোম্পানী £ ১৬৬৪ ধাষ্টাব্দে প্রাচ্য দেশে বাণিজ্য ও 
উপনিবেশ স্থাপনের অভিপ্রায়ে ফরাদীরাজ চতুর্দশ লুইরের বিচক্ষণ মন্ত কোলবার্টের 
উদ্যোগে ফরাসী ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। HTP, ক্যারোন ( Francis 


Caron ) নামে একজন ফরাসাঁ সুরাটে প্রথম কুঠি স্থাপন করলেন ( ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দের 
ডিসেম্বরে )॥ মসলীপত্তমেও তান ফরাসগদের কুঠি স্থাপন করলেন (১৬৬১ 
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Aora ডসেম্বরে ); গোলকুষ্ডার নবাবের নির্দেশে fer শুল্কে বাণিজ্যের 
অনুমতি তানি লাভ করলেন। ace মার্টন ও বেলেজার লেস্‌ন্পিনে নামে 
দুজন ফরাসী বাণক তদানীন্তন মুসলমান শাসনকতার নিকট থেকে ভারতের পর্ব 
উপকূলে একটি AE গ্রামের ইজ্জারা নিলেন। এখানেই ফরাসীদের স্থাবখ্যাত উপাঁনবেশ 
পশ্ডিচেরী গড়ে উঠলো | 

ফাংকোয়া মার্টনের বিচক্ষণতায় AFTA ও তার পার্বত্ TA একট সমৃদ্ধ 
Bera পাঁরণত ছয় । এদিকে হুগলী জেলার চন্দননগরে ফরাসী কুঠি প্রাতাষ্ঠিত হয় । 
ধারে ধারে ঢাকা, কাশমবাজার, THE, পাটনা ও Tie ফরাসী কুঠি স্থাপিত 
হতে থাকে। ভারতের A উপকুলে মাহে এবং কারিকলও ফরাসীদের আঁধকারে 
আসে। পাঁণ্ডচেরী, চন্দননগর, মাহে ও কারিকল-এ চারটি উপ্পানবেশে ফরাসী 
আধিপত্য প্রাতম্ঠিত হলো | 

কর্ণটিক s দাঁক্ষণ ভারতের পূর্ব উপকূল বা করমম্ডল উপকূল ও তার ARTO 
wens ইউরোপাঁয় বাঁণকেরা safes (Cornatic) নামে আঁভাঁহত করতেন ie 
বিরাট সমদ্রে উপকূলে নৌবাহিনীর প্রাধান্য সহজেই গড়ে উঠলো। ইংরেজ ও ফরাসী 
বাঁণকেরা এ অঞ্চলে বাঁিজ্য-সম্প্রসারণের জন্য নতুন নতুন শহর বন্দর গড়ে তুললেন। 
মাদ্রাজ হলো ইংরেজদের সামারক ঘাঁটি এবং পাঁণডচেরী হলো ফরাসীদের aise 
ঘাঁটি । দ:পক্ষই এসব অঞ্চলে দুর্গ নির্মাণ করে নিজেদের সুরক্ষিত করতে উদ্যোগ 
JN I 

দবাক্ষিণাত্যের নিজাম-উল্‌-মল্‌কের শাসনাধাঁনে ছিলো কণাটিক ৷ কিন্তু নিজামের 
উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অংশৎগ্রহণ ও দুর্বলতার স্মযোগে “আকণ্ট'কে রাজধানী 
করে এখানে স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠা করলেন দোস্ত আলী । ১৭৪৩ ase মারাঠা 
বাহিনী কণটিক লুণ্ঠন করলো, দোস্ত আলী নিহত হলেন, তাঁর জামাতা চাঁদাসাহেব 
সাতারার দুর্গে বন্দী হলেন। দোস্ত আলীর পুত্র সফ্‌দরআলী মারাঠাদের 
এক কোটি টাকা দানের বানময়ে কোন প্রকারে জীবন রক্ষা করলেন। feng 
" অভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রের ফলে তিনিও হত হলেন। এ অবস্থার সুযোগে নিজাম পূনরায় 
কর্ণটিকে প্রভুত্ব বিস্তারের উদ্দেশ্যে আনোয়ার উদ্দীন নামে তাঁর এক fray 
meer ace কণটিকের নবাবী পদে বসালেন। দোস্ত আলীর বংশধরেরা একাজে 
ভন, তাছাড়া কণটিকের বেশ কয়েকটি দুর্গ তখনও তাঁদের অধিকারে 

: i 

ইংরেজ ও ফরাসী যাঁণক কোম্পানী কণটিকের রাজনৈতিক অবস্থার পূর্ণ সুযোগ 
“নিতে কেবলমাত্র সুযোগের অপেক্ষায় [ছিলেন : 
æ “ ‘Cornatic’—the name given by the Europeans to the Coromandel Coast 


and its hinterland.” —Advanced History. of India. Pp. 637, Reprinted 
1973-1973. 
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পাণ্ডচেরাঁর শাসনকতাঁ wet ১৭৪২ শ্রণ্টাব্দে ga পাঁডচেরীর শাসনকতা 
fas হলেন। feta [ছিলেন একজন প্রাতভাবান উচ্চাভিলাষী কুটনীতাঁবদঃ 
বিচক্ষণ শাসনকতাঁ। দেশীর শ্তিগুলির' 
দুর্বলতা লক্ষ্য করে তানি ভাবলেন বে, 
ইউরোপা সামরিক কমণচারীদের সাহায্যে 
ভারতীয় 'সিপাহীদের শিক্ষিত করে 
আধ্দীনক অস্বশদ্ৰে সুশিক্ষিত করতে 
পারলে অনায়াসে দেশীয় রাজ্যগযীলকে, 
FAUNAS করা সহজ হবে। 
অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ 
(১৭৪০-১৭৪৮ প্রাঃ) è কোথায় ইউরোপের 
> কোথায় বা ভারতের কণাটিক ! 
কিন্তু Set শন্তি-পরাক্ষার 
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের CER হলো 
কণটিক এবং দাক্ষিণভারতের উপকুলবতঁ 


₹ দীর্ঘ আট বছর আঁবরত য.দ্ধের পর ১৭৪৮ 
adica আর-লা-শ্যাপেলের (Aix-la-Chapella ) সাম্ধর ফলে সাময়িকভাবে শাস্তি 
স্থাপিত হলো | È 


ভারতেও শান্ত পরীক্ষায় অবতার্ণ হলেন। ১৭৪৬. 
ator ফরাসী অধিকৃত মরিসাস্‌ দ্বীপ থেকে ফরাসী সেনাপাঁত লাব্রদনের নেতৃত্বে 
এক ফরাসী নৌবাহিনী ইংরেজ অধিকৃত মাদ্রাজ শহর দখল করলেন। 
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শিক্ষিত মাত্র পাঁচশো সৈন্যের কাছে নবাবের দশ হাজার সৈন্য শোচন'য়ভাবে পরাজিত 
হলো । এই প্রকারে ডুপ্লের নীতি কার্যকরী হওয়ায় তাঁর Gowers আরও বৃদ্ধি 
পেতে লাগলো | 

দ্বিতীয় কণটিকের যুদ্ধ ঃ হায়দরাবাদে ১৭৪৮ শ্রীষ্টাব্দে নিজাম MARN 
নিজাম'উলমহুল্কের মৃত্যু হলে তাঁর দ্বিতীয় ofa নাসিরজঙ্গ ও দৌহিন্র মুজাফ্‌ফরজঙ্গ 
উভয়েই হায়দরাবাদের সিংহাসন দাবী করলেন । এদিকে কণটিকের সিংহাসনের জন্য 
বর্তমান নবাব আনোয়ারউীদ্দনের প্রাতিদন্ী হলেন চাঁদাসাহেব নামে কণটিকের 
Bora নবাব দোস্ত আলীর জামাতা । ডুপ্লে মজাফ্ফরজঙ্গ ও চাঁদাসাহেবের সঙ্গে 
যোগ দিলেন। অপরাঁদকে নাঁসিরজঙ্গ ও আনোয়ারউদ্দনের পক্ষ সমর্থন করলেন 
ইংরেজরা | 

প্রথমদিকে ডুপ্লে এবং তাঁর মিত্রপক্ষেরই জয় হতে লাগলো । নাসরজঙ্গ আততায়ীর 
হস্তে নিহত হলেন। এবং মুজাফফরজঙ্গ ফরাসীদের সাহায্যে নিজামের সিংহাসনে 
উপবেশন করলেন (১৭৫০ খ্রীঃ) | দাঁক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রভাব প্রাতঙ্ঠিত হলো । 
wel ae বিশাল অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। মস্ুলিপত্তন বন্দর ফরাসীদের 
অধিকারে এলো । মুজাফ্ফরজর্গ বোঁশাদিন নিজামী ভোগ করতে পারলেন না বটে, 
fare তাঁর মৃত্যুর পর ফরাসী সেনাপতি বুসী সালাবতজঙ্গ নামে নিজামের আর এক 
প্রকে হায়দরাবাদের সিংহাসনে বসালেন। AT সসৈন্যে হায়দরাবাদে অবস্থান করতে 
লাগলেন । ফরাসী সৈন্যদের ব্যয়ানবাঁহের জন্য করমণ্ডল উপকূলের পাঁচাটি জেলার 
(উত্তর সরকার ) রাজস্ব সংগ্রহের ভার ফরাসীদের উপর অর্পণ করে নিজাম একটি eis 
করলেন (১৭৫৩ As ) | 

কর্ণটিকের নবাবী পদের দাবীদার ইংরেজ-আশ্রত মহম্মদ আলী ( নবাব আনোয়ার- 
উদ্দিনের পত্র ) ভ্রিচিনপল্লীতে চাঁদাসাহেব এবং ফরাসী সৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ হলেন। 
এই প্রকারে KA পরিকষ্পনা যখন প্রায় সিদ্ধিলাভের পথে তখন রবার্ট ক্লাইভ নামে 
ভারতে একজন প্রাতভাশালী ইংরেজ সেনাপাঁতর অভ্যুদয় হলো | 


Fats ক্লাইভ 


রবার্ট ক্লাইভ ১৭৪২ De Ta ১৭ বছর বয়সে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর 
অধীনে সামান্য একটি কেরানীর চাকরি নিয়ে এদেশে এসোছলেন। পরে তিনি 
সামারক বাহিনীতে যোগ দিলেন। মাত্র শ-দুয়েক ইংরেজ এবং শ-তিনেক ভারতীয় 
সিপাহী নিয়ে তান অতীর্কতে কণটিকের রাজধানী আট অবরোধ করে দখল করে 
নিলেন। চাঁদাসাহেবের পত্র আক উদ্ধার করতে এসে ক্লাইভের হাতে পরাজিত 
হলেন। দার পণ্চাশাঁদন ধরে অবরোধ সত্বেও ক্লাইভ আকর্ট রক্ষায় সমর্থ হলেন। 
অতঃপর তান ভ্রিচিনপল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন। চাঁদাসাহেব এবং ফরাসীদের 


> ২৩৬ ইতিহাসের কাঁহনদ ( ভারতবর্ষ ) 


সাম্মলিত বাহিনী তাঁর নিকট পরাজিত হলো ( ১৭৫২ De) 1 ইংরেজদের Ta মহম্মদ 
আলি পুনরায় কণটিকের নবাব হলেন। 

ক্লাইভের বিজয়ের. পরে ডুপ্লের ফরাসী সাম্রাজ্য 
স্থাপনের সকল পরিকল্পনা ধুলিনাৎ হয়ে গেল । 
ফরাসী সরকার তাঁকে দেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ 
দিলেন ( ১৭৫৪ গ্রীঃ)। দেশে ফেরার পর [তান 
তাঁর কাজের কোনই পুরস্কার পেলেন TI 
ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে তান তাঁর ব্যান্তগত সয় 
WAS অকাতরে ব্যয় করোছিলেন। চরম দারিদ্রের 
মধ্যে তাঁর শেষ জীবন কেটোঁছিল। ক্রান্সেই তাঁর 
মৃত্যু ঘটে। 

তৃতীয় কণটিকের যুদ্ধ ১৭৫৬ শ্রীণ্টাব্দে 
ইউরোপে বিখ্যাত “সপ্তবর্ধ যুদ্ধ” ( ১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ ) 
শর, হলে এদেশে দাক্ষিণাত্যেও ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে আবার বুদ্ধ শুরু হরে 
যার। ফরাসী সরকার কাউন্ট লালীকে প্রধান সেনাপাত এবং শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করে পাঠান।* 

কাউন্ট লালী ফরাসী সরকারের প্রধান শাসনকতা ও সেনাপাঁত হিসাবে 
পাঁণ্ডচেরাতে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন । কিন্তু ডুপ্লের রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও কম" 
দক্ষতা সত্বেও যে পন্রস্কার তিনি দেশীয় সরকারের কাছ থেকে পেয়োছলেন তাতে 
লালীর পক্ষে নতুন উদ্যমে কাজ করার মত কোন অনুপ্রেরণা ছিল না। লালার aay 
ও সাহসিকতার অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি ছিলেন অবিবেচক, বদমেজাজী, Bera? | 
তান তাঁর সহযোগীদের See সম্মান প্রদর্শন করার প্রয়োজনও মনে করতেন না। 
ফরাসীদের পাণ্ডচেরীর শাসনবব্যবস্থায় এ সময়ে নানা গলদ প্রবেশ করেছিল। একাদকে 
শাসন ব্যবস্থার সকার সাধন, অন্যাদকে দুর্ধর্ষ ইংরেজ শান্তর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা 
করতে গেলে যে অসাধারণ শক্তি ও ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন, দ:ঃখের বিষয়, তার কোনটারই 
তিনি অধিকার! ছিলেন না। পক্ষান্তরে তাঁর অধস্তন কর্মচারীরা তাঁর কাজে এতই বিক্ষুষ্ধ 
হয়েছিলেন যে, তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থতার অপবাদ মাথায় নিয়ে দেশে ফিরে দেশবাসীর 
কাছে HSS হলেই তাঁরা যেন সুখী হতেন। এক কথার, ফরাসীদের ভাগ্যলক্ষমী সব 
দিক থেকেই তাঁদের উপরে বিরূপ হয়োছলেন। লালা ১৭৫ খ্রীষ্টাব্দ এদেশে এসে 
প্রথমে ইংরেজদের সেন্ট ডোভড্‌ Ht দখল করে নিলেন। মাদ্রাজ জয়ের উদ্দেশ্যে 
কাউন্ট লালা সেনাপতি TARE হায়দরাবাদ থেকে সরিয়ে আনেন। asia 
হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ফরাসী-প্রভাব IIA হয়। লালা 


* The Cambridge Shorter History of India, Dodwell, p. 334. 


ইউরোপীয় বাণক গোষ্ঠীর বাণিজ্য সম্প্রসারণ ৃ ২৩৭ 


মাদ্রাজ আক্রমণ করলেন। কিন্তু ইংরেজ নৌবাহিনী তাঁর আক্রমণ প্রতিহত করলেন | 
১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তান পাণ্ডিচেরী ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। সেই বছরেই ইংরেজ 
সেনাপাঁত স্যার আরারকুট বন্দীবাসের যুদ্ধে লালীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করলেন 
(১৭৬১ añs )। 

ইংরেজেরা নয় মাস পাঁণ্ডচেরী অবরোধ করে কামানের গোলায় বিদ্ধস্ত করলেন ৷ 
fei এবং মাহের পতন হলো। ১৭৬৩ ACCT সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধের অবসানে 
ফরানীরা তাঁদের উপানিবেশগাল ফিরে পেলেও দাঁক্ষণভারতে তাঁদের প্রাধান্যের অবসান 
ঘটলো । এদেশে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পথে ইংলন্ডের একটি মস্ত বড় বাধা দূর হলো । 

ফরাস্টীদের ব্যর্থতা £ঃ ইংরেজদের সাফল্যের মূলে ছিলো-__ইংলন্ডের নো-শন্তি, 
ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাঁণাজ্যক সমৃদ্ধি, ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাহায্য, 
ও সহযোগিতা, ক্লাইভ প্রভাত ইংরেজ সেনাপাতর রণ-দক্ষতা ও বিচক্ষণতা এবং বাংলায় 
ইংরেজদের প্রভুত্বলাভ | 

অন্যদিকে ভারতে ফরাসী vist পক্ষে ছিল নো-শান্তর অভাব, দেশীর ফরাসী 
সরকারের অসহযোগিতা, Ra প্রভৃতি ফরানী-শাসকদের সাম্রাজ্য স্থাপনে অত্যধিক 
উচ্চাকাশক্ষা ও তার ফলে বাণিজ্য সম্প্রসারণে হতোদেযোগ এবং ভারতে AZAD ফরাসী 
সেনানায়কদের পর্ব রণনৈপুণ্যের ব্যর্থতা | 

ইংলন্ডের নৌ-বাঁহনী ছিলো অপরাজেয় । করমণ্ডল এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূলে 
ইংরেজরা তাঁদের শীন্তশালী নৌ-ঘাটি গড়ে তুলেছিলেন। অন্যদিকে করমন্ডলের 
বিস্তীর্ণ উপকূলে ফরাসী-নৌ-শান্তর অস্তিত্ব বজায় রাখতে নির্ভর করতে হতো 
বাঁহভরিতে ফরাসী অধিকৃত কয়েকটি দ্বীপের নৌ-বহরের উপরে ৷ ফরাসী দেশ থেকে 
কোন শান্তশালী নৌ-বহর ভারতে প্রেরণের আশা ছিলো ARIRNI Auta 
নোৌ-পথে তখনও ইংরেজ নৌ-বাহনীর কর্তৃত্ব অব্যাহত ছিলো | 

রাজ্য-জয়ের নেশায় ডুপ্লে তখন প্রায় উন্মত্ত কিন্তু ইংরেজরা বাণিজ্য বিস্তারেই 
বোশ মনোযোগী ছিলেন। ইংলন্ডের পালামেন্টও ইস্ট-ইম্ডিরা কোম্পানীকে নানা 
সনদ দিয়ে বাঁণিজ্য-সম্প্রসারণে উৎসাহিত করছিলেন | 

১৭৩৬-৫৬ খরীঃ_ এই বিশ বছরের হিসাবে দেখা যায়, ফরাসী বাণক কোম্পানীর 
তুলনায় ই:রেজ বাণক কোম্পানীর ব্যবসা প্রায় চারগূণ বৃদ্ধি পেয়েছিলো | অর্থের 
অভাবে যখন ভারতীয় ফরাসীশান্ত বিপন্ন, তখনও স্বৈরাচারী ফরাসী সরকার Gre বা 
অন্যান্য ফরাপসী-শাসকদের কোন সাহায্যই করলেন না। অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকারের 
যুদ্ধের সময়ে ফরাসীদের রাজনৈতিক জটিলতা বাদ্ধ পাচ্ছিল, কিন্তু যুদ্ধে ব্যাপৃত 
থাকা সত্বেও ইংলন্ডের পালামেন্ট ভারতীয় ইংরেজদের সাহায্য করোছিলেন। 
ইংরেজদের বাণিজ্যে তখনও কোন ঘাটতি ছিলো AT | 

সপ্তবর্ধব্যাপদ যুদ্ধের সময়েও ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম পিট (বড়) 
ভারতে ও উত্তর আমেরিকায় ইংলম্ডের সাফল্য সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ইউরোপে 


২৩৮ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ“ ) 


প্রাশয়ার সামারক “fee সাহায্য করে প্রতিবেশী ফ্রান্স সরকারকে সর্বদা বিব্রত 
রেখোঁছলেন। এই কারণেই ফরাসী দেশ থেকে ভারতে সামরিক সাহায্য পাঠান সম্ভব 
হয়ান। তাছাড়া ফ্রান্সের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র জনসাধারণের অন্তরে প্রকৃত বাণিজ্য ও 
সাগ্রাজা-প্রাতষ্ঠার ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেন নি। চু 

KAT ভারতে আগার প্রায় AIA বছর পূর্ব থেকেই ভারতে ইংরেজ প্রভূত্ব স্থাপনের 
একটা পাঁরকষ্পনা ইংরেজ কোম্পানীর ডরেই্টরেরা ১৬৮৭ aS থেকেই শুরু 
করোছলেন। এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে (পৃঃ ২০২)। ভারতে ফরাসী 
প্রভুত্ব AOI তাই ডুপ্লের পাঁরকণ্পনাকে আঁভনব বলা উচিত হবে না। তবে বিস্ময়ের 
সঙ্গে লক্ষ্য করা যাবে যে, দাঁক্ষণাত্যেপ্রভুত্ব স্থাপনে ইংরেজরা ডুপ্লের নশীতকেই কাজে 
খাটিয়োছলেন এবং সম্পূর্ণ লাভবান হয়োছলেন।* 

সাম্ডার্স আয়ারকুট, ফোর্ড, ক্লাইভের ন্যায় ইংরেজ সেনাপাতদের তুলনায় ফরাসী 
সেনাপাঁতরা যেন পর্বের tens হারিরে ফেলোঁছলেন। ফরাসী সেনাপতি ব্‌সী 
নিঃসন্দেহে একজন রণ-দক্ষ সেনাপাঁত ছিলেন । কিন্তু হায়দরাবাদে বিলাসিতার 
পাঁরবেশের মধ্যে অবস্থানের ফলে তাঁর চারত্র ও কম'দক্ষতায় LA ধরেছিলো। aK 


পারচালনাতেও তান অনেক gaits করেছিলেন। কাউন্ট লালির মধ্যে কিছ কিছু 


হট লক্ষ্য করা গেলেও তাঁর বীরত্বে এবং বাধা-বিপাঁত্তর মধ্যে এঁগরে চলার সাহসের 
প্রশংসা করতে হয়। 


সংকোচ বোধ করছে না। এই 


হয়েছিল ইংরেজ বারদের . অসামান্য রণ-কোশল । 


ইংরেজদের সহায় ছিল। কোন একজন এ্রাত্হাঁসিক বলেছেন--বাংলা যাদের হাতে 
আর সমুদ্রে যারা বিপুল শান্তর আঁধকারণ পাঁণ্ডচেরশর ঘাঁট থেকে তাদের হঠাতে হলে 
আলেবজান্দার বা নেপোলিয়নের প্রাতভাও পর্যাপ্ত ছিল না ++ 


* “We accomplished for ourselves against the French 
the French intended to accomplish for themsely, 
Lyall’s estimate of Duplex’, —V. D. Mahajan, p. 27. 

ax “There is a large element of truth in the remark ofa hi 
Alexander the Great nor Napoleon could have Won the 
starting from Pondicherry as a base and contending wit! 

Bengal and command of the Sea.” 


exactly every thing that 
es against us.” —*Alfred 


istorian that neither 
empire of India by 


h a power which held 
—Advanced History of India, p. 661. 


দা ক S 


॥১৩॥ 
ঘাংলাদেশে ইংরেজ ইস্ট-ীতিয়া কোগ্সানীর 
বাণিজ্য Bes রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারজ্তেই বাংলায় ইংরেজ শক্তির প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হচ্ছিল। 
পতুগীজ শত্তিকে Fees করে ওলন্দাজেরা পরোক্ষ ভাবে ইংরেজদেরই সাহায্য 
করছিলেন । ইংরেজরা বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতায় তাঁদের নৌ-শক্তির কেন্দ্র গড়ে 
‘তুললেন। এদেশের বাণিজ্যে পরোপার grate ভোগ করতে লাগলেন 
ইংরেজ ইস্ট_ইন্ডিয়া কোম্পানী । - 

বাংলাদেশে বাণিজ্য বিস্তার ঃ ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্বের ভিত্তি 
ছিল ইংলন্ডের পালামেন্ট থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি “চারার” বা পালামেন্টের আইন 
SAAT কাজ করার নির্দেশ | fey ভারতীয়দের উপর এক মামঃলী জমিদারের 
ভুমিকায় কোম্পানী আধিপত্য করত। 


আন্দমানিক জনসংখ্যা ছিল প্রায় একলক্ষ। “বাঁণকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে 
. শর্বরী, রাজদণ্ড রংপে”- নিকট-ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর ইঙ্গিত ক্রমশঃই যেন স্পণ্ট হয়ে 

উঠতে লাগল । : 

নবাব পিরাজ-উদ্‌-দৌলার সাথে বিবাদ ঃ অষ্টাদশ qonda মধ্যভাগে বাংলা- 
দেশের শাসনকতাঁ ছিলেন নবাব আলিবদর্শ af | তাঁর শাসনকালে বাংলা, বিহার, 
উড়িষ্যা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়েছিল। নবাব আলিবদ' খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র 
সিরাজ-উদ্‌-দোঁলা বাংলা, বিহার, উড়িয্যার মসনদ লাভ করেন (১৭৫৬ aie ) | 

ইতি (IX)—sy 
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নবাব সিরাজ-উদ্‌ দৌলা কলকাতাস্থিত ইংরেজদের দূর্গ সংস্কারে বাধা দিলে 
নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ চরম আকার ধারণ করলো। ইংরেজরা ইতিমধ্যে 

- 2 কলকাতায় “ফোর্টউহীলয়ম দুর্গ" নিমণি করে- 
ছিলেন। ইউরোপে সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধ শুর; 
হলে ইংরেজরা কলকাতার দর্গাঁটকে, অস্ত্রশস্ত্র 
-. TRS করে তুললেন। নবাব কাম বাজারের 
ইংরেজ কুঠিয়াল ওয়াট্‌স্‌কে TASHA স্থাগিত 
1 . রাখার নির্দেশ দিলেন ইতিমধ্যে. দেওয়ান 
রাজবল্লভ 'নবাবের বিশ্বাস হারালেন । তাঁর পাত্র 
FHM সপাঁরবারে 'কলকাতার ইংরেজদের দুর্গে 
আশ্রয় নিলেন। কৃষ্দাস ও তাঁর পাঁরবারকে 
আবলম্বে ন্টার্শদাবাদে পাঠাবার দেশ. দিলেন 
নবাব। ইংরেজরা নবাবের নির্দেশ মানলেন না | 
কলকাতা আঁধকার £ নবাব. সসৈন্যে কাশিম- 
বাজারে SAAS হয়ে ইংরেজদের sis অধিকার করলেন, ( sit জুন, ১৭৫৬ atte ) 
তিনি সসৈন্যে Rete কলকাতায় উপাস্থিত হলেন (১৭ই জুন, ১৭৫৬ añs) |. feta 
কলকাতায় ইংরেঞদের দুর্গ অবরোধ করলে দ:গাঁধপাঁত ড্রেক এবং অন্যান্য ইংরেজরা. 
জাহাজে করে কলকাতা থেকে পলায়ন করলেন । নবাব ফোর্ট উইলিয়ম দুগ দখল 
করলেন। হলওয়েল সহ কিছু ইংরেজকে বন্দী করলেন। ইংরেজ এাতহাসিকগণ 
লিখেছেন যে নবাব একশো ছেচল্িশজন ইংরেজকে ১৮ ফিট: দৈর্ঘ্য এবং ১৪ ফিট 
১০ ই প্রস্থের একটি ক্ষুদ্র প্রকোন্ঠে জুন . মাসের প্রচণ্ড গরমে বন্দী করে রেখে- 
ছিলেন।, এ বন্দীদের মধ্যে তেইশজন মাত্র জীবিত ছিলেন, অবশিষ্ট সকলে প্রাণ 
হারালেন। ইংরেজরা এটাকেই ‘অন্ধকুপ হত্যা’ নামে আঁভাঁহত করে নবাবের চাঁরত্রে 
হীন কলঙ্ক আরোপ করোছিলেন। ভারতীয় এঁতহাসিকেরা নানা গবেষণার সাহায্যে 
প্রমাণ করেছেন যে এ ঘটনাটি fren ও আঁতরাঞ্জত। কলকাতা থেকে পলায়ন করে 
বোশর ভাগ ইংরেজ তখন ফলতায় আশ্রয় নিয়োছলেন। জনমানসে নবাবকে হেয় 
করার উদ্দেশ্যে হলওয়েলের উর্বর কষ্পনায় কাহিনীটি সাজানো হরোছিল। 

কলকাতা AAPA ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের পতনের সংবাদ মাদ্রাজে 
পোছালে ক্লাইভ ও ওনাটসনের নেতৃত্বে এক. বিশাল নৌ-বহর কলকাতায় উপাস্থত 
হল। ক্লাইভের সঙ্গে নয়শো ইউরোপীয় ও বারো-শো ভারতীয় সৈনিক ছিল । ১৭৫৭ 
See ক্লাইভ এক নৈশ অভিযান পারলনা করে কলকাতা উদ্ধার করলেন। 
নবাবের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানী একটি Ale acca আবদ্ধ হলেন এবং সামারকভাবে 
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে বিরত হলেন। ইতিহানে এই সন্ধি আলিনগরের সাঁধ নামে 
প্রিচিত। 


বাংলাদেশে ইংরেজ ইস্ট-ইস্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বাদ্ধ ২৪১ 

চন্দননগরে ফরাসী শান্ত ৪ 

ইতিমধ্যে ইংলন্ডের সাথে ফরাসীদের সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধ ইউরোপে শুরু হয়েছে | 
ফরাসীদের চন্দননগর ক্লাইভ অবরোধ করলেন। নবাব প্রথমে ক্লাইভের কাজা 
অন্‌মোদন করোছিলেন। Tey পরে নানা চিন্তা করে কিছু কিছু ফরাসী পলাতকদের 
O মার্শদাবাদে আশ্রয় দিলেন। ইংরেজরা আশঙ্কা করলেন, নবাব ফরাসীদের সাথে 
ইংরেজ-বিরোধী কাজে লিপ্ত হচ্ছেন। মুর্শিদাবাদের মসনদ থেকে নবাবকে 
অপসারণের আভিপ্রায়ে ইংরেজদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ এ সময়ে একটি বিশিষ্ট 
স্থান অধিকার করলো | 

Partie নবাবী লাভে তাঁর সেনাপাঁত মীরজাফর, রায়দূললভ, ইয়ার- 
লাঁতফ খাঁ এবং রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ নামে ধনী মহাজন প্রভৃতি উচ্চপদে আসীন 
রাজকর্মচারীরা কেউই সন্তুষ্ট ছিলেন না। উীমচাঁদ নামে এক পাঞ্জাবী বাঁণক 
ইংরেজদের নবাব-বিরোধা ষড়যন্ত্রের কথা জানতেন । অর্থলোভা পাঞ্জাবী বাঁণককে 
প্রচুর অর্থদানে SN করে ক্লাইভ এক জাল Fa প্রস্তুত করলেন। ওয়াটসন 
এই APRA স্বাক্ষর করতে অসম্মত হলে তাঁর স্বাক্ষর জাল করতেও ক্লাইভের 'িবেকে 
বাধলো AT | 

কলকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নবাবীবরোধী মীরজাফরের পক্ষভুক্ত দলের সাথে 
একটি ae সাঁম্ধ দ্বারা স্থির করলেন যে, সিরাজ-উদ্‌-দোলাকে অপসারিত করে 
মীরজাফরকে মর্শদাবাদের নবাব করা হবে; 'বানময়ে মীরজাফর, কোম্পানীকে 
এবং কোম্পানীর প্রধান প্রধান কর্মচারাদের প্রচুর অর্থ উপঢোঁকন দেবেন । 

পলাশীর যুদ্ধ £ঃ ১৭৫৭ খাষ্টাব্দের ২৩শে জুন বর্তমান নদীয়া জেলার পলাশ 
নামক স্থানে নবাবের সঙ্গে ক্লাইভের যুদ্ধ হয়। ক্লাইভের সেনাবাহনীতে মাত্র তিন 
হাজার সৈনিক $ছল। নবাবের প্রধান সেনাপাঁত মীরজাফর যুদ্ধক্ষেত্রে পৃতুলের 
ন্যায় দাঁড়য়ে রইলেন। আর বিশ্বস্ত সেনানায়কদের মধ্যে মীর মদন, মোহনলাল 
প্রভৃতি অল্প কয়েকজন বার সেনানী মরণপণ ACY ব্রতী হলেন। কিন্তু আকস্মিক 
ভাবে মীরমদনের মৃত্যু হয়। সিয়ার-উল.-মূতাক্ষরীনের লেখক সমসাময়িক ধ্ীতহাঁসিক 
গুলাম হুসেনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মীরমদনের মৃত্যুর পরে মোহনলাল 
ইংরেজদের বিরদ্ধে মৃত্যুপণ যুদ্ধে লিপ্ত হয়োছলেন। দেশপ্রেমে Gare বীর 
মোহনলালের আক্রমণে ইংরেজ বাহিনী এত বিপন্ন হয়ে পড়োঁছল যে স্বয়ং 
ক্লাইভ পযন্ত বিচাঁলত হয়ে ary slaw রাখার উপক্রম করোছিলেন। কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত মীরজাফরের প্ররোচনায় নবাবের ক্রমাগত নির্দেশের ফলে মোহনলাল বুদ্ধ 
বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। ACRES মোহনলালের মৃত্যু হয়। নবাবের বাহন 
ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে লাগলো ॥ নবাব বদি মোহনলালকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত 
না করতেন তাহলে হয়ত যুদ্ধের পারাস্থিত অন্য রকম হোত। যেখানে ইংরেজদের 
পরাজয়ের সমূহ সম্ভাবনা ছিল, সেখানে ইংরেজরাই জয়ী হলেন । নবাব ম্র্শদাবাদে 


২৪২ ইতিহাসের কাহনী ( ভারতবষ )) 


পলায়ন করলেন। রাজধানী রক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যদের পুনরায় যুদ্ধ করতে প্রলুব্ধ 
করার চেষ্টায়ও ব্যর্থ হলেন এবং গোপনে atm পাঁরত্যাগ করলেন; কিন্তু 
পাঁথমধ্যে ধৃত হয়ে মুর্শিদাবাদে নঈত হলেন এবং মীরজাফরের পত্র মীরনের আদেশে 
TAS হলেন । 

পলাশী যুদ্ধের ফল £ পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের পরাজয়ের ফলে বাংলাদেশে 
ইংরেজ-প্রভুত্বের wy fete স্থাপিত হলো। ইতিমধ্যেই ইংরেজ বাঁণক-কোম্পানী 
বাংলা দেশে বাণিজ্য করে প্রভূত ধন-সম্পদের মালিক হয়োছলেন। পলাশীতে যুদ্ধরত 
সামরিক বাহনীর খরচও ইংরেজ বাঁণক কোম্পানী বাংলাদেশ থেকেই তুলে 

l 

মীরজাফরের নেতৃত্বে নবাব-সরকারের উচ্চপদে সমাসীন কর্মচারীদের একাট বৃহৎ 
অংশ কলকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষের সাথে নবাবের দবরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়োছিল» 
পলাশীর যুদ্ধে সেটাই সত্যে পারণত হলো। পলাশশর যুদ্ধে মীরজাফর কোন অংশ 
গ্রহণ করলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে মীরমদন আকাঁদ্মক মৃত্যুবরণ করলেন | 
মোহনলালকে জোর করে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করা হলো । নবাবের গোলন্দাজদের 
বারদদের স্তুপ বৃষ্টিতে ভিজে অকেজো হয়ে পড়োছল। একপ্রকার বিনা ব্যয়ে, বিনা 
যুদ্ধে ইংরেজ পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হলেন। 

ইংরেজ বাঁণক কোম্পানীর মূল লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশে একচেটিয়া বাণিজ্য বিস্তার 
এবং [না শঃজ্কে তাঁরা বাংলায় বাণিজ্য করবেন। নবাব এর বিরোধিতা করেছিলেন । 
গলাশীতে বিজয়ী হয়ে ইংরেজরা তাঁদের বাণিজ্যিক স্বাৰ্থ ACARI বজায় রাখতে 
সমর্থ হলেন। 

ইংলম্ডে অবস্থিত কোম্পানীর কতৃপক্ষ কিন্তু ভারতের যাদ্ধ-ীবগ্রহে ইংরেজদের 
জড়িত হওয়া পছন্দ করতেন না। বাণিজ্য সম্প্রসারণের দিকেই তাঁরা কোম্পানীকে নজর 
free facet দিয়োছলেন। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পরে ইংরেজরা প্রত্যক্ষভাবে 
বাংলার শাসন ব্যাপারে AS হলেন না। কিন্তু পরোক্ষভাবে ইংরেজ বাঁণককোম্পানী 
ভারতের রাজনীতিতে একটি বৃহ ভূমিকায় অবতীণ হলেন । ধারে ধীরে ইংরেজরা 
একটি সুসংহত সামরিক ও রাজনোতিক শান্তিতে পরিণত হলেন। ভারতের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা 
নিয়ন্তণে কোম্পানী সরকার একপ্রকার বিনা বাধায় এঁগয়ে যেতে লাগলেন । 
এ কারণেই ভারতের ইতিহাসে পলাশীর বদ্ধ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে | 

পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপাঁতদের রণ-নৈপুণ্যের তেমন কোন পারিচয্ন না 
মিললেও এদেশের রাজা-প্রজা সকলের অস্তরেই ইংরেজদের ক্ষমতা ও কুটনৈতিক বুদ্ধি 
সদ্বন্ধে একটা ভরমি শ্িত শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠতে লাগলো । 


মীরজাফর নবাবী লাভ 
করার পরেও সামরিক সাহায্যের জন্য ইংরেজদের মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হয়েছিলেন | 
সমগ্র ভারত তখন খণ্ডিত এবং সর্বক্ষেত্রে অধঃপাঁতিত। বাংলার প্রভূত সম্পদ 


শোষণ করাই তখন ইংরেজদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলায় 


বাংলাদৈশে ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বৃদ্ধি ২৪৩ 


ইংরেজ-শাসন প্রাতিষ্ঠিত হয়। বাঙ্গালীর স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়। ইংরেজ শাসন 
ভারতবাসীকে সহ্য করতে হয়েছে বহু বছর ধরে ৷. ভারতে AM Als তখন বিপর্যয়ের 
মুখে৷ বাংলায় সম্পদ লাভ করে এবং নৌ-শাক্ততে অপরাজেয় থেকে ইংরেজ শান্ত ধারে 
ধীরে সমগ্র ভারতে প্রভুত্ব বিস্তারের পথে অগ্রসর হতে লাগলো | 


sata ভাঙা-গড়৷ 


নবাব মীরজাফর (১৭৫৭-৬০ শ্রীঃ)ঃ সিরাজের শোচনীয়: পারণতির পরে 
ইংরেজদের অনুগ্রহে বাংলা-বিহার, CPTI নবাব হলেন মীরজাফর । কিন্তু রাজ্যের 
প্রকৃত ক্ষমতা রইল ইংরেজদের হাতে । এই নামসব'স্ব 
নবাবী মীরজাফর বেশীদন ভোগ করতে পারলেন ATI . 
প্রচুর অথ ও ভুমি-সম্পদ রবার্ট ক্লাইভ ও কোম্পানীর 
অন্যান্য কম চারীদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েও তান তাঁদের 
অর্থের চাঁহদা মেটাতে সমর্থ হলেন ATI এক সময়ে 
অত্যন্ত অসহিষ্ণু হয়ে ইংরেজদের বিতাড়িত করার জন্য 
মীরজাফর ওলন্দাজদের সাহায্য নিতেও সচেষ্ট হয়োছলেন। 
কিন্তু ক্লাইভ বিদেরার যুদ্ধে (১৭৫৯ Ds) ওলন্দাজদের 
পরাজিত করে নবাবের ইংরেজ িতাড়নের চেষ্টা ব্যর্থ 
করে দেন। ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে 
মীরজাফর পদচ্যুত হলেন। অতঃপর ইংরেজ কোম্পানীর 
অনুগ্রহে নবাবী পদ লাভ করলেন মশরজাফরের জামাতা মীরকাশিম ৷ 
: নবাব মাঁরকাশিম (১৭৬০০৬৪ Fe) £ 


মেদিনাপ:র ও চট্টগ্রাম জেলার জামদারণ স্বত্ব 
দান করেন এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের 
প্রচুর অর্থ উপঢোঁকন দেন । তান ইংরেজদের 
প্রভাব হতে দুরে থাকবার উদ্দেশ্যে 
মার্শদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী 
স্থানান্তারত করেন | 

মীরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা, সাহসী 
Sar শাসক। শীঘ্রই বাঁণজ্য-শুত্ক 
নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের সংঘর্ষের সূত্রপাত হল। ইংরেজ কোম্পানীর ন্যায় 
তাদের PARTS না শুল্কে বাণিজ্য করে যাচ্ছিলেন । মীরকাশিম এই ব্যবস্থার 
প্রতিবাদ জানালেন। 'কন্তু এই প্রতিবাদের কোন ফল না হওয়ায় ক্ষুদ্ধ নবাব বাণিজ্য 


মীরকাশম 


288 SIRER কাঁহনী (ভারতবর্ষ) 


শুল্ক একেবারে উঠিয়ে দিলেন। এই ব্যবস্থায় ইংরেজ বাঁণকেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে 
উঠলেন। পাটনার কুঠিয়াল এঁলস্‌ সাহেব নবাবের নতুন বাণিজ্য নীতিতে ক্ষুব্ধ 
হয়ে উঠলেন। এঁতহালিক র্যামসে মুইর-এর মতে এলিস সাহেব মশরকাঁশমের 
বিরদ্ধে যুদ্ধের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠোঁছলেন। কারণ মীরকাঁিম কর্তৃক বাণিজ্া- 
“Let রদ করার নীতিতে তাঁর ব্যান্তগত বাণিজ্যের লাভ বন্ধ হয়ে গেল, তাঁর বন্ধ্যরাও 
বাঁণজ্যে লোকসান দিতে লাগলেন। শীঘ্রই নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ 
শুরু হয়। 
বারের বৃদ্ধে মীরকাশিমের পরাজয় » পাটনা কুঠির শাসনকর্তা এলস. পাটনা 
শহর দখল করলে নবাব অতি সহজেই নগরাট পানরুদ্ধার করেন। মেজর আ্যাডামসকে 
মীরকাশমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করা হল (জুন, ১৭৬৩ Te) 1 কাটোয়া, ঘেরিয়া 
ও উদয়নালা পর পর কয়েকাট যুদ্ধে মীরকাশম পরাজিত হন। পরাজিত নবাব 
মারকাশিম পাটনায় উপস্থিত হলেন। ক্রোধে ও হতাশায় দিশেহারা হয়ে প্রথমেই তান 
[তক রাজা রাজনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ প্রভাত বন্দীদের হত্যার আদেশ দিলেন ৷ 
‘তান এীলসসহ অন্যান্য ইংরেজ বন্দদেরও হত্যার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কেউ এ 
কাজ করতে সম্মত না হলে সমর; নামে পাঁরাচত একজন জামান কারাগারে বন্দীদের 
উপর গাল চালিয়ে এলিসসহ সমস্ত ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করলেন। এরপরে নবাব 
শান্তিসঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে অযোধ্যার নবাব স্ুজা-উদ-দোঁলা ও মুঘল রাদশাহ Pe 
শাহ আলমের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে ( ১৭৬৪ De ) ইংরেজ 
সেনাপতি মন্‌রো নবাবের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেন। মীরকাশিম পলায়ন 
করতে বাধ্য হন। নানা দ:ঃখ-কষ্টের মধ্যে মীরকাশিমের মৃত্যু হয় ( ১৭৭৭ খ্রীঃ )। 
বক্সারের বদ্ধ ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা । এই ALY জয়া 
হওয়ার ফলে ভারতে ইংরেজ শান্তর ALY প্রাতষ্ঠার পথে আর কোন বাধা রইল AT | 


অযোধ্যাতেও ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো । শীঘ্রই ভারতবর্ষে ইংরেজ একাট 
অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসাবে পাঁরগাঁণত হলো । 


নবাব করে নবাবী ভাঙা-গড়ার খেলা চলাছলো, তখন পলাশীর যৃদ্ব-বিজেতা ক্লাইভ 

গর্ভনর পদে সমাসীন [ছিলেন ভ্যান্সিটার্ট। 
কোম্পানার শত বাধ সাথে সাথে উচ্চপদস্থ-কমচারাদের মধ্যে Ras প্রচণ্ড ভাবে 
বদ্ধ পাচ্ছিল । শাসন ব্যবস্থায় শৃংখলা স্থাপনের জন্য ইংলম্ডের কর্তৃপক্ষ ক্লাইভকে 
বাংলার গর্ভনর করে পাঠালেন। ক্লাইভের শাসনকালে (১৭৬৫-৬৭ খ্রীঃ) ইংরেজ 


বাং ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য বৃদ্ধি ২৪৫ 


ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ আমলের “ফরমান” অনুসারে 
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করেন। 

AAA যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব স্বজা-উদ্‌-দোৌলা মীরকাশমকে সাহায্য 
করেছিলেন। ক্লাইভ অযোধ্যার নবাবকে কারা এবং এলাহাবাদ প্রদেশসহ পঞ্চাশ লক্ষ 


কোণ্পানীর দেওয়ানী লাভ 


টাকা ইংরেজকে দিতে বাধ্য করলেন। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে সন্তুষ্ট করার জন্য 
তান তাঁকে অযোধ্যা ও কারা প্রদেশটি প্রত্যর্পণ করলেন। মুঘল সম্রাট ইংরেজদের 
বুত্তিভোগী হলেন। এই বৃত্তির পারমাণ ছিল বছরে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা i 


ye ১০০১৮৯২২ ee = 


॥ ১৪ ॥ 
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তান্ 


ইংলন্ডাস্থত কোম্পানীর পারচালক সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল যে, দেশর 
রাজ্যসমমহের উপরে ভারতের কোম্পানী সরকারের খবরদার করার কোন প্রয়োজন 
নেই। দেশীয় feria নিজেদের স্বাথেই পরস্পরের শান্ত সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য 
হবে। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যান্তগত আর্ঘক সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। fay 
বাণিজ্যে কোম্পানীর আয় বেশ ছটা কমে গিয়োছল, অথচ সামারক খাতে খরচের 
পারমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধ পেয়েছিল। নানা কারণে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সামারক- 
বেসামরিক সবাঁদকে ব্যয়-সঙ্কোচের নির্দেশ দিয়োছলেন। 

সামাজ্য স্থাপনে মনোভাব $ ইংরেজ ইন্ট-ইম্ডিয়া কোম্পানীর বাংলাশীবহার- 
SIVA দেওয়ানী লাভের ঘটনাকে ভারতে ্রাটশ-সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ 


DN a 


)৪ঃ ক্লাইভের পর ওয়ারেন হেস্টিংস যখন 
তখন [শষ্প-বিপ্লবের সুফল ইংরেজরা ভোগ করোছলেন। 
ইংলম্ডের ধনী শষ্পপাঁতরা ভারত থেকে 
কাঁচা মাল সংগ্রহে উৎসাহী হয়ে উঠোঁছলেন। 
ব্যাকুল ছিলেন। আমোরকার উপাঁনবেশ- 
বাসীর সাথে ইংলন্ড তখন সাম্রাজ্যবাদ 
যুদ্ধে TAS! ওয়ারেন হোস্টংসের পক্ষে 
ইংলম্ডের সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রভাব 
উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। ওয়ারেন 
হেস্টিংস ব্রিটিশ-আঁধকৃত MORA যেমন 
SHE করতে চাইলেন, তেমান কোম্পানীকে 
S বাণিজ্য pe bet একটি os! 

i .বলাজনোতিক শান্তিতে পাঁরণত করতে সর্বপ্রকার 
উদ্যোগ নিয়েছিলেন । 


; তান ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, ভারতে 'ব্রাটশ-আধিপত্য স্থায়ী করতে 
হলে দেশীয় রাজাদের ইংরেজের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে তুলতে হবে। 
প্রয়োজন হলে ইংলন্ডের রাজবংশের আনুগত্য তাঁরা স্বীকার 


করতে বাধ্য AAA | 
লর্ড ওয়েলেসলা (১৭৯৮-১৮০৫ এঃ) ঃ লর্ড ওয়েলেসালর আমলে ভারতে ব্রিটিশ- 
সাম্াজ্যবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিলো । ইউরোপে ফরাসী-শৃন্তির সাথে ইংরেজ শক্তির 


সংঘর্ষ, ষ্রাফালগারে নেল্‌সনের কাছে ATY নেপোলিয়নের পরাজয়-_এসব ঘটনার 


| 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তার | ২৪৭ 


প্রভাব তাঁর উপরে পড়েছিল। তিনি ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদশ ও ক্ষমতা-প্রিয় শাসক ৷ 
বিটিশ-শাসনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভারত-শাসনে তার উপযোগিতা সম্বন্ধে তাঁর অন্তরে 
বিন্দ:মাত্র সংশয় ছিল না। ভারতীয় বাদশাহ্‌-নবাব-হিন্দ রাজারা নিজেদের স্বার্থে 
ইতর না আশ্রয় নেবেন-__এটাই ছিল তাঁর অভিপ্রায় বা রাজনৈতিক 
কৌশল । 

লর্ড হোস্টিংস ও ভালহৌদী £ লর্ড হেস্টিংসের সাম্রাজ্যবাদী কাজকর্মে“ তাঁর AR- 
সরাদের প্রভাব লক্ষণীয় | সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী-নীতি প্রয়োগে লর্ড ডালহৌসার 
কাছে ওরেলেসলও যেন কিছুটা ম্লান হয়ে পড়লেন। রিচার্ড টেম্পুলএর মতে 
সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের মধ্যে ডালহৌসীর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। এদিক থেকে 
সমকালীন প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোনের তান ছিলেন একজন যোগ্য শিষ্য । 

[ক] Saaana হর্ষ 

তৃতীয় পাঁণপথের যুদ্ধে বিপর্যয়ের ফলে ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপনের চেস্টা 

ব্যর্থ হয়। পেশোয়া বালাজী-বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর তাঁর পাত্র প্রথম মাধবরাও 


. পেশোরা পদ লাভ করেন ( ১৭৬১ শ্রীঃ)। তাঁর সামারক নৈপুণ্যে ও সুদক্ষ শাসনে 


মারাঠাদের ল্‌প্ত গৌরবের কিছুটা উদ্ধার হয়। তান বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমকে 
Treat পঃনরং্ধারে সাহায্য করেছিলেন। মহাশ্‌রে হায়দর আলীকে পরাজিত 
করে ARP রাজ্যের কিছু অংশ তিন মারাঠা অধিকারভুন্ত করেন । ১৭৭২ শ্রীণ্টাব্দে 
প্রথম মাধবরাও Ty পতিত হলে তাঁর ভাই 
নারায়ণ রাও পেশোয়া পদে অধাম্ঠিত হন। কিন্তু 
অস্প সময়ের মধ্যেই তাঁর পিতৃব্য রঘুনাথ রাওয়ের 
( রাঘোবা ) চক্রান্তে তান নিহত হন। 

নানা ফড়নাবশ-_পুনা-দরবার £ মারাঠা রাজ- 
নীতিতে এই সময়ে onlays হলেন কুউনীতি-ীবশারদ 
নানা ফড়নাঁবশ। নারায়ণ রাওয়ের মৃত্যুর পরে তাঁর 
যে পান্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে তাঁকে নানা ফড়নাবশ 
অন্যান্য মারাঠা সামন্তদের সাহায্যে পেশোয়া পদে 
বসালেন। মারাঠা সামন্তদের মধ্যে এ সময়ে আর 
একজন উল্লেখযোগ্য রাজনীতি বিশারদ এবং 
সমরনায়ক ছিলেন মহাদজী সিন্ধিয়া। রঘুনাথরাও নানা ফড়নাবশ 
পেশোয়া পদ ছাড়তে বাধ্য হলেন বটে কিন্তু আশ্রয় নিলেন বোম্বাইতে ইংরেজ 1শাবরে ॥ 

প্রথম মারাঠা-যুদ্ধ ঃ ইংরেজদের বোম্বাই কাউন্সিল রঘুনাথের পেশোয়া পদ 
সমর্থন করলেন। রঘুনাথকে স্ুরাটের সন্ধি (১৭৭৬ Ds) স্বাক্ষর করতে হয় । সন্ধির 
শতান:সারে সালসেট: ও বেসিনে ইংরেজপ্রভূত্ব স্বীকৃত হলো । ইংরেজ সৈন্যের খরচ 
facie জন্য মাসিক দেড়লক্ষ টাকা. এবং আমানত হিসাবে ছয় লক্ষ টাকা জমা 


২৪৮ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


দিতে রঘুনাথ রাও স্বীকৃত হলেন। TA ও তাঁর সহায়ক ইংরেজ বাহিনী LAR 
প্রাতাষ্ঠত মারাঠা বাঁহনীকে পরাজিত করলেন। 


কলকাতা বোম্বাই এর ইংরেজ কাউীন্দলের মতানৈক্যের ফলে এই প্রথম ইঙ্গমারাঠা 
যুদ্ধে এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলেন ভারতীয় ইংরেজ শান্ত । ইংলম্ডের 
কোম্পানীর পাঁরচালকবর্গ বোম্বাই কাউন্সলের প্রস্তাবিত স্রাট সন্ধির শর্ত অনুমোদন 
TACIT | সঙ্গে সঙ্গে রঘঃনাথের পক্ষ নিয়ে ইংরেজ শান্ত পুনার প্রাতাঘ্ঠত মারাঠা 
* সরকারের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন । ইতিমধ্যে ওয়ারেন হোস্টংস্‌ রেগুলেটিং 
আইনের ফলে গভর্ন'র জেনারেলের পদে সমাসীন হয়েছিলেন (১৭৭৪ als ) ৷ 
নানা ফড়নীবশের অপূর্ব রণকৌশলে তলেগাঁও-এর যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয় 
ঘটলো । অবশেষে, ওয়ারগাঁওয়ের সাম্ধর (১৭৭৯ Sts) শতনিযায়ী ঠিক হলো যে 
ইংরেজরা মহারাষ্ট্রবীর মহাদজী fate হাতে রঘুনাথকে সমর্পণ করবেন এবং 
{বাজত স্থানগুলি ইংরেজদের প্রত্যর্পণ. করবেন। 
“প্রথম ইন্জ-মারাঠা যুদ্ধ ঃ ওয়ারগাওয়ের অপমানজনক সাম্ধিশর্ত গভর্নর জেনারেল 
হোস্টিংসের মনঃপৃত না হওয়াতে, তিনি সেনাপতি aww ts মারাঠাদের বিরুদ্ধে 
HON প্রেরণ করলেন। গডার্ড (১৭৮০ গ্রীঃ) আহমেদাবাদ ও wala অধিকার 
করলেন। কিন্তু ১৭৮১ IU গরডা্” প:ণার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে 
মারাঠাদের হাতে পরাজিত হলেন। এত বিপদেও হেস্টিংসের মনোবল অক্ষ ছিল। 
তাঁরই নির্দেশে পরবর্তী সেনাপাঁত হলেন পপ্হাম। তানি 'সিম্ধিয়ার RCS HS 
গোয়ালিয়র Weal’ জয় করে নিলেন। 


অন্যদিকে নানা ফড়নবিশও এত জটিলতার মাঝেও ধৈর্য ও মনোবল হারান নি। 


মহাদজা সিন্ধিয়াও যুদ্ধ পাঁরচালনায় এবং রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে বিচক্ষণতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন | মহাদজী faker মধ্যস্থতায় সলবাই-এর HRY স্বাক্ষীরত হলো এবং 
ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি হলো। 


সলবাই-এর সন্ধি (১৭৮২ Me): ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষে এই সাম্ধাট অত্যন্ত 
TAWA | সন্ধির শতবিলী ৪ 

(ক) পনা-দরবার সমার্থত নারায়ণরাওয়ের পুত্র মাধবরাও নারায়ণের গেশোরা 
পদে ন্যায্য দাবী ইংরেজ সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। 


(থ) রঘননাথকে মারাঠাদের হাতে অর্পণ করা হলো। তাঁকে মাসে পণচিশ 
হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হলো | 


Taio সাম্রাজ্য-বিস্তার ২৪৯ 


(গ) সলসেটে ইংরেজ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলো | 

(ঘ) যমুনা নদীর পশ্চিম দিকস্থ সিন্ধিয়ার অধিকৃত রাজ্য মহাদজী mikes 
প্রত্যর্পণ করা হলো | 
_- সলবাইয়ের সন্ধির ফলে ইংরেজদের কাছে পুনা-দরবারের মযদা প্রাতাণ্ঠত 
হয়েছিল। নানা ফড়নাবশ কিন্তু সলসেট ও অন্যান্য কয়েকটি দুর্গ হারাবার জন্য 
'িচাঁলত হয়োছিলেন। তান মহাদজী সিম্ধিয়ার কাছে এ জন্য ক্ষোভও প্রকাশ 
করেছিলেন । মহারাষ্ট্রের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তিনি এ সন্ধি মেনে নিয়েছিলেন । 

সলবাইয়ের সম্ধিতে ওয়ারেন হেস্টিংস রাজনৈতিক জুবিধা যথেষ্ট লাভ করেছিলেন I 
এ কারণে তান মহাদজী দম্ধিয়াকে তাঁর ব্যন্তিগত বন্ধুর sate দিয়েছিলেন 
সারার স্বার্থরক্ষার জন্য তিনি সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সন্ধির ফলে 
ব্রিটশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ন হয় নাই ।* 

নানা ফড়নাবশ ও মহাদজী 'সীম্ধয়ার নেতৃত্বে মারাঠারা গভীর রাজনৈতিক 
সংকটের মাঝেও হতোদ্যম হনান। সলবাই-এর সন্ধি মহাদজী 'সান্ধয়ার বাঁরত্ব ও 
রাজনৈতিক বিচক্ষণতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ।** বিশ বছর পর্যন্ত মারাঠাদের সঙ্গে 
ইংরেজদের তেমন কোন সংঘর্ষ আর হয় নি। 
ফলো ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিস্তারের স্বর্ণ সুযোগ 
এসে গেলো । 

বিশ বছর পর্যন্ত শান্তি রক্ষিত হলো 
বটে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে মারাঠাশক্তির দর্বলতা 
সম্বন্ধে ইংরেজ শান্তি সর্বদাই নজর রাখতো | 
পুনরায় ইঙ্গমারাঠা সংঘর্ষ যখন শুর 
হলো--সৌভাগ্য যে তখন গভর্নর জেনারেলের 
পদে সমাসীন ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলির 
ন্যায় একজন বিচক্ষণ সাম্রাজ্যবাদী শাসক। 

অধানতামনূলক শিত্রতা (১৭৯৮ ate.) ৪ 
আত্মকলহে ait ভারতীয় শান্তসমূহকে 
{নিঃশেষ করে ভারতে একচ্ছত্র ইংরেজ আধিপত্য 
বিস্তারে অগ্রসর হয়েছিলেন লর্ড ওয়েলেসাঁল। 
felad আন্দগত্য বা অধীনতামূলক মৈত্রীর (Subsidiary Ailiance) প্রবর্তক | 


* লর্ড ওয়েলেসাল 


Mane Moia 
» V.D. Mahajan, p. 61. 
++ Mahadaji Sindhia was the most outstanding Marhatta chief of the period. 
The Treaty of Salbai recognised him as far as related to the British Govern- 
ment an independent prince but at the same time he continued to observe 
on all other points which referred to his connection with the Poona Gavern- 
ment, the most scrupulous attention to forms’. 
3 —Advanced History of India, p. 672 


২৫০ . ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


ইংরেজদের সাথে মৈতরীবম্ধনে আবদ্ধ হতে ভারতীয় রাজাদের কাছে তান প্রস্তাব 
AGT! আন্গত্যের শর্ত হলঃ রাষ্টরনৈতিক স্বাধীনতা সমর্পণ করে ইংরেজদের 
আশ্রয়ে বেচে থাকতে হবে। শত্রুর আক্রমণ থেকে ইংরেজ সরকার সর্বদা তাঁদের রক্ষা 
করবেন। 

ইংরেজ-পরিচালিত সৈন্য বাহিনীর খরচ tater জন্য আশ্রিত রাজাকে তাঁর 
রাজ্যের Cre পাঁরমাণ এলাকা ইংরেজদের ছেড়ে দিতে হবে। ইংরেজদের FIAT 
অননমাতিতে আশ্রিত পক্ষ অন্য কোন শান্তর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবেন না। 
তাঁদের সৈন্যবাহিনীতে অন্য কোন বদেশণিকে AIE করাও চলবে না। 

হায়দরাবাদের নিজাম এই অপমানজনক শর্ত মেনে নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে বশ্যতা- 
মূলক pls করলেন (১৭৯৮ শ্রীঃ)। হায়দর আলী TOI পাঁতত হলেন 
(১৭৮২ e)l তাঁর পুত্র মহাীশংরের টিপ; সুলতান এই ঘৃণ্য ছাতকে প্রত্যাখ্যান 
করলেন। কর্ণটিক ইংরেজ কর্তৃক আঁধকৃত হলো । . তাঞ্জোর ও সুরাটের আঁধপতিরা 
অধীনতামংলক fast নীতিগ্রহণে বাধ্য হলেন। অযোধ্যার নবাব তাঁর রাজ্যের বৃহৎ 
অংশ ইংরেজদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। একটি TA অংশের কর্তৃত্ব নিয়ে “তান 
Tere ir টিকে রইলেন ।* 

দাক্ষণাত্যের আর দুটি বৃহৎ শান্ত মারাঠা ও 
TRÀ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। 


মারাঠাদের চরম দুভগ্যি যে, মারাঠা বীর মহাদজা fatter মৃত্যুমুখে পাতত 
হলেন (১৭৯৪ atts )--নানা ফড়না 


মহীশ্‌রের সাথে ইংরেজদের 


+ According to Thomas Munro, “Wherever Subsidiary system is introduced, the 


country will soon bear the marks of it in decaying villages and decreasing 
population,”—V. D. Mahajan, p. 87. 


ব্রিটিশ সাগ্রাজ্য-বস্তার ২৫১ 


. মধ্য ভারতে একমাত্র যশোবন্তরাও হোলকারই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে 
যেতে লাগলেন। ইংরেজের কাছেও ‘tle’ দাবী করতে তান দ্বিধা করেন নি। 
হোলকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য লেক, আথরি ওয়েলেসলী প্রভৃতি নামকরা ইংরেজ 
সেনাপাতিরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। সেনাপতি লেক যখন কানপুরে তখন তাঁর দুজন 
HAT মারে এবং মনসন্‌ হোলকারের হাতে পরাজিত হলেন। হোলকারের সাফল্যে 
উৎসাহিত হয়ে GAGA রাজা ইংরেজ পক্ষ পারত্যাগ করে হোলকারের দলে যোগ 
দিলেন। সেনাপতি লেক ভরতপ.রের বিখ্যাত দুর্গ আঁধকার করতে গিয়ে চারবার 
WA হলেন। ভরতপঢুরের পক্ষে যুদ্ধ চালান আর সম্ভব না হওয়ায় ইংরেজকে দশলক্ষ 
টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে ভরতপনুর ইংরেজদের সঙ্গে সাম্ধী করলেন। হোলকার তখনও 
অপরাজিত। লর্ড ওয়েলেসলীর শাসনকালও শেষ হয়ে গেলো | 

তৃতীয় ইন্স-মারাঠা যুদ্ধ £ পরবতাঁ গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস ওয়েলেসলীর 
নীতিই অনুসরণ করলেন। পেশোয়া "দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের যতই ভাগ্যশীবড়ম্বনা 
ঘটুক না কেন, তান সর্বদাই গোপনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মারাঠা সামভ্তদের সাঁম্মীলত 
করতে সচেষ্ট ছিলেন। তিন প্ব-চুন্তি অমান্য করে পুণার Talon কিরাকতে 
অবাস্থিত ইংরেজ সামারক শাবির আক্রমণ করে পরাজিত হন (১৮১৭ ae ) 1 

যশোবন্তের পত্র দ্বিতীয় মলহররাও হোলকার এবং ভৌসলার মন্ত্রী আপা সাহেব 
ইংরেজ বাঁহনীকে আক্রমণ করলেন । শিপ্রা নদীর তীরে মাহিদপুরের যুদ্ধে হোলকারের 
বাহনী পরাজিত হলো | সীতাবল্দীর যুদ্ধে আপ্পাসাহেব পরাজিত হলেন ( নভেম্বর 
২৭, ১৮১৭ প্রাঃ )। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও আরও কয়েকটি যুদ্ধ করোছিলেন। 
কিন্তু অস্টির যুদ্ধে (ফেব্রুয়ারী, ২০, ১৮১৮ aie) তাঁর চুড়ান্ত পরাজয় ঘটলো । 
পেশোয়া বিনাশর্তে ইংরেজদের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। মারাঠা শান্ত-সংঘ 
সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হলো। মারাঠা এক্যের প্রতীক পেশোয়া পদ HAAS হয়ে গেলো ! 
কোম্পানীর বৃত্িভোগন হয়ে পেশোয়াকে কানপুরের অন্তর্গত বিঠুরে অত্যন্ত শোচনীয় 
ভাবে শেষ জীবন অতিবাহিত করতে হয়োছল। 

মারাঠা-শান্তর পতন £ মারাঠা-শন্তির পতনের ইতিহাস ভারত ইতিহাসের একটি 
নিদারুণ দঃঃখজনক কাহনী। ছত্রপাতি শিবাজী একটি স্বাধীনতাপ্রয় জাতির অভ্যুদয় 
ঘটালেন। শিবাজীর পরবতাঁকালে জাতীয়তাবাদের প্রবল বন্যায় ওরঙ্গজেবের বিশাল 
মূঘলবাহিনী ভেসে গেলো । প্রথম বাজীরাও, প্রথম মাধবরাও, নানা ফড়নাবশ, 
মহাদজণ সিন্ধিয়া ও অন্যান্য মারাঠা সামন্তরা ব্রিটিশ-অগ্রগাঁত প্রতিরোধ করতে দুজ'য় 
সংগ্রাম করেছিলেন।* 


+ ‘With some exception like Sivaji, Bajirao I, Madhab Rao I, Malhar Rao 
Holkar, Mahadaji Sindhia and Nanafadnavis, the Marhatta chiefs parti- 
cularly those of later times indulged more in finesse or intrigue than 
well calculated statesmanlike action, which produced disastrous reaction 
on the destiny of the state...". — Advanced History of India, p. 705 


২৫২ হীতহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


পরবতাঁ সময়ে দেখতে পাই মারাঠাদের মধ্যে কেবল আত্মকলহ ৷ এর স্থযোগ 
পারপূর্ণভাবে গ্রহণ করলেন '্রিটশ-শান্তি। 'ব্রাটশ সমরনায়কদের ata, উন্নত 
ধরনের অস্্শস্দের ব্যবহার এবং ব্রিটিশ কুটনীতির কাছে মারাঠারা যেন তুলনায় নিল্প্রভ 
হয়ে গেলেন। 


[=] ইজ্-হাম্ুন্র সংঘ 

হাশরের গৌরব প্রতিষ্ঠার মূলে 1ছলেন হায়দর আলা | তাঁর অভ্যুথানকে 
ইংরেজরা কখনই সুনজরে দেখেনান। অন্যাদকে দা'ক্ষণাত্যের আর aie বৃহৎ শান্তি 
পেশোয়া এবং নিজামও হায়দরের প্রতিপাত্বতে শাঙ্কত হয়ে উঠোঁছলেন। এমন ক 
হায়দরের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য তাঁরা ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিতেও fen করেনান ৷ | 
হায়দরের রাজ্যের AAMT জুড়ে ছিল ইংরেজ এলেকা । ইংরেজরা স্বাধীন মহাশ্‌রের 
আস্তত্ব কিছুতেই সহ্য করতে পারাছলেন না। 

প্রথম Ree ঘুদ্য ২ কণ্াটিক এবং বাংলার তখন ইংরেজ প্রভুত্ব গ্রাতষ্ঠিত : 
হাঁচছল। হারদর আলী মারাঠাদের অভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ নিয়ে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা 
নদীর মধ্যবতীঁ অঞ্চলে নিজের রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। Sava Mòra নিজামের 
সঙ্গে মিলিত হয়ে তান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুর; করলেন। কিন্তু fang 
দুর্বল নিজাম হায়দর আলার শান্তিবৃদ্ধিতে শংকিত হয়ে শেষ ORS ইংরেজদের পক্ষে 
যোগ দিলেন। তাই হায়দর একাই ay চালিয়ে গেলেন। ১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষপ্র- 
গাঁততে অগ্রসর ছয়ে তান খাস: ইংরেজ-এলাকা মাদ্রাজের নিকটে উপস্থিত হলেন। 
metae বিপর্যয়ে ইংরেজরা হায়দর আলীর শর্ত অন্যায়াই সান্ধ করতে বাধ্য 
হলেন। ইঃরেজগণ হায়দর আলীকে প্রতিশ্রাত দিলেন যে, কোন প্রাতিবেশন রাজ্য বা 
অন্য কোন শান্তি মহীশর আক্রমণ করলে ইংরেজরা হায়দরকে সাহায্য করবেন 
€ ১৭৬৯ খ্ৰীঃ) । 

faota ইন্স-মহাশ;র যুদ্ধ £ ইংরেজদের সঙ্গে এই সন্ধি বেশী দিন স্থায়ী হলো 
না। , ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারা শান্ত AOA করে যখন প্রর্ব-শত্‌ মহশরকে আক্রমণ 
করলেন তখন ইংরেজরা সম্িশ্ত মেনে হায়দর আলীকে সাহায্য করা হতে বিরত 


মিলিত হয়ে ইংরেজদের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। 

হায়দর আলীর রাজনোতিক বিচক্ষণতা এবং ATC একাঁট জলন্ত HTS 
হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পর্বশত্রুতা ভুলে গিয়ে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ- 
বিরোধ! শাক্তকে সুসংহত করার উদ্দেশ্যে তান নিজাম এবং মারাঠাদের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে ইংরেজ শান্তুকে বাধা দিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন । তিনি mata গাঁততে অগ্রসর 


ব্রিটিশ সায্াজয-বস্তার ২৫৩ 


হয়ে ইংরেজদের পরাজত করে আকটি অধিকার করেন (১৭৮০ প্রীঃ)। এই বিপর্য'য়ের 
মধ্যে অবিচল থেকে ওয়ারেন হোস্টিংসও নানা কৌশলে পূনরায় নিজাম ও মারাঠাদের 
হায়দরের পক্ষ থেকে সারিয়ে নিতে Foe হলেন। ৯৭৮১ ase পোরটোনোভোর 
যুদ্ধে স্যার আয়ারকুটের নিকট হায়দর পরাজিত হলেন। হায়দর হতোদ্যম হবার Bis 
ছিলেন না। ইংরেজ সেনাপাঁত ব্রেথওয়েট্‌ মহীশরের নিকটে হায়দরের কাছে পরাজিত 
হয়েছিলেন। ইংরেজদের বিপদের এই সুযোগ গ্রহণ করতে ফরাসীদের একটি নৌবহর . 
ভারত, মহাসাগরে উপস্থিত হয়োছিল। fey শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ না 
করেই ফরাসী নৌবাহনী প্রত্যাবর্তন করলো । ১৭৮২ গ্রাঁষ্টাব্দে ষাট বছর বয়সে হায়দর 
T BAL পতিত হন। 

ম্যাঙ্গালোরের চুক্তি ঃ হায়দরের মৃত্যুর পর তাঁর পৃত্র টিপ: সুলতান ইংরেজদের 
বিরদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। feta ম্যাঙ্গালোর অবরোধ করে ইংরেজ সেনাপাঁত 
ম্যাথুসকে তাঁর সৈন্যবাহিনীসহ বন্দী করলেন (১৭৮৩ খ্রীঃ ) 1 

১৭৮৪ AYÈ ম্যাঙ্গালোরের সম্ধি-চু্তি অন:যায়ী মহীশুর ও ইংরেজ পক্ষ বন্দী- 
বিনিময় এবং পরস্পরের রাজ্য-প্রত্যপ্পণে সম্মত হয়। যুদ্ধও শেষ হলো । Teg 
সাম্ধির শর্ত হেস্টিংসের মোটেই মনঃপ্‌ত হয়ান। ছয় বছর এই চুঁ টিকে faa 


কিন্তু টিপ জানতেন ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর 
সংঘর্ষ আনবার্য। ইংরেজদের বিরুদ্ধ 
সাহায্য চেয়ে তান ফ্রান্সেও দূত পাঠালেন | 
কিন্তু সেখান থেকে সাহায্যের প্রীতশ্র্ীতই 
১ কোন সাহায্য এলো aT! ১৭৮৯ 
খ্রীষ্টাব্দে টিপু তিবাহ্কুর রাজ্য আক্রমণ করলে, 
ইংরেজদের সাথে তাঁর যুদ্ধ শুর: হয়ে যায়৷ 
এই হলো তৃতীয় Beara যুদ্ধ | নিজাম 
এবং মারাঠাগণ ইংরেজদের পক্ষে যোগ / 
from টিপুর বিরুদ্ধে সৈন্য বাহিনীর | 
নেতৃত্ব করেছিলেন স্বয়ং গভর্নর জেনারেল তু 
লর্ড কর্নওয়ালস। আমেরিকার বরা টপ 
_ যুদ্ধে কর্নওয় বিচক্ষণ সেনাপতি 
টি করতে পারেননি! কিন্তু টিপ: সুলতানের বিরুদ্ধে 
সৈন্যবাঁহনী পরিচালনা করে তিনি টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের কাছে উপস্থিত হলেন। 
টপ সুলত্মন যুষ্ধে প্রশংসনীয় বারতব প্রদর্শন করলেন। THY শেষ পর্যন্ত ইংরেজ 


২৫৪ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি সাফল্য লাভে অসমর্থ হলেন | ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে টিপু স্বলতান 
বাধ্য হলেন ইংরেজদের সঙ্গে শ্রীরঙ্গপত্তনের Aly স্বাক্ষর করতে। এই aly অনুযায়ী 
টিপ; সুলতানকে রাজ্যের প্রায় অধাঁংশ ইংরেজদের ছেড়ে দিতে হলো এবং তিন লক্ষ 
পাউন্ড ক্ষাতপ্‌রণ দিতে তান বাধ্য হলেন। তান তার দুই পুত্রকে জামিন স্বরূপ 
কনওয়ালিসের শিবিরে পাঠিয়ে দিলেন । 

চতুর্থ ইঙ্স-সহীশ;র axa পতন £ [টপ সুলতান ছিলেন অসাধারণ 
স্বদেশ প্রোমক। কিছুতেই শ্রীরঙ্গপত্তনের সান্ধ তান সহ্য করতে পারলেন aT । তান 
রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গ আরও সুরক্ষিত করতে উদ্যোগণী হলেন। ইংরেজ শত্রু 
ফরাসী সমরনায়কদের প্রশিক্ষণে নিজের বাহিনীকে ATEO করে তুলতে লাগলেন। 
ইউরোপে চলছে তখন ফরাসী বিপ্লব। টিপু ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ফ্রান্সের 


সাহায্য প্রার্থনাও করোঁছলেন। ১৭৯৮ প্রাষ্টাব্বে দ্র একদল ফরাসী সেনাবাহিনী 
ম্যাঙ্গালোরে উপস্থিত হল । 


তখন ভারতের গভন'র জেনারেল ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলী। 
কলাপ লক্ষ্য করলেন। ইতিপর্বেই তান নিজামের মিত্ৰতা লা 
১৭৯৯ গ্রাণ্টাব্দে ইংরেজ বাহিনী টিপুর রাজধানী শ্ৰীরঙ্গপত্তন্‌ 


তিন টিপুর era 
ভ সমর্থ হরোছলেন। 


অবরোধ করলে টিপু 
অদাম বারতের সাথে বাধা দিলেন। যুদ্ধ করতে করতে স্বদেশ-প্রোমক টিপু মৃত্যু 
বরণ করলেন। মহীশুরের গৌরব ata’ অস্তামত হলো। আর একটি স্বাধীন রাজ্যের 
পতন ঘটলো | 


[গ] অন্যান্য Stop Seats 


লর্ড হেস্টিংসের iiot WG লর্ড মিন্টো যথেষ্ট রাজনৈতিক বিচক্ষণতার 
পারিচয় দিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের শিখপপ্রধান রণজিৎ সিংহের 


রর সন্ধি সম্বন্ধে আলোচনা 
পরে করা হবে। 
লর্ড’ হেস্টিংসের সয়ে মারাঠা-সংঘর্ষের কাহিনী পবেই আলোচনা করা হয়েছে। 
তাঁরই সময়ে নেপালের Comat বংশের রাজারা দক্ষিণ দিকে রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হলে 
গোখাঁদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ ঘটে। সেনাপাঁত অন্ঠারলোনী সসৈন্যে নেপালের 
রাজধানী কাঠমাণ্ডুর সন্নিকটে উপস্থিত হলে গোখারা সগোলীর সন্ধি (১৮১৫ থাঃ) 
করতে বাধ্য হন। সন্ধির শতনি:সারে কুমায়ুন, গাড়োয়ালসহ তরাই অঞ্চলের একটি 
বৃহৎ অংশে ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একজন ব্রিটিশ 
প্রতিনিধি বাস করতে লাগলেন । 


মধ্য ভারতে পিণ্ডারী FEIT হোলকার ও then সামরিক বাহনীতেও acy 
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করতো। আবার অবসর সময়ে লুঠতরাজও করতো । লর্ড হোস্টংস কঠোর ভাবে 
TAGAI দস্থ্যদের দমন করলেন | 

ইঙ্জ-নারাঠা যুদ্ধ চলার সময়েও মারাঠাদের আক্রমণে রাজপূতনার অনেক রাজ্য 
বিপন্ন হয়ে পড়ছিল । লর্ড হেস্টংস রাজপূত রাজাদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও 
কুউনৌতক কৌশলের আশ্রয় নিয়ে রাজপতনার উদরপর; জয়পুর, Tray, প্রতাপগড়, 
জয়সলমীর প্রভৃতি রাজ্য 'ব্রাটশ আঁধিকারভুন্ত করেন) 

লর্ড হেস্টিংসের পরবতী” গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহাস্টে'র শাসনকালে SAT 
সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ হয়। ব্রহ্মদেশের রাজা পরাজত হয়ে ‘ইয়ান্দাবুর’ ATY (১৮২৬ 
Ds ) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হলেন । সান্ধর শতনিযারী আরাকান ও টেনাসৌরম্‌ অঞ্চল 
ইংরেজদের ছেড়ে দিতে ব্রক্গরাজ বাধ্য হয়ৌছলেন। ধারে ধীরে আসাম, tatem, 
কাছাড়, Wes প্রভৃতি রাজ্য প্রত্যক্ষভাবে না হলেও কার্যত ইংরেজ-আঁধকারভুক্ত হয়ে 
পড়ে। 

লর্ড অকল্যান্ডের শাসনকালে Pe, দেশের আমশরেরা ইংরেজ সেনাপাঁত 
নোৌপররের হাতে পরাজিত হলেন। P দেশ ইংরেজদের আঁধকারে আসে 
( ১৮৪৩ atts )। 

লর্ড অকল্যান্ড ও তাঁর পরবতী গভর্নর জেনারেল এলেনবরার শাসনকালে (১৮৪২- 
১৮৪৪ De ) আফগানিস্থানের সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষ ঘটে। ইঙ্গ-আফগান সমস্যার 
সমাধান করতে বহ; বছর লেগোঁছল | 

পাঞ্জান্বে Pierie 

TMA ভারত-পারত্যাগের পরে তাঁর আঁধকৃত পাঞ্জাব অঞ্চল Tracts দখলে 
আসে। 'শখদের মধ্যে তখন বাভন্ন দল বা “মসল’ সৃষ্টি হয়োছল ৷ বাভন্ন দলের 
মধ্যে রেষারোঁষ ও বিরোধ প্রায় সব সময়েই লেগে থাকতো | 

রণাঁজৎ সিংহ £ বিবদমান Praca একাঁত্রত করে একাঁট এক্যবদ্ধ ?শখরাজ্য গড়ে 
তোলার উদ্যোগ নিলেন রণজিৎ fae তাঁকে পাঞ্জাবকেশরী বলা হয়। [তান 
ছিলেন শখদের ATA চাঁকয়া’ TIATA নায়ক মাহাসিংহের পাত্র । 

রণাঁজৎ সিংহ আফ্‌গান. রাজ জামান শাহের পক্ষে যোগ দিয়ে প্রথমে শান্তি সঞ্চয় 
করেন। মাত্র উনিশ বছর বয়সে স্বীয় কর্মদক্ষতার গুণে তান কাবুলের রাজা জামান 
শাহের নিকট থেকে লাহোরের শাসনভার ও “রাজা” উপাধি লাভ করেন। পাঞ্জাবে 
তখন শান্ত-শ:ংখলা বলতে ?কছাই ছিল না। রণাঁজৎ সিংহ বুঝোছিলেন যে, Prg- 
সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠা করার সুবর্ণ-নুযোগ উপস্থিত । তান একাটর পর একটি শিখ- 
মসলের-উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করে শিখ শান্তকে সংঘবদ্ধ করতে উদ্যোগী হলেন। 
লাহোর, অমৃতসর, লাধয়ানায় প্রভৃত্ব বিস্তার করে [তান ক্রমশঃ সমগ্র পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে 
স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। 

ইতি (IX)—>a 


২৫৬ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


NO নদীর Sie শিখ-মসূলের নায়কেরা রণজিৎ-এর ক্ষমতা বৃদ্ধিতে 
শক্তিত হয়ে ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তাঁরা কিন্তু রণজিৎ-এর মহান 
e < উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি । এই সময়ে 
ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড মিন্টো 
(১৮০৭-১৮১৩ Te ) 1 

বড়লাট মন্টো প্রথমেই রণজিৎকে a, 
করতে চাইলেন AT | কারণ তখন QF ও 
পারস্যের সাহায্যে ' উত্তর-পাশ্চম ভারতে 
ফরাসীদের আভযানের একটা সম্ভাবনা ছিল। 
ইউরোপে তখন ফরাসী নায়ক নেপোলিয়ন 
বোনাপার্টে'র সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলাছিল। 
লর্ড মিন্টো আলাপ-আলোচনার জন্য চাল'স 
মেটকাফ্‌কে রণজিৎ সিংহের দরবারে প্রেরণ 
UY : l করেন। রণজিৎ শত্দ্রুর পাশ্চম ও পূর্ব 
জা তীরদ্থ সমস্ত 'শিখরাজ্যের উপরে farga 

কর্তৃত্ব দাবী করেন। তখন মিন্টো রণাঁজৎ-এর 

বিরদ্ধে একদল সৈন্য পাঠালেন। Ramet রণজিৎ fey ইংরেজ শান্তর সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
সংঘর্ষ সমুচিত মনে করলেন না। 
অমতসরের সন্ধি ঃ অমৃতসরে ইংরেজদের সঙ্গে তার একটি সাম্ধ হলো 
(১৮০৯ শ্রীঃ)। সন্ধির শতনিযায়ী রণজিৎ সিংহ শতদ্রুর পাশ্চম তীঁরস্থ শিখ-রাজ্যের 
BAM হলেন এবং RHA শিখ-রাজ্যের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন না বলে 
NOH, AAA মধ্যবতাঁ অঞ্চলে ইংরেজদের প্রভাব সুপ্রাতাণ্ঠত 


rs 


অতঃপর রণাঁজৎ Tak উত্তর, পাণ্চম ও দক্ষিণে রাজ্যাবিস্তারে উদ্যোগী হলেন । [তানি 
কাংড়া জেলা অধিকার করলেন। আফগানদের পরাজিত করে আটক্‌ 
ধারে ধীরে মলতান, কাণ্মীর, পেশোয়ার প্রভৃতি অণ্ডল তাঁর রাজ্যভুগ হলো | তাঁর 
সময়েই শিখ শান্তর চরম বিকাশ ঘটে। ১৮৩১ স্রপ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হয়। 

প্রথম-ইন্ শিখ যুদ্ধ ( ১৮৪৫-৪৬ খ্রীঃ ) ৪ রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখদের 
জাতীয় জীবনে যে ভাঙন দেখা দিয়েছিল, তাঁর পত্র খরক সিংহের পক্ষে তা রোধ করার 
aie ছিল না। খরক সিংহের রাজত্বকাল fea মাত্র এক বছরের | তাঁর মৃত্যুর পরে 
শাসন ব্যাপারে বিশৃংখলার পর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো খালসা বাঁহনীর সামারক 
নেতৃব্ন্দ। অবস্থা আরো সংকটজনক হলো যখন রণাজৎ-এর নাবালক পাত্র দলীপ 
সিংহকে রাজপদে আভিষিন্ত করে রাজমাতা বিন্দনকে নামেমান্র আভিভাবিকা ঠিক করা 
হলো। এই সময়ে সামরিক নেতা লাল সিংহ ও তেজ সিংহ শাসন কর্তৃত্ব অধিকার করে 
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ফেললেন। এ দুজন সামরিক নেতার পক্ষে খালসা বাঁহনীকে নিয়ান্রত করার শান্ত 
ছিল না। রাজমাতা বিন্দনও খালসা বাহিনীকে সংযত করতে না পেরে সৈন্যদের 
পার্্ববতাঁ ইংরেজ রাজ্য আক্রমণে উৎসাহিত করলেন | 

ভারতের বড়লাট লর্ড হাঁড'ঞ্জের সময়ে প্রথম PTY হয়। শতদ্রুর পূর্বতীরস্থ 
ইংরেজ-আঁধকৃত অণ্চল শিখেরা আক্রমণ করলো । TITS িরোজশাহ, আলওয়াল 
ও সোঁবরাও নামে চারটি স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধে শিখদের পরাজয় হয় । 

ইংরেজরা লাহোর আঁধকার করবার পর শিখদের সঙ্গে সন্ধি হয়। এই 
APAFI লাহোর সান্ধি ; ১৮৪৬ শ্রীঃ ) বলা হয়। এই সান্ধতে বড়লাট লর্ড হাঁডঞ্জের 
শতনি;দারে শতদ্র; ও বিপাশার মধ্যবতাঁ অণ্চল ইংরেজদের দখলে আসে । ইংরেজরা 
সমগ্র শিখ-রাজ্য অধিকার করলেন না বটে; fang শিখদের প্রচুর ক্ষাতপ্‌রণ দিতে 
বাধ্য করা হলো, এবং 

(১) িখদের সৈন্য সংখ্যা হাস করা হলো | 

(২) লাহোরে একজন 'ব্রাটশ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলো । তার দেশেই পাঞ্জাবের 
শাসন চলতে ATF I 

(৩) শিখ রাজ্যের আয়তন কমাবার জন্য গুলাব সিংহ নামে লাহোর দরবারের এক 
সদরের কাছে কাশ্মীর ও জম্ম Test করে দিলেন। তবে কার্যতঃ সেখানে ইংরেজ 
FOU প্রাতীষ্ঠত হয়োছল। 

(8) দলীপ সিংহ শিখ রাজ্যের মহারাজা এবং রানী বিম্দন তাঁর আঁভভাবিকা 
স্বীকৃত হলেন। 


"দ্বিতীয় ইন্দশখ যুদ্ধ ( ১৮৪৮-৪১ De) 8. লর্ড ভালহৌসীর শাসনকালে শিখেরা 
ইংরেজ শাসনের বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো । নাবালক রাজা দলীপ Prez 
ইংরেজ রোঁসিডেন্টের তত্বাবধানে ছিলেন। ১৮৪৮ শ্রীণ্টাব্দে মূলতানে বিদ্রোহ দেখা 
দিল। রাজসাতা বিদ্দনকে ব্রিটিশ-বিরোধা চক্রান্তের জন্য চুনার TA নিবসিন দেওয়া 
হলো। রানী ঝিন্দনের প্রাত এই হীনতম আচরণে শিখেরা আরো ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠলো | হাজারা জেলার শাসনকর্তা aa সিংহ ও তাঁর পত্র শের সিংহ ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলেন। ডালহৌসী শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। 
চালয়ানওয়ালা ও গুজরাটের যুদ্ধে (১৮৪৯ শ্রীঃ) আবার িশিখ-বাহনা 
পরাজিত হলো। বারত্ব ও সাহসিকতার অভাব তাঁদের ছিল না, কিন্তু আধ্বীনক 
অন্বশস্তে wires ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ প্রতিরোধে তাঁরা সমর্থ 
ছিলেন না। 

লর্ড ডালহৌসী ছিলেন সাগ্রাজ্যবাদী শাসক। তান ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি 
ঘোষণাপত্র দ্বারা পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারভুন্ত করলেন। রাজা দলীপ PRAT বার্ষিক 
পাঁচ লক্ষ টাকা বৃত্ত দিয়ে রাজমাতা বিদ্দনসহ তাঁকে সুদুর লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হল। 


২৫৮ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


CRA সাম্রাজ্যবাদী নীতি $ লর্ড ডালহোঁসা ছিলেন একজন সাম্রাজ্যবাদী 
শাসক। অনেক এঁতহাসিক তাঁকে শ্রেষ্ঠ শাসক বলেছেন। লর্ড ওয়েলেসলী বশ্যতা- 
মূলক নীতির উদ্ভাবন করে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করেছিলেন । 
ডালহোৌসী-উদ্ভাঁবত স্বত্ব-বিলোপ নীতির 
ফলে (Doctrine of Lapse) কয়েকটি 
আশ্রিত রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশের সাম্রাজ্য- 
ভুন্ত হলো। 

স্বত্ব-বিলোপ নাত ঃ স্বত্ব বিলোপ 
নীতির মল কথা ছল যে, ইংরেজ-আশ্রিত 
রাজ্যের কোন রাজার AAT অবস্থায় 
TS হলে তাঁর রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 
VEE হবে। এই নীতির ফলে সাতারা, 

F | ঝাসী, নাগপুর প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্য 
লর্ড ডালহৌসন afó সামাজ্যভুন্ত হয়। 

স্বত্ববিলোপের নাতির প্রয়োগ ছাড়াও তান নানা অজুহাতে বা কুশাসনের 
আভযোগে tier রাজ্যের কিছ; অংশ এবং অযোধ্যা রাজ্য অধিকার করলেন। স্বত্ব 
বিলোপ নাতির প্রয়োগে aaa রাজ্য প্রিটিশ-অধিকারভুন্ত হয় । পাঞ্জাবেও ইতিমধ্যে 
ইংরেজপ্রভৃত্বপ্রাতষ্ঠিত হয়েছে। 
ডালহোঁসাঁর অবদান £ জনাহতকর কাজ ঃ ভালহোৌসীর শাসনকালেই কোম্পানীর 
WAT বুঝতে পেরোছলেন যে, দেশ-শাসন অথ কেবলমাত্র রাজস্ব আদায় নয়, 
দেশবাসীর উন্নতির জন্য few, কিছু কাজও সরকারকে করতে হবে। 
ডালহৌসীর শাসনকালেই ভারতবর্ষে রেলগাড়ীর পত্তন হয়। রেলওয়ে স্থাপিত 
হওয়াতে জনসাধারণের যেমন যাতায়াতের KÜT হলো, তেমান ব্রিটিশ শস্পাবস্তারের 
সুযোগও আশাতীতভাবে বৃদ্ধি হলো । ভারত থেকে তুলা ইংলম্ডে পাঠান হতো 
এবং বিলাতের তৈরী wa ভারতের গ্রামে-গঞ্জে-শহর-বম্দরে পাঠাবার FTIT হলো । 
প্রথমে বোম্বাইতে মাত্র বিশ মাইল রেল লাইন পাতা হলো । পরে কয়লাখাঁনর কেন্দ্র 
রানীগঞ্জ থেকে কলকাতা পর্যন্ত রেল লাইন পাতা হলো। রেলপথ নিমাণের দায়িত্ব 
গেলেন কয়েকটি বিলাতী কোম্পানী । রেলপথ নিমাণের ফলে নতুন নতুন শিপ্প- 
প্রাতষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগলো | 

রেলের সঙ্গে সঙ্গে বড় বড় রাজপথ নিমাণের কাজ শুরু হলো। কলকাতা থেকে 
দিল্লী পর্যন্ত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড নিমা্ণের কাজ শেষ হলো । রেলযোগে ও সড়কযোগে 
মাল চলাচলের স্থাবধা হলো এবং সড়কধোগে ব্যবসা-বাণিজ্যের Bats হতে থাকলো | 
চাষের জন্য জল সরবরাহের একান্ত প্রয়োজন দেখা দিল। সেচ-ব্যবস্থার Batwa জন্য 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বিস্তার ২৫৯ 


বড়বড় খাল কাটা শুর হলো । রেল, রাস্তা, সেচ-খাল প্রভৃতির কাজ পরিচালনার 
জন্য পূর্ত বিভাগ গঠিত হলো | 

এ সময়েই ডাক-তার বিভাগের পত্তন হলো । আধুনক ডাক-ব্যবন্থা চালু হওয়াতে 
অপ্প পয়সায় সংবাদ আদান-প্রদানের সুব্যবস্থা হলো | 

ডালহৌসীর শাসনকালে ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নাত হলো। কোম্পানীর 
বড়কতাঁ উড্‌ সাহেবের নিদে'শনামার (১৮৫৪ খ্রীঃ) প্রত্যক্ষ ফল হলো 'শক্ষা-বিভাগ 
গঠন। শিক্ষাবিভাগের আঁধকতাঁকে বলা হতো ডি. পি. আই.) বা ডিরেক্টর অব্‌ 
পাব্লিক্‌ ইনস্ট্রাকশন্‌। 

কেবল সাম্রাজ্য {বস্তার নয়, আধুনিক ভারত-গঠনে ডালহৌসীর অবদান অস্বীকার 
করা যায় না। 


॥১৫ ॥ 


ব্রিটিশ কোগ্মানীর আমলে শাসনব্যবস্থা 


ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে গোটা ভারতের 
এক সময়ে প্রভু হয়ে বসলেন। কার্যত বিজিত দেশে উন্নত ধরনের শাসনব্যবস্থা 
প্রবর্তনে কোম্পানীকে বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মুঘল-শাসন- 
ব্যবস্থাকে একেবারে অস্বীকার করার উদ্দেশ্য কোম্পানীর ছিল না। অথচ ইংলন্ডে 
্রবার্তত শাসনব্যবচ্থার কাঠামো সামনে রেখে পাশ্চাত্য শাসনব্যবস্থার জনুরূপ শাসন- 
ব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তনে কোম্পানীর উদ্যোগের অভাব ছিল না । 

শালনব্যবদ্থার প্রথম যুগ ৪ 'ব্রটিশ-শাসনের প্রথমাঁদকে দিল চরম অব্যবস্থা I 


প্রথমে নৌতবাচক পথে চলে পরে একটা ইতিবাচক ভুঁমকায় কোম্পানীর শাসকবর্গকে 
পেশীছাতে যথেষ্ট সময় লেগোঁছল। 


পলাশীর যুদ্ধের পরে ক্লাইভের প্রাতিপাত্ত ও সম্মান দুইই সুপ্রাতীষ্ঠত হলো। 
এমনকি কলকাতার কাউন্সিল ইংলন্ডের কতৃপক্ষের নির্দেশ পাওয়ার পূর্বেই তাঁকে 
কলকাতার TSA পদে বসালেন। কোম্পানীর শাসনে 'তাঁনই তখন একমাত্র প্রধান 
- ব্যান্ত। 

ক্লাইভের ইংলন্ডে গমন এবং ভারতে প্রত্যাব্তন--সময়ের ব্যবধান খুব বোশ ছিল 
শা! এর মধ্যেই মমার্শদাবাদে নবাবী ভাঙ্গা-গড়ার অনেক কাহিনী ঘটে গেল। 
বঞ্জারের ICY জয়লাভের পরে ইংরেজ তখন ভারতে সবপ্রধান সামারক শান্ত হিসাবে 
পারগাঁণত হয়েছে । 

মীরজাফর নবাব হয়ে মর্শদাবাদের রাজকোষ উজাড় করে প্রচুর ধনরদ্ব 
কোম্পানীকে উপঢৌকন ?দলেন। ক্লাইভের ভাগে পড়োছিল সিংহভাগ । কলকাতার 
পদস্থ কমচারারাও ঘরে বসে নানা উপটৌকন লাভ করলেন। কোম্পানীর ছোট বড় 
সব কমণচারী বিনাশুল্কে অবাধে বাণিজ্য করতে লাগলেন । ইংরেজরা এ সম্পদ স্বদেশে 
পাঠিয়ে প্রায় সকলেই উঠ্‌তি নবাবের AAGE হলেন। বাঙালীরা এসময়ে ব্যবসা- 
বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে চাকার বা চাষবাস করে কোন রকমে দন চালাতে লাগলেন। 
তখন শাসন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব নবাবের, কোম্পানী. নেপথ্যে থেকে চাবিকাঠি QATO I 
এটাই হলো কোম্পানীর নেতিবাচক শাসনের প্রথম যুগের FA । সর্বস্তরে শোষণের 
মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো । 

দেওয়ানী লাভের পরে বাংলা, বিহার, উীড়ষ্যার প্রকৃত প্রাধান্য লাভ করলেন 
ইংরেজ কোম্পানী। মযার্শদাবাদের নবাবকে ইতিমধ্যেই ইংরেজদের বাত্বিভোগী করা 
হয়েছিল। 


ব্রিটিশ কোম্পানীর আমলে শাসনব্যবস্থা ২৬১ 
ক্লাইভের দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা ৪ অধিকৃত রাজ্যসমূহ শাসনের জন্য ক্লাইভ-প্রবার্তত 
শাসন ব্যবস্থাকে ‘দ্বৈত-শাসন’ নামে আভাঁহত করা হয়। রাজস্ব ব্যবস্থা পাঁরচালনার 
কর্তৃত্ব দিল কোম্পানীর হাতে, আর শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব রইলো নবাবের হাতে।* 
কোম্পানীর পক্ষে রাজস্ব-ব্যবস্থা পারচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো দুজন নায়েব-নাজিমের 
হাতে । রেজা খাঁ পেলেন বাংলাদেশের রজেম্ব আদায়ের কর্তৃত্ব, আর ASA রায় পেলেন 
বিহারের কর্তৃত্ব । নবাব শাসনতান্ত্রক দায়িত্ব পালনে অক্ষম ছিলেন। 
দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা বাংলার ইতিহাসে চরম GATS সূচনা PAA 
কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে Mali ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পেলো। রেজা খাঁ ও 
সিতাব রায়ের অত্যাচারে জনসাধারণের চরম দুর্গত ঘটলো | 
ক্লাইভের পরবতাঁ গভন'র পদে আঁধন্ঠিত হলেন ভেরলেস্ট্‌ (১৭৬৭-৬৯ Me) 1 


এসময়ে ইংরেজ কোম্পানী বিপুল রাজ্যের অধাশবর ৷ বাঁণজ্য-সম্প্রসারণেও কোম্পানী 


বাতব্স্ত ছিলেন। রাজস্ব আদায়ের পারমাণও দন দিন ate পাচ্ছিল, কিন্তু 
জনসাধারণের স্ুখ-স্ুবিধার দিকে কোম্পানী সরকার মোটেই নজর দিলেন AT | 

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর  ভেরলেস্ট-এর পরবতর্ণ গভর্নর হলেন কার্টিয়ার ( ১৭৬৯-৭২ 
De) 1 তাঁর আমলেই এলো ছয়াত্তরের মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬, ইংরেজী ১৭৭০)। 
এীতিহাসিক হান্টারের মতে এই দর্ভক্ষের- প্রভাব পরবাঁ চল্লিশ বছরের ইতিহাসেও 
লক্ষ্য করার মত | তাঁর মতে কৃষক সমাজের অর্ধেক লোক মারা গিয়োছলেন। বাংলার 
তিন কোটি অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় এককোটি মন্বন্তরে প্রাণ হারালেন4।** কিন্তু পরম 
পরিতাপের কথা যে দূভিক্ষের বছরেই (১৭৭০ Ds) কোম্পানী রাজস্ব আদায় 
করেছিলেন কড়ায়-ক্রান্তিতে । ১৭৭১ সালে রাজস্বের পাঁরমাণ আরো শতকরা দশ টাকা 
বেশ হারে বৃদ্ধি করা হলো। MST বাংলা “মশানে পাঁরণত হলো। অথচ 
দ্াভক্ষের সময়েও ক্ষুধার্ত নরনারীকে Veo করে সৈন্যবাহনীর জন্য খাদ্যশস্য 
TAS রাখা হয়োছল |. রেজা খাঁ এবং িসতাব রায়ের অত্যাচারে রাজস্ব আদায় ঠিকই 
চলাছল। কোম্পানীর. এক কর্মচারী “বেচার”ঃ : মর্শদাবাদের সমসামায়ক ইংরেজ 
রাজপ্রাতানাঁধ ১৭৬৯ Discuss লিখেছিলেন_-এই সুন্দর: দেশে অগ্রাতহত স্বৈরাচারী 
শাসনেও সমৃদ্ধি দেখা দিত, কিন্তু এদেশ আজ ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছে। ১৭৮৯ 
Asso কনওয়ালিস িখোঁছলেন, মন্বন্তরে ative বিশেষ. অণুলগদীলর মধ্যে 
নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম প্রভাত এখনও. যেন কোন বন্যজন্তু-অধন্যুষত জঙ্গলের 
মত মনে হচ্ছে। 

ভারত শাসনে 'ব্রাটশ পালমেণ্টের ভুমিকা £ লর্ড“ ক্লাইভ যে দৈত শামন প্রবর্তন 
করেছিলেন তা ছিল দুর্বল ও পূর্ণ । কোম্পানীর ভারতীয় শাসকেরাও ভারত 


+ ‘The great disadvantage of the scheme was that it separated power from 


responsibility’—Dodwell, vide V.D, Mahajan, p. 41. 3 Gadi id 
* * কৃষক সভার হীতহাস__আবদল্লাহ্‌ MRS RR I ; 


২৬২ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ“ ) 


শাসনের দায়িত্ব বৃটিশ পালামেণ্টের উপরে ছেড়ে দিতে পারলে অসুখী হতেন না। 
এই রকম পাররিস্থততে বৃটিশ পালমেম্ট কোম্পানীর শাসন'নীতি ও বাণিজ্য-নাতির 
নিরম্তরণের আবশ্যকতা IASI করে কয়েকটি আইন পাস করেছিলেন। ভারত শাসনে 
ইংলন্ডের সরকার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব পালন করতে RRD অগ্রসর হলেন। এসময় থেকেই 
ভারতে কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা প্রবার্তত হতে থাকে। 

লর্ড নথেরি রেগুলোটিং আ্যান্ট 8 ওয়ারেন হোস্টং 
প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ শাসনব্যবস্থার উন্নাত বিধানের জন্য 
তার নাম ANLA STE, ১৭৭৩ Ae’ | 

কোম্পানীর 'ডরেষ্টরদের সংখ্যা fates হলো চন্বিশ 
চার বছরের জন্য । প্রাত বছরে এই সংখ্যার এক- 


সের শাসনকালে ইংলন্ডের 
যে আইনাট পাস করলেন 


জন। তাঁরা নির্বাচিত হবেন 
চতুর্থাংশ অথাৎ ছয়জন 'বদায় গ্রহণ 
করবেন। ভারত শাসন-সংক্রান্ত সামারক ও বে-সামারক কাযকলাপের সমস্ত বৃত্তান্ত 
ডিরেক্টরদের জানাতে হবে। একজন মন্ত্রীকে রাজস্বের {হিসাব-নিকাশ বছরে অন্ততঃ 
দুবার ব্রিটিশ-পারলামেন্টে পরীক্ষার জন্য পেশ করতে হবে। 


প্রোসডেম্সীর গভন'রদের কাজের তত্বাবধান করার অধিকার স্বীকৃত হলো g- 
ঘোষণা, সম্ধি-স্থাপন প্রভৃতি বিশেষ দায়িত্ব থাকবে গভর্নর জেনারেলের হাতে। 
কলকাতায় একজন প্রধান বিচারক ও তিনজন বিচারক নিয়ে একটি সুপ্রীম কোর্ট“ স্থাপিত 
হরে এবং ব্রিটিশ আইন অনযায়ী ভারতের ব্রাটশ-শাসনাধীন প্রজাদের অপরাধের 
বিচার করা হবে। 

রেগুলোটিং ত্যান্টের বিধানসমূহ R | এই আইনটি অনেক জটিলতা Acie 
করোছল। কার্য'ক্ষেত্রে দেখা গেল, এই আইনের দ্বারা ইংলম্ডের সরকার কোম্পানীর 
উপরে RRS কর্তৃত্ব স্থাপনে সমর্থ হলেন ATI কাউন্সিলের উপরেও গভর্ন'র 
জেনারেল সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করলেন AT | গভর্নর জেনারেল মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের 
গভন'রদের উপরেও তেমন কোন কর্তৃত্ব খাটাতে পারলেন না। 

নর্থ সাহেবের রেগলেটিং ONS বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে সবচেয়ে বিপদে পড়েছিলেন 
ওয়ারেন হেস্টিংস্‌--প্রায় পদত্যাগ করে দেশে ফিরে যাওয়ার উপরুমও তাঁর হয়েছিল। 


তবে বিপদে তিনি মুষড়ে পড়েননি । নিজের জেদ বজায় রেখে চলার ক্ষমতা feta 
বজায় রেখোঁছলেন। 


পিটের ভারত- শাসন আইন £ ১৭৪ Mdr ?পটের ইন্ডিয়া We বা ভারত- 
শাসন আইন বিধিবদ্ধ হয়। উইলিয়ম পিট ( ছোট পিট.) তখন ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রী | 
এই আইনের সাহায্যে রেগদলেটিং আইনের অনেক aÒ দূর করা হলো। ১৮৫৮ 
Tinea পর্বে পর্যন্ত এই আইনের সাহায্যেই মোটামট ভারত-শাসন faata 


ব্ৰিটিশ কোম্পানীর আমলে শাসনব্যবস্থা ২৬৩ 


হয়োছিল, যাঁদও এর মধ্যে কোম্পানীর সনন্দ বা চাটরি কয়েকবার পাস করতে হয়োছল। 
ওয়ারেন হেস্টিংসের অবসর গ্রহণ করার পূর্বেই এই আইনটি বিধিবদ্ধ হয়েছিল | 

এই আইন অনুযায়ী ব্ৰিটিশ সরকারের অর্থ-সাঁচব, আর একজন মন্ত্রী এবং রাজা 
কতৃক মনোনীত চারজন fete কাউন্সিলের সদস্য নিয়ে বোর্ড অব্‌ কন্ট্রোল নামে 
একাঁট সংস্থা ভারত শাসন বিষয়ে তন্বাধান করার জন্য গঠিত হয়। তাছাড়া 
কোম্পানীর তিনজন ডিরেক্টরকে নিয়ে একটি গোপন কমিটি গঠিত হয়। এই কাঁমিটির 
কাজ হলো, ভারতবর্ষে কোম্পানীর কমণচারীদের কাছে বোর্ড অব্‌ কন্ট্রোলের আভমত 
বা নির্দেশ পাঠানো এবং তাঁদের কাছ থেকে শাসন-সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করা । পটের 
আইনের এই বিধানটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ | এই [বধানবলে ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষ 
ভাবে কোম্পানীর ভারত-শাসনে হস্তক্ষেপ করলেন। তবে এ সময়েও কোম্পানীকে 
সামনে রাখা হলো। গোপন কাঁমাটতে কোম্পানীর 'ডরেক্টররাই ক্ষমতার আঁধকারী 
হলেন। 

টের ভারত-শাসন আইনের অন্যান্য বিধানাবলাঁও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হলো। কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা তিনজন 
করা হলো। 

কাউীন্গিলের তিনজন সদস্যের মধ্যে একজন থাকবেন সেনা িভাগের অধ্যক্ষ । 
গভর্ন'র জেনারেল নিজস্ব ভোটাট ছাড়াও অপর একাঁট ভোটের আঁধকারী হলেন। 
মাদ্রাজ ও বোম্বাই গভ্নমেন্টের উপরে গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব স্ুপ্রাতীষ্ঠত হলো | 

ওয়ারেন হোস্টংস ৪ সংস্কারম;লক কাজ £ ওয়ারেন হোস্টংস শাসন কর্তৃত্ব লাভ 
করে নায়েব নাজিম রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে পদচ্যুত করলেন। সরকারী রাজকোষ 
TPMT থেকে কলকাতায় স্থানাস্তারত করা.হল। সঙ্গে সঙ্গেই নবাবের ভাত 
৩২ লক্ষ থেকে ১৬ লক্ষ টাকায় কমানো হলো । এ সময়ে কালেকষ্টরগণও mA ONS 
হয়ে পড়োছিলেন। হোেস্টিংস এই ব্যবস্থা দুর করার জন্য ১৭৭৩ Me কালের পদ তুলে 
দিলেন। দেওয়ান নামে ভারতীয় কমণচারীদের হাতে তিনি জেলার খাজনা আদায়ের 
ভার দেন। এর ফলে হেস্টিংসের-বাস্তব বুদ্ধির যথেষ্ট পারচয় পাওয়া বায় । 

বিচার বিভাগের সংস্কার £ ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার ছল 
সবপেক্ষা গুরুত্বপুর্ণ । কোম্পানী দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ 
করায় হোস্টিংস দেওয়ানী মামলার ভার কোম্পানীর হাতে তুলে নিলেন। 

ফৌদারী বিচার-ব্যবস্থাও তান সুসংহত করেন। এজন্য প্রতি জেলায় কালেক্টরের 
অধানে দেওয়ানী আদালত এবং কাজীর অধীনে ফৌজদারী বা নিজামত-আদালত 
স্থাপত হয়। এই সকল আদালত থেকে আপীলের শুনানীর জন্য তান কলকাতায় 
সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত নামে দুটি আদালত স্থাপন 
করেন। রেগুলেটিং ON পাস হওয়ার পরে কলকাতায় একজন প্রধান 'বচারপাঁত ও 
[তিনজন বিচারক য়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হয়। 


২৬৪ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


লর্ড কর্নওয়াঁলস 8 ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড FTAA একই সঙ্গে গভর্নর 
জেনারেল এবং প্রধান সেনাপতি নিষন্ত হয়ে ভারতে উপস্থিত হলেন। প্রয়োজন হলে 
কাউন্সলে সংখ্যাধিক্য সদস্যদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করার ক্ষমতাও শেষ আইন করে 
ত! ও: য় | 
eee oe ৪ লর্ড কর্নওয়ালস বচার-বিভাগ ও পলস-বভাগের 
ব্যাপক APH সাধন করোছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট বা কালেন্টরের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা 
হলো। এই সময়েই পীলন সুপারিন- 
টেন্ডেন্ট পদের সৃষ্টি করা হয়। জেলা- 
aire কতকগুলি অণ্চলে বিভন্ত করে 
SETTA জন্য “দারোগা” পদের সৃষ্টি 
করা হয়। কালেষ্টরদের {বিচার করার দায়িত্ব 
থেকে Te করে দিয়ে কন“ওয়ালিস aera 
দেওয়ানী বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা করলেন | 
বাভিন্ন জেলায় আদালত স্থাপন করা 
হলো। 
; কলকাতার গতন'র জেনারেল ও তাঁর 
nie কাউন্সিলের সদপ্যদের নিয়ে গঠিত সদর- 
লর্ড ক্নওয়ালিস দেওয়ানী আদালতে বড় বড়: মামলার 
আপা শলানীর ব্যবস্থা করলেন। সর্বানয়ে ছিল সদর আমীন ও ASAE আদালত; 
*তার উপরে ছিল জেলার দেওয়ানী-আদালত। এখানে বিচারক ছিলেন ইংরেজ | 
ভারতীয় আইনজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে তাঁরা রায় দিতেন। 
ফৌজদারী মামলা বিচারের জন্য সদর নিজামত আদালত মারশদাবাদ থেকে 
1 টানাট ভ্রামামাণ ৱচারালয়ের ব্যবস্থা ঝরা হলো। 
রী বসার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে লর্ড ক্নওয়ালিস ইংরেজ 
আমলের প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রচুর উন্নাতনাধন করেছিলেন। তাঁর এই সংস্কারম:লক 
আইন বা বিধানসমূহ “কনওয়ালিস কোড” বা “বিধান” নামে পারচিত। 
লর্ড উইলিয়ম বোন্টৎক কর্তৃক বিচার বিভাগের সংস্কার ৪ লর্ড উইলিয়ম বো্টঙ্ক 
প্রথম সমগ্র ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হন ( ১৮২৮-৩৪ Ae ) 1 ১৮৩৩ হ্রীষ্টান্দের 
সনদ অনুসারে এ ব্যবস্থা স্ব হয়েছিল। তিন কনও়ালিস-প্রবার্তত বিচার ব্যবস্থায় 
কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ বিচারপাঁতদের উপর বিচারের দায়িত্ব অর্পণ নাতি বাতিল করে 
দিলেন এবং অপেক্ষাকৃত নিয়পদে কর্মরত ভারতীয় বিচারকদের বিচার-ক্ষমতা বাড়িয়ে 
ছিলেন। . বিচারালয়ে প্রচালত ফরাসী ভাষার পরিবর্তে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের 
ছিলেন৷ omega প্রচলিত ফরাসী ভাষার পারিবর্তে স্থানীর ভাষা ব্যবছারের : 
নিয়ম ভান প্রবর্তন করলেন। 


ব্রিটিশ কোম্পানীর আমলে শাসনব্যবস্থা gwe 


ভযামরাজদ্ব ব্যবস্হা ৪ ক্রমাগত রাজ্যবিস্তার এবং বাজত রাজ্যের শাসন-পাঁরচালনার: 
জন্য ভারতে অবাস্থত ব্রিটিশ সরকারের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দিল। সরকার 
গঠন করার পরে বাণিজ্যের আয় কমে গিয়োছিল। সরকার পারচালিত কোন Pret 
. সংস্থার atest তখনও সম্ভব হয়ান । তাই সরকারী আয়বাঁপ্ধর একমাত্র হাঁতয়ার ছিল 
রাজস্ব বৃদ্ধি 1 
ভ্বামরাজস্ৰ বদ্ধ ৪ পচিসালা বন্দোবস্ত £ ওয়ারেন হোঁস্টংস রাজস্ব সংস্কারের 
আঁভগ্রার়ে প্রথমে পাঁচসালা বন্দোবস্তের প্রবর্তন করলেন। একদল ইজারাদারের 
সাথে পাঁচবছরের জন্য জামর বন্দোবস্ত করা হলো । অল্প সময়ের জন্য জাঁমর মাঁলক 
হয়ে জাঁমর উন্নাত বা চাষীদের অবস্থা সম্পর্কে ইজারাদারদের কোন মাথাব্যথা ছিল 
না। পাঁচবছরে যতটা সম্ভব রাজস্ব আদায় করে সরকারী দেয় টাকা মিটিয়ে নিজেদের 
সম্পদ বৃদ্ধিই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য | 
চিরস্হায়ণী বন্দোবস্ত ৪ ভুমি NTA চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন করেন লর্ড 
কনওয়ালিস (১৭৯৩ খ্রীঃ) । লর্ড কনওয়ালস প্রথমে দশসালা Salis দশবছরের 
জনা GIN বন্দোৱস্তেৱ ব্যবস্থা করলেন (১৭৯০ Ms) 1 [তিন বছরের মধ্যেই (১৭৯৩ খ্রীঃ) 
দশসালা বন্দোবন্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে গারণত করা হল। কনওয়ালম sive 
জামদার? ব্যবস্থাকে মহলওয়ারণ ও রাইয়তওয়ারণ বলা যেতে পারে । [তান চেয়োঁছলেন 
বাংলাদেশে বিলাতী ছাঁচের জাঁমদারী রাইয়ত ব্যবস্থা কায়েম করতে, িম্তু তা পারণত 
করা সম্ভব হয় নি। বাংলাদেশে বিলাত ধরনের বৃহদায়তন জামিদারীর HAS নকল 
সৃষ্টিকরা হলো। বিহার ও উড়িষ্যাতেও এই ধরনের ব্যবস্হা প্রবার্তত হলো। 
পাঞ্জাব, যান্তপ্রদেশ ( বারাণাঁস ব্যতীত ), মধ্যপ্রদেশ এবং বোদ্বাইয়ের কিছ কিছ? 
অংশে স্বম্পদ্ছায়ী জগদারী ব্যবস্হা প্রচালত হয়োছল। ; 
পাঞ্জাবের ভূমির্যবস্হাকে মহুলওয়ারী বলা হয় | রাই়তওয়ারণ ব্যবস্হা কায়েম করা 
aalan মাদ্রাজ, বোহবাই, আনাম ও fray প্রভ্থাত চ্হানে ৷ 
জমির চিরস্হায়ী মালিক হলেন জামদারেরা । কোম্পানণ-পরকারকে fain হারে 
বাৰ্ষিক রাজস্ব দিতে তাঁরা প্রাতিশ্রুুতিবদ্ধ হলেন। জামির মালিকানা তাঁদের হাতে এসে 
গেলেও সেচব্যবচ্হা এবং জমির উৎপাদিকাশান্ত stat কোন দায়িত্ই তাঁরা নিলেন AT | 
চাষীদের স্বার্থ হলো সম্পূর্ণ GAOI জাঁমদারেরা TARTAR খাজনা 
বৃদ্ধি করতেন। ইচ্ছামত জাম থেকে প্রজাদের উচ্ছেদ করতেন। তাছাড়া প্রজাদের 
উপর চাপানো হতো AT “আব্ওয়াব” বা বেআইনী কর। 
চরস্হায়গ বন্দোবন্তের ফল £ লর্ড কর্নওয়ালিস এক নতুন জামদার শ্রেণী সৃষ্টি 
করে বাংলাদেশের অর্থনৌতিক ও সামাজিক জীবনে আনলেন একটা মারাত্মক অভিণাপ I 
কোম্পানীর প্রয়োজন ছিল টাকার । জাঁমদারের সাহায্যে সম্পদ-শোবণ করে বার্ধক 
eae আয়ের একটা ব্যবস্হা হলো ER কোম্পানীর দালাল হিসাবেই জামদাররা , 
কাজ করভেন। 


২৬৬ হীতহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


SS সময়ে কৃষকেরা ছিলেন জামর মালিক । এখন তাদের কাছ থেকে মালিকানা 
কেড়ে নিয়ে তা তুলে দেওয়া হলো নতুন জমিদার শ্রেণীর হাতে। প্রায় ১৬০ বছর 
ধরে চির 


হায় CMSA কুফল ভারতবাসীকে ভোগ করতে হয়েছে | 
লর্ড কর্নওয়ালস 


নিয়ে আর একাট নতুন শ্রেণী সৃষ্টি 
হলো। জামদারেরা তাঁদের হাতে সব দায়ত্ব ছেড়ে দিয়ে অনেকেই শহরবাসী হয়ে 
নিশ্চিন্তে বিলাস জীবন কাটাতে অভ্যন্ত হলেন। 


অনেক খাজনা আদায়ের 
ঝঞ্জাট থেকে মনীস্তলাভের উদ্দেশ্যে WAST নামে আর এক শ্রেণীর সৃষ্টি 
করলেন। তাঁরা জমিদার ও প্রজার মাঝখানে T 


পরবর্তাঁকালে এরাই হলেন মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী । তাঁদের ছেলেমেয়েরাই বৌশর ভাগ ইংরেজী শিক্ষালাভ করে আঁফস-আদালতে 
চাকার করতেন এবং সময় সময় রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা 
করতেন। 
জমিদার ও তাঁদের কম*চারারা তাঁদের সঞ্চিত অথের বৌশর ভাগ জাম কনে টাকা 
মাটিতেই নিবদ্ধ করতেন। শিল্প-প্রসারে তাঁরা উদ্যোগী হতেন না। 
এ ধরনের ভুমি-ব্যবস্থার তীর সমালোচনা করেছিলেন কাল মাকসি প্রায় একশো 
বছর পর্বে। তানি এ ব্যবস্থাকে বলেছেন, নিতান্ত অবাস্তব এবং ব্যর্থ। বাংলাদেশে 
সৃষ্টি হয়েছিল বিলাতী ধরনের বৃহৎ জামদারীর অ' 


১২ ২২৪ 
* কৃষক সভার ইতিহাস _আবদল্লাহ: রসূল, পৃঃ ১১-২০ 


॥১৬॥ 


ব্রিটিশ আমলে শিল্প ও বাণিজ্য 


জণ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরেজ কোম্পানী বাংলার প্রতুত্ব লাভ করলেন। 
ইংরেজ-প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবার পর্ব পর্যন্ত দেশীয় বাঁণকদের ভাগ্যলক্ষমী AR 
ছিলেন। বাংলাদেশ থেকে সুতীব্র, রেশমী বন্ত, তুলা, চিনি, লবণ, পাট, যবক্ষার 
( Carbonate of Potash ) এবং আঁফম প্রভাতি ATASA বিদেশের বিভিন্ন বাজারে 
প্রচুর পারমাণে রপ্তানী করা হতো। ঢাকাই-মসালন তো বিশ্বের বাজারে খুবই 
জনাপ্রয় ছিল। করমণ্ডল ও মালাবার উপকূলের বন্দরে বন্দরে বাংলার শিল্পের চাহিদা 
তো ছিলই, এমন কৈ পারস্য-উপদাগরের বন্দরগযাীলতে, ম্যানলা, চীন এবং আফ্রিকার 
উপকুলভাগের HINAS বাংলানীশপ্পের চাঁদা বৃদ্ধি পেয়েছিল । 

দেওয়ানী লাভের পর থেকে ইংরেজ বাঁণকদের একমাত্র লক্ষ ছিল বাংলার বাণিজ্যে 
একচেটিয়া আঁধকার লাভ করা | 


বাণিজ্যে বাৎলান্ল অর্থে ল্রিনিস্লোগ 


কোম্পানী সরকার প্রাতবছর “ইনভেস্টমেণ্ট” বা ANY নামে বাংলাদেশের রাজস্বের 
একটা অংশকে পৃথক করে রাখতেন। এই টাকা দিয়ে কোম্পানীর কর্মচারীরা 
বাংলাদেশ থেকে মাল কনে [বলেতে চালান দিতেন | 

কোম্পানীর বড় বড় কর্মচারীরা যে লুটের পথে অগাধ সম্পাত্ত অর্জন করতেন, 
তার পাঁরমাণ 'িধারত হত এই 'লগ্রী'র পরিমাণ দিয়ে । এই GATS ছিল ভারতের 
দারদ্রোর প্রধান কারণ । 1বলাতী পালমেণ্টের সিলেক্ট কমিটির দিপোর্টেও 'লগ্লী'র 
লভ্যাংশের তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়েছিল। লগ্নীর টাকা এবং কোম্পানীর হাতে 
রাজস্বের যে CIS অর্থ থাকতো তা They ভারত থেকে নানারকম দ্রব্য কিনে নেওয়ায় 
কোম্পানীর রপ্তানী-বাণিজ্য বৃদ্ধি পেতে'লাগলো । 

চীনের সাথে বাঁণজ্য £ এসময়ে কোম্পানী চীন দেশে ব্যবসা-বৃদ্ধির আভিপ্রায়ে 
প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করে ভারত থেকে নানারকম জিনিস কিনে চীন দেশে পাঠাতে 
লাগলো, চীন দেশে ইংরেজদের আফমের ব্যবসার সান্রপাত এসময় থেকেই শুরু 
হয়োছিল। 

বাণিজ্যে লাভ > ১৭৫৭-১৭৮০ শ্রীভ্টাব্দের মধ্যে প্রায় তেইশ বছর ধরে এদেশ থেকে 
বিলাতে তিন কোটি আশ লক্ষ পাউণ্ড অথাৎ ভারতীয় মুদ্রার হিসাবে প্রায় ষাট কোটি 
টাকা কোম্পানীর কর্মচারীরা ইংলণ্ডে পাঠিয়েছিলেন । এই শোষণের ফলে দেশের 
সমাদ্ধ হাস পেল, ব্যবসা-বাণিজ্যে ভাঙন ধরল। [বিদেশী প্রভুরা দেশের দৌলত 
ab করে স্বদেশে পাচার করতে লাগলেন ॥ ইংরেজ বাঁণকেরা দিস্তকের’ অপব্যবহার 
করে ক্লমাগত বিনা-শঢল্কে ব্যান্তগত ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে উৎসাহী হলেন। 


২৬৮ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ“ ) 


১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে নবাব মীরকাঁশম কেম্পানীর কলকাতা-কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে, 
কোম্পানীর কর্মচারীরা এদেশের সাধারণ লোকের কাছ থেকে PATS ভাগ দাম দিয়ে 
যে জীনন ?কনতো তা আবার এদেশের লোকের কাছেই দ্বিগুণ দামে বিক্রি করত। 
ইংরেজের সঙ্গে নবাব মীরকাঁশমের 'ববাদের প্রধান কারণ হয়োছিল যে, তান কোম্পানীর 
কর্মচারীদের অবাধ-বাঁণজ্যে বাধা দিয়েছিলেন | 


ats micas পতন 

WASTE s ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ARO করে কোম্পানীর লোভ ক্রমশঃ বেড়ে 
যেতে লাগলো | IOIA বাজার একচৌটয়া করার উদ্দেশ্যে কোম্পানীর কমচারীরা 
ভারতীয় তাঁতদের সামান্য Tees দাদন Trea নর্ধারত Tres তাদের তৈরী সমস্ত কাপড় 
কনে নেবার ব্যবস্থা করলেন | চাবুক মেরে ও অন্যান্য দণ্ড দেবার ভয় দোঁথরে তাঁতদের 
Rig করতে বাধ্য করা হলো। কোম্পানী কখনও ভারতীয় তাঁতদের উৎপন্ন aa 
শকনতে তাঁদের ন্যায্য দাম দিতেন না। কোম্পানীর শাসনের প্রথম দিকেই পাঁশ্চম 
ভারতে SAS (বর্তমান ব্রোচ_-প্রাচীন নাম-ভূগুকচ্ছ ) এবং বরোদার তাঁতিরা 
শাসকদের অত্যাচারের প্রাতবাদে ধর্মঘট শুরু করেছিলেন। কোন কোন ইংরেজ এই 
ধর্মঘটকে “মউাটান’ বা বিদ্রোহ বলেছেন । বাংলার তাঁতরা কোম্পানীর গোমস্তাদের 
অত্যাচার এড়াবার জন্য তাঁতের কাজে ইস্তফা দিয়ে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়োছলেন। 
'শান্তিপুরের নামজাদা তাঁতিরা নিজেদের নেতাদের নির্দেশে কোম্পানীর. কাজ face 
TAPS হয়ে জেলে যেতে পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিলেন । 

কোম্পানীর অত্যাচারে রেশমী বস্দ্ের কাঁরগরদের জীবন lass হয়ে উঠলো | 
কলকাতার গভর্নর ভেরলেস্ট্‌-এর বিবরণ ( ১৭৬৭ As ) থেকে জানা যায় যে, অনেক 
তাঁত তাঁদের পৈতৃক ব্যবসা পাঁরত্যাগ করতে বাধ্য হয়োছিলেন। 

water ধ্বংসের উদ্যোগ £ ভারতবর্ষের রেশমী ও সতী কাপড়ের চাঁহদা 
িবলাতের বাজারে বাদ্ধ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ 'শজ্পপাঁতরা এদেশের বন্ধ 
শিল্পকে ধ্বংস করতে বদ্ধপাঁরকর হলেন। পালাঁগেম্টে আইন করে (১৭২০ Ae) 
বলা হল যে SASH থেকে আমদানী OT বা রেশমী কাপড় বলাতে কেউ ব্যবহার 
করতে পারবে না। ইউরোপের অন্যান্য রাজ্যের বাজারে ভারতীয় রেশমা 
ও সুত wait কিছুদিন fast হতো বটে Tang যুদ্ধ-বিগ্রহ চলতে থাকায় সে 
সব রাজ্যের বাজার ক্রমে নষ্ট হয়ে গেল। ফলে এদেশের Pa TEA প্রচণ্ড আঘাত 
পেলো । বিভিন্ন তথ্যাদ থেকে জানা যায় যে ১৮১৩ গ্রীষ্টাধ্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে 

প্রস্তুত জুতী ও রেশমী Palin বিলাতে প্রস্তুত Paa তুলনায় শতকরা ৫০ ভাগ 

থেকে vo ভাগ কম দামে Fast হতো। বিলাতী মাল 'দরক্ষণ-এর জন্য ভারতীয় 
আমদানী বাণিজ্যের উপরে শতকরা ৭০ বা ৮০ ভাগ শুল্ক বৃদ্ধি করে ধীরে ধারে 
Factor ভারতীয় বস্তের আমদানী একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলো | 


fai আমলে শিল্প ও বাণিজ্য ২৬৯ 


শিজ্পশবপ্লবের ফলে ইংলণ্ডের বস্ত্র শিল্পে বিস্ময়কর পরিবর্তনের AAT হলো। 
“পাওয়ার AA, বা কলের তাঁত আবিষ্কৃত হওয়ার অল্প সময়ে অধিক পরিমাণে বস্ত্র 
উৎপাদন সম্ভব হলো। ভারত থেকে তুলো এবং aa শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় 
কাঁচামাল {বলাতে রপ্তানির ব্যবস্থা করা হলো। ভারতের তুলা দিয়ে ম্যান্স্টোরের 
মিলের তৈরা কাপড়ে ভারতের বাজার ছেয়ে গেলো । পালমেপ্ট থেকে আইন পাস 
করে ভারতের FST a ও রেখমী Wear চাহিদা বিলাতের বাজারে কমিয়ে দেওয়া 
হলো। পাঁরসংখ্যানে দেখা যায় যে ১৭৮৬-১৭৯০ শ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ড থেকে যে 
পরিমাণ বস্ত্র ভারতে রপ্তানি করা হয়েছিল তার গড় মূল্য ছিল মাত্র বার লক্ষ পাউণ্ড 
TEY ১৮০৯ শ্রীণ্টাব্দে রপ্তানি-জাত শিল্পের পারমাণ বৃদ্ধি পেয়ে গড় মূল্য দাঁড়ালো 
প্রায় এক কোটি চুরাশি লক্ষ পাউণ্ড।* " 

পধাজবাদী কারখানায় তৈরী জিনসের দাম অপেক্ষাকৃত AST হত। এদেশের 
বাজার দখল করার উদ্দেশ্যে আরও সস্তা দরে বিলাতী Tati বিক্লী করা হত। 
প্রাতবোগতায় ভারতীয় কুটির শিল্প পিছ: হটতে লাগলো । ভারতীয় হস্ত-শজ্পের 
সৌন্দর্য বজায় রেখে উৎপন্ন করতে শিল্পীদের বেশী সময়ের প্রয়োজন হত। কলের 
তৈরী শিল্পের উৎপাদনের সঙ্গে হস্তাপল্প পাল্লা দিয়ে কিছুতেই চলতে পারলো ATI 
যেসব শিল্পী কুটির শিল্পের সাহায্যে বেশ কিছ: আয় করত, এখন তাঁরা বাধ্য হল 
কুটির শিল্প ত্যাগ করে একমাত্র চাষের উপর নির্ভর করতে। স্বভাবতই তাদের 
আয় কমে গেল, অন্যাঁদকে জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পেতে লাগলো | 

শিল্পের ক্ষেত্রে ভারত পোঁছয়ে পড়ার কারণ [হিসাবে বলা যায় যে ইংরেজ সরকার 
এদেশে কলকারখানা বাঁদ্ধ করতে মোটেই আগ্রহ দেখান নি। ১৮৫১ সাল নাগাদ 
বহ; ঝাধাবির কাটিয়ে ভারতীয়দের উদ্যোগে বোম্বাইয়ে প্রথম কাপড়ের কল স্থাপিত 
হয়। ১৮৬১ গ্রীপ্টাম্দে ভারতে প্রায় বারাট কাপড়ের কল স্থাপিত হর । আমেরিকার 
গৃহযুদ্ধের পরে ইংলশ্ডেও অর্থনৈতিক সংকট দেখা যায়। তাই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের 
কলের teat কাপড় বিক্রী করতে বহু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল Ie 

দেশায় শিল্পের বাজার বন্ধ ৪ বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্য ভারতে জোর করে 
আমদানগর ফলে দেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পগড়লেও ধ্বংসের পথে চললো । ইংরেজরা 
এদেশে এসে এখানকার পল্লী সমাজকে ধ্বংস করলো । চরকা আর তাঁত ভেঙে দিল i 
নানা আইন পাস করে এদেশের শিল্পকে শৃংখাঁলত ও Tay করার চেষ্টায় ইংরেজ 
সরকার সফল হলেন । ভারত থেকে লুট করা সম্পদ ব্যতীত ব্রিটেনের অর্থ নৈঁতক 
Bate কিছতেই সম্ভব হতো AT! 


* The average value of the cotton goods annually exported from দি 
was about £ 12,00,000 between 1786 and 1790, By 1809 it has increased 
to £ 1,84,00,000.—Advanced History of India, p. 803. 

** ভারতবর্ষের ইতিহাস (২য় খণ্ড )_ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ 868 | 


২৭০ ইাতহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


ভারতের হস্তাঁশজ্পসণহের সৌন্দর্য ও সংক্ষমকাজ fare বেশ পছন্দসই 
feel বাংলা ব্যতীত লক্ষে, আহমেদাবাদ, নাগপুর এবং মাদুরা প্রভূত স্থানে 
্রদ্তুত বদ্ধ শিল্পের উপরেও প্রচণ্ড আঘাত পড়লো ৷ পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের শালের 
চাহিদাও কমে যেতে লাগলো। বাংলা, বারাণসী, তাঞ্জোর, RM নাসিক, 
আহেদাবাদ প্রভূত স্থানের কারগরদের তৈরী গিতল-তামা-কাঁসার বাসনের চাহিদাও 
একসময় কম ছিল না। অন্যান্য কাঁরগাঁর শিল্পের মধ্যে রকমার পাথর বসানো 
সোনা, রূপার অলংকার, মার্কেল, চন্দন কাষ্ঠ, হাতীর দাঁতের সক্ষম শিল্প-কার্য 
একসময় বিদেশের বাজারে প্রচুর বিক্রী হতো। ভারতের মাঁণ, NI জহরত, রকমারি 
সুগন্ধ GA, বিভন্ন জাতের মসলা; চান এবং আঁফমের চাহিদাও [বিদেশের বাজারে' 
মোটেই কম ছল না। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ AS ভারতীয় বাঁণকেরা এই 
সমস্ত শিল্প দুরবদেশের 'বাভন্ স্থানে রপ্তানী করে প্রচুর লাভ করতেন | 

সতী war একচোঁটয়া অধিকার করায়ত্ত করার পরেও ইংরেজ বাঁণকদের তৃপ্তি 
হলো না। তাঁদের লোভ আরও বেড়ে গেল। এসময় থেকে ইংরেজ সরকার নানা 
আইন পাস করে বিদেশের বাজারে ভারতের শিল্প রপ্তানির পথ বদ্ধ করে দিলেন। 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে ভারতীয় শিল্পের ধ্বংসযজ্ঞের যে উদ্যোগ 
ইংরেজরা শুর; করেছিলেন, উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যেই তাতে শেষ আহাতি দান 
সম্ভব হলো। ভারতবাসীর আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তাদের উন্নাতর পথ 
একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হলো ।* i 

দেশীয় লক্ষ লক্ষ কারিগরের জীবিকা যখন ইংরেজ শাসনে ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, তখন 
শিল্পের বিকাশের অন্য কোন পথের সম্ধান ACT বের করতে ভারতীয় বাঁণকেরা সমর্থ 
হয়ান। ঢাকা, মহুর্শদাবাদ, সুরাট প্রভাতি জনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধ শহর পূর্ব গোরক 
হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়তে লাগলো । 

১৪৪০ শ্রীণ্টান্দে পালামেন্টের এক অন:সম্ধান কাঁমাটতে স্যার চার্লস ট্রেভৌলয়ন 
বলেন, ভারতবর্ষের ম্যাণ্ডেন্টার ঢাকা’ শহরের লোকদংখ্যা দেড় লক্ষ থেকে কমে গিয়ে 
রশ কি চাল্লিশ হাজারে দাঁড়িয়েছে। একসঙ্গে জঙ্গল আর ম্যালোরয়া রোগ শহরকে 
গ্রাস করতে আসছে। প্রায় একই সময়ে এ্রীতহাঁসক মণ্টগোমরী মার্টিন লেখেন, 
BA ঢাকা, মযার্শদাবাদ এবং অন্যান্য ভারতীয় শিক্পকেন্দরসমহের অবনাতি ও 
সর্বনাশ একান্ত পাঁড়াদায়ক। আমার মনে হয় যে দুর্বলের উপর সবলের চাপেই 
এ ধরনের শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।** 


from the West’ —Advanced History of India, p. 805. 
** ভারতবর্ষের ইতিহাস (২য় খণ্ড )-_হারেন্দ্রনাথ মখোপাধ্যায়, পূঃ ৪২৬। 


॥ ১৭ ॥ 
ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা-সমাজ-সংস্কতি 
[ক] পাশ্চাত্য শিক্ষা casa 


ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ঃ বৈদিক যুগে আযিক্তানদের শিক্ষা শুরু হতো ব্রহ্মচয- 
BIT | শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত ভাষা। সাহিত্য, ব্যাকরণ, গণিত, 
বিজ্ঞান প্রভৃতি শিক্ষার সাথে চলতো ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র গঠন, সুশৃঙ্খল সামাজিক জীবন 
গঠন এবং স্বাবলম্বনের শিক্ষা। এ যুগে শিক্ষা ছিল অবৈতনিক ও আবাসিক, পরবর্তী 
বোদক যুগে ব্রাহ্মণ্য-শিক্ষার আমলে উচ্চশিক্ষাকেন্দ্রসমূহকে বলা হতো চতুজ্পাঠী বা 
টোল। বৌদ্ধ যুগে শিক্ষার মাধ্যম ছিল জনসাধারণের কথ্যভাষা-_পাি। এ সময়ের 
Tart ছিল আরও ব্যাপক। শিক্ষার-ব্যবস্থা ছিল অবৈতনিক ও আবাসিক। 
শিক্ষা শুর হতো বৌদ্ধ সংঘ বা মঠ-বিদ্যালয়ে । পরবতর্ণকালে মঠ-বিদ্যালয়সমূহ 
সম্প্রসারি৩ হয়ে পাঁরণত হয়োছিল তক্ষশিলা, নালন্দা, বিক্মশলা প্রভাতি বড় বড় 
বিদ্বাবদ্যালয়ে । প্রাথামক শিক্ষা দেওয়া হতো সাধারণতঃ 'বদ্যাথাঁদের গৃহ-পরিবেশে । 
শিক্ষা ৪ মুসলমান আমলে সবলতান-বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে 
প্রবাতত হয় ইসলামণ শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবা, ফারসী ভাষা | ইসলামী 
ধমশাস্বে অধায়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা অবশ্যই ছিল, সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নানা ধরনের 
Weise বিষয়, যেমন--রসায়ন, চাঁকৎসাবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, শিপ্পকলা ইত্যাদি। 
উচ্চশিক্ষার জন্য প্রাতষ্ঠিত হয়োছল মাদ্রাসা আর প্রাথামক শিক্ষার জন্য Seq’ ও 
FTA | এখানে ভাষা, গণিত, জমি-জরাপ, হিসাব-পরাক্ষা, হাতের লেখার 
উৎকর্ষসাধন প্রভৃতি শেখানো হতো । ধর্মসম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ছেলেমেয়েরা 
পাঠশালায় পড়াশোনা করত | ইসলাম শিক্ষার পাশাপাশি, বিশেষ করে, পল্লী অঞ্চলে 
চলতে প্রাচীন army ও বৌদ্ধ শিক্ষা__এ শিক্ষাকে তখন হিন্দ; শিক্ষাব্যবস্থা বলা 
হতো। পাণচাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পরে গোটা ভারতীয় শিক্ষাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে 
চাইত না করে একসাথে বলা হতো “দেশ শিক্ষা” । 


পাশ্চাত্য Masta প্রবর্তন 

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কর্তৃপক্ষ একটা নিয়ম করেছিলেন যে ভারতগামী প্রত্যেকটি 
জাহাজে কিছুসংখ্যক খ্রীষ্টান মিশনারীদের ভারতে নিয়ে আসা হবে। ইউরোপের 
অন্যান্য রাজ্যের বাণকদের সাথেও একই জাহাজে ভারতে চলে আসতেন খ্রীষ্টান 
মিশনারীরা ; পর্তুগাঁজ বণিকদের সময় থেকেই এ ব্যবস্থা চলে এসেছিল। প্রধানতঃ 
TOR প্রচারের উদ্দেশ্যেই মিশনারীরা এদেশে আসতে থাকেন। পরে পাশ্চাত্য 
শিক্ষা প্রবর্তনে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন । 

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধম প্রচার ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেখ্যে 

ইতি (%)--১৮ 


২৭২ ইতিহাসের কাহনী ( ভারতবর্ষ ) 


প্রোচেন্টান্ট িশনারীরা এস. ি. দি. কে. (Society For Promoting Christian 
Knowledge) নামে একটি সংস্থা গঠন করলেন | ধমন্তিরত অনাথ বালক-বািকাদের 
জন্য বহ আশ্রয়াশীবর এবং তাদের শিক্ষার জন্য অনেক অবৈতাঁনক {বিদ্যালয় 
(Charity School) এই সংস্থা কতৃক প্র্তাণ্ঠত হয় । -মশনারীদের fame শিক্ষার 
মাধ্যম ছিল স্থানীয় ভাবা । দক্ষিণ-ভারতে এস. পি. সি-কে A উদ্যোগেই প্রথমে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার aw হয়। 
শ্রীরামপঢুর ত্রয়ী £ বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে উহীলয়ম কেরী, উইলিয়ম 
ওয়ার্ড এবং জোনুয়া মার্সন্যান প্রমুখ মিশনারার নাম উল্লেখযোগ্য ৷ ইতিহাসে তাঁরা 
শ্রীরামপুর ত্রয়ী” (Serampore Trio) নামে aa I 
১৭৯৩ AGLA কেরী সাহেব কলকাতায় আসেন। শ্রীরামপূরে তান পাশ্চাত্য 
শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। বাংলা ছাপার হরফের 
প্রবর্তন শ্রীরামপুরের মিশনারীদের এক আঁবন্মরণায় কীর্তি। তাঁদের উদ্যোগেই বাংলা 
ভাষায় 'সমাচার-দর্পণ' নামে একাট মাসিক পান্রকা প্রকাশিত হয় (১৮১৮ Me) 1 
শ্রীরামপঃরের মিশনারীদের চেষ্টায় অনেক বিদ্যালয় প্রাতাষ্ঠিত হয়। তাঁরা 
কয়েকটি বালিকা বিদ্যালরও স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যালয়গ্‌ডল সবই ছিল অবৈতাঁনক। 
উনাবংশ শতাব্দীর প্রথমাদকেই তাঁরা বাইবেলের বিশেষ বিশেষ অংশ- প্রধানতঃ “নউ 
cary বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় SS করে নিজেদের ছাপাখানায় প্রকাশ 
করেছিলেন। কের! নিজে একাধিক বাংলা গ্রন্থ রচনা করোছিলেন। তাঁর প্রণীত বাংলা 
অভিধান সমধিক প্রসিদ্ধ । ১৮৩৪ গ্রাণ্টাব্দে শ্রীরামপুর শহরে কেরা সাহেবের মততযু হয় । 
এ সময়ে কয়েকজন প্রকৃত শিক্ষিত ইংরেজ মানাবকতার আদর্শে Bary হয়ে প্রাচ্য 
বিদ্যার অনুশীলন ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে আগ্রহশীল ছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের 
বিচারপতি উইলিয়ম জোন্স কলকাতায় 'রয়াল-এঁিয়াটিক সোসাইটি অব্‌ বেঙ্গল’ 
প্রতিষ্ঠা করেন (১৭৮৪ খ্রাঃ )। প্রাচ্য বিদ্যার অনুশশলন ও গবেষণার জন্যই এই 
প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়োছল। হোরাস cena উইলসন্‌ ভারতীয় সংস্কাতির প্রতি 
বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 
ডোঁভড হেয়ার ঃ ঘাড় ব্যবসা উপলক্ষে কলিকাতায় উপস্থিত হলেন ডেভিড 
হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২ শ্রীঃ)। বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে এবং মানবদরদী als 
হিসাবে ডেভিড হেয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | তিনি বাংলাদেশকে মাতৃভূমি 
হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন, এবং মৃত্যু পযন্ত বাঙালীদের সেবা করে গেছেন। শিক্ষা- 
বিস্তারে তাঁর সহযোগা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং সমসাময়িক বেশকিছু শিক্ষিত 
বাঙালী ও ইংরেজ। রামমোহন, ডোঁভড হেয়ার, তংকালান বিচারপাঁত এডওয়ার্ড 
হাইড ঈস্ট, উইলসন ANA ব্যন্ডিদের উদ্যোগে ১৮১৭ It ২০শে জানুয়ারী 
তারিখে কলকাতায় Ten, কলেজ’ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডোঁভড হেয়ার ‘School-Book 
Society’ প্রতিষ্ঠা করে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য Cae পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের 


ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা-সমাজ-সংক্কাত - ২৭৩ 


ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত ‘Calcutta School Society’ 
কলকাতা ও RIOT এলাকায় কিছ বিদ্যালয় স্থাপন করোঁছল। 
ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসন-ব্যবস্থার উন্নাতকম্পে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে 
বিলাতের পালামেস্ট একটি চাটরি আইন পাস করলেন। আইনটির ৪৩ ধারায় 
ভারতবর্ষের শিক্ষা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথমে একলক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়। 
শশক্ষা-পারচালনার জন্য Ter. সি. পি. আই. (General Committee of Public 
Instruction)—নামে একাট শিক্ষা-সংস্থা এ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়োছিল (১৮২৩ খ্রীঃ )। 
প্রাচ্য বিদ্যাচ্চয়ি উৎসাহী REM হেম্যান্‌ উইল্সন্‌ এই সংস্থার সদস্য-সম্পাদক 
ছিলেন । চাটার আইনে মঞ্জুরীকৃত অর্থে সংস্কৃত শিক্ষার আরও প্রসারের উদ্দেশ্যে 
প্রাচ্যপন্থীরা কয়েকটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় চ্ছাপনে উদ্যোগ হয়েছিলেন। 
রাজা রামমোহন ১৮২৩ Tse ১১ই ডিসেম্বর তৎকালীন বড়লাট লর্ড 
আমহাস্টকে একখান [চিঠিতে প্রস্তাব করলেন যে, TAA ISS অর্থের সাহায্যে পাশ্চাত্য 
ভাষা, গাঁণত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভাতি বিদ্যায় ভারতীয় যুবকদের শিক্ষিত করে তুলতে 
পারলে দেশবাসী উপকৃত হবে। দেশের যুবকদের সরল মনিকে ব্যাকরণের সক্ষমতা 
আর ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের চুলচেরা ব্যবধানের তথ্যাঁদ দিয়ে ভারাক্রান্ত কয়া ঠিক 
হবে না। দেশীয় যুবকদের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজন উন্নত ধরনের ব্যবহারিক শিক্ষা- 
লাভ। রামমোহন ছিলেন যুগোপযোগী ও বাস্তববাদী মহাপুরুষ । 
ডিরোজিও এবং ইয়ং TART £ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারে এক ধরনের উন্মাদনা ATS 
করলেন হেনরী লুই ভিভিয়ান omies ( ১৮০১-১৮৩১ Me) ৷ তিনি কলকাতার 
এক oe or ইন্ডিয়ান বা পঁফরিঙ্গী 
পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন হিন্দ 
কলেজ প্রাতাঁণ্ঠিত হয়েছে । ১৮২৭ শ্রীষ্টাব্দে 
বডরোঁজও একজন শিক্ষক হিসাবে হিন্দু 
কলেজে যোগ দেন। [তান বাংলাদেশকে 
স্বদেশ মনে করতেন | কাবিতা, সাহিত্য, $ 
দর্শন আলোচনায় এই যুবকের প্রতিভা 
প্রথম থেকেই সমসাময়িক শিক্ষিত ব্যাক্তিদের 
ais আকৃষ্ট করেছিল। পাশ্চাত্য 
দার্শীনকদের স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে Gare 
হয়ে তান প্রচালত অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার, 
শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচার প্রভৃতির উপরে 
চরম আঘাত দিতে উদ্যত হলেন। 
“একাডোঁমক আ্যাসোসিয়েশন' নামে একাঁট alate প্রাতষ্ঠা করে তান সাঁমাতর 
যুব-সদস্যদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করে জনকল্যাণমলক কাজে AE হতে উৎসাহিত 


২৭৪ ইতিহাসের ক্যাহনী ( ভারতবর্ষ“ )' 


করোঁছলেন। পাশ্চাত্য [শিক্ষায় এক নতুন উন্মাদনা সৃষ্টি করে তান ছাত্রদের, 
মাঁতয়ে তুললেন। তাঁর ছান্ররাই Sax বেঙ্গল’ নামে পারচিত হয় । এই নব্যগোষ্ঠীর, 
অন:গামিগণ দেশে প্রচালত রাঁতিনীতি, সামাজিক আচার-আচরণ, Tah, A. 
প্রভীতর কঠোর সমালোচনা করোছলেন। 

সমসামায়ক শাসকগোষ্ঠী িরোজিওকে সমর্থন করলেন না। হিন্দু কলেজ থেকেও. 
পদত্যাগ করতে [তান বাধ্য হলেন। ১৮৩১ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। 

ডিরোজিও'র শিষ্যদের মধ্যে কৃফমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল, 
ঘোষ, দাক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যান্তরা ডিরোজওর নতুন ভাবধারা আত্মস্থ করে 
প্রবর্তাঁ কালে দেশের প্রগতম:লক আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। 

শিক্ষার মাধ্যম  বেণ্টিক্কের সিদ্ধান্ত ঃ লর্ড উইলিয়ম বোটক্কের শাসনকালে ১৮৩৩ 

প্রাঁচ্টাব্দের সনদ আইনে শিক্ষাখাতে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দশ লক্ষ করা হয়েছিল । 
2৯ শিক্ষা-সংস্থার (G.C.P.L.) সদস্যদের মধ্যে 

শিক্ষার মাধ্যম সম্পকে মতভেদের ফলে, 
AIRY ও পাশ্চাত্যপন্থী” নামে দ:টি 
দল সৃষ্টি হয়োছল। শিক্ষা-সংস্থার সদস্য- 
সম্পাদক এইচ. টি. প্রন্সেপ ছিলেন 
প্রাচ্যপন্থী" | সংস্থার অন্যান্য "তরুণ ইংরেজ 
সদস্যরা ছিলেন 'পাশ্চাত্যপন্থণ”। ১৮৩৪, 
থাঁ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখে মেকলে 
সাহেব বড়লাটের আইন-সদস্য হিসাবে, 
ভারতে এসে পৌছালেন। 'িক্ষা-সংস্থার. 
সভাপাঁত পদেও তান Taw হলেন। 

মেকলের আভমত গ্রহণ করে বড়লাট 
বোন্টঙ্ক ১৮৩৫ সালের ৭ই মাচ‘ তারিখে, 


পাশ্চাত্যপন্থীদের অন;কুলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, 
করে ইংরেজী ভাষাকে ভারতায় শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ঘোষণা করলেন | প্রসঙ্গতঃ 


উল্লেখযোগ্য যে রাজা রামমোহন রায় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পথ পূর্ব থেকেই 


প্রস্তুত করোছলেন। বোণ্টঙ্কের সিদ্ধান্তে বলা হলো দ্রটিশ সরকারের লক্ষ্য হবে: 


ভারতবাসীর জন্যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে যথোপযুক্ত উপায়ে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও 
বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি সাধন। শিক্ষাখাতে এখন থেকে যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে তার. 
সবটাই এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হবে। বড়লাটের সিদ্ধান্ত অন্যযায়ী প্রথমে বঙ্গদেশে, 
পরে গোটা ভারতবর্ষে ইংরেজী ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হলো । বেশ্টিঙ্কের শাসনকালেই 
কলকাতার মেডিকেল কলেজ এবং বোম্বাইয়ের এলঁফনপ্টোন ইনস্টিটিউট; স্থাপিত হয় । 

চাল উড্ের ডেনপ্যাচ £ ১৮৫৩ ্রীণ্টাব্দের সনদে পুনরায় ঘোষিত হলো যে, 


ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা-সমাজ-সংকাত ২৭৫ 


ভারতবাসীর ধর্মমতে কোন প্রকার আঘাত দেওয়া চলবে না। মিশনারাঁদের স্বার্থ 
সংরক্ষণের কোন উদ্যোগও সরকার সমর্থন করবেন না । 

কোম্পানীর বোর্ড অব কন্ট্রোলের সভাপাঁত স্যার চার্লস উড্‌ ভারতের শিক্ষা- 
ব্যবস্থার প্রশাসাঁনক উন্নতির জন্যে একটি নির্দেশনামা পাঠালেন (১৮৫৪ Ale) 
তখন লর্ড ভালহোসী ভারতের বড়লাট। নিদেশনামায় ( Despatch ) দেশীয় শিক্ষা 
ব্যবস্থা BAIS করার উদ্দেশ্যে কয়েকাট শেষ সুপারিশের উল্লেখ নিয়ে করা হল 8 

(ক) পৃথক শিক্ষা বিভাগ গঠন $ বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম-প্রদেশ 
ও পাঞ্জাব প্রভাত প্রদেশে শিক্ষা আধিকতরি ( D.P.I. )'র পদ সৃষ্টি হলো। {তানই 
হবেন শিক্ষা বিভাগের প্রধান | , 

(a) লদ্ডন বিশ্বাবদ্যালয়ের অনুকরণে এদেশে উচ্চাশক্ষার জন্য ববশ্বাবদ্যালয় 
স্থাপনের সুপারিশ করা হলো। বিশ্বাবদ্যালয়ের প্রধান কাজ হবে পরীক্ষা গ্রহণ । 
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে ব*বাবদ্যালর স্থাপিত হয়। 

(গ) প্রা্থামক শিক্ষা থেকে বিদ্বাবদ্যালয়-স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন wineries পদে 
কমণচারা AIS করে শিক্ষা-প্রশাসনে ARTS স্থাপনের সুপারিশ করা হলো । 

(ঘ) বে-সরকারণ বিদ্যালয়ে অনুদান-ব্যবস্থার জুপারশ করা হলো | 

(@) প্রারথামক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করা হলো বটে, কিন্তু জনসাধারণ ইংরেজী 
{শিক্ষার সুযোগ হারাবার আশংকায় ছেলেমেয়েদের আর দেশীয় পাঠশালায় পাঠাতে 
চাইলেন AT! সরকারী সাহায্যপ্টে অনেক ইংরেজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রাথমিক 
শিবভাগটি জুড়ে দেওয়া হলো | 

ডালহৌসীর শাসনকালেই মেয়েদের শিক্ষার জন্য বেথুন ক্কুলাট স্থাপিত হয় ১৮৪৯ 
প্রীণ্টাব্দে। নারী শিক্ষার বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়ে 
face | [তান দেশীর শিক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার উপরে NAN 
দিয়োছলেন। শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করার জন্য তান ভূগোল, ইতিহাস, জীবনী-সাহত্য, 
গাঁণত, জ্যামাতি, প্রাকৃতিক ও tates দর্শন, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য 
সরকারের নিকট সুপারিশ করোছিলেন (১৮৫৪ aig) 

উচ্চতর কারিগাঁর শিক্ষার জন্য ভালহোৌসীর সময়েই gasio একটি ইাঞ্জানয়ারং 


afos হয়। 

হি ats শিক্ষা al 

কেরণ সাহেবের সহকমাঁ ওয়ার্ড সাহেব বাংলাদেশের দেশীয় 'বদ্যালয়গ্ীলর যথেষ্ট 
প্রশংসা করোছলেন। এই 1বদ্যালয়গ্ীল ছিল অবৈতাঁনক ৷ স্থানীয় ব্যান্তদের অর্থ 
সাহাব্যেই এগঁলি পরিচালিত হত। বড়লাট লর্ড হেস্টিংস দেশীর পাঠশালার শিক্ষার 
জন্য নিজের ব্যান্তগত তহাঁবল থেকে প্রচুর অর্থব্যয় করোছলেন। উনাঁবংশ শতাব্দীর 
প্রথম তিন চার দশকের মধ্যে মাদ্রাজের গভর্নর টমাস মন্‌রো, বোম্বাইয়ের গভর্নর 
এলাফনস্টোন: এবং বাংলাদেশের উহীলরন SITET কর্তৃক প্রকাশিত 'রপোর্টসমতে 


২৭৬ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


দেশীর শিক্ষা ব্যবস্থার যে বরণ পাওয়া বায় তাতে দেশীয় শিক্ষার প্রশংসনীয় 
QEFA কথাই জানা যায়৷ 
টমাস মন্‌রো মাদ্রাজের দেশীর শিক্ষা অনুসন্ধান করে দেখোঁছলেন যে ৫-১০ 
বছরের বালকদের কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ দেশীর বিদ্যালয়ে পাঠ গ্রহণ করতো। 
মাদ্রাজের মোট জনসমাঁষ্টর নয় ভাগের এক ভাগ কোন না কোন দেশীয় শিক্ষায়তনে 
শিক্ষালাভ করতো । বোম্বাইয়ের গভর্নর এলাঁফনপ্টোন সাহেব বোম্বাই INTA 
দেশীয় শিক্ষার অনুসন্ধান করে সুপারিশ করেছিলেন বে, মাতৃভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন 
বিষয়ের উপর প্রস্তক প্রকাশিত করে দেশীয় শিক্ষার উন্নাত সাধন প্রয়োজন। দেশীয় 
বিদ্যালরগ্ীলর গুণগত মান উন্নয়ন করে আরও নতুন নতুন দেশীয় বিদ্যালয় প্রাতষ্ঠা 
করা প্রয়োজন । 
উইনিয়ম আযাডাম তৎকালীন বড়লাট বোন্টঙ্কের-কাছ থেকে Tes সাহায্য লাভ 
করে বাংলা ও বিহারের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার FAM উদ্যোগী হয়োছলেন। 
১৮৩৫-১৮৩৮ গ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিন তিনটি রিপোর্ট ergs করোছলেন। আ্যাডাম 
সাহেব রিপোর্টে প্রাথামক শিক্ষা বিস্তারে গৃহাবিদ্যালয়ের এবং উচ্চশিক্ষার জন্য 
ler SV, মাদ্রাসা প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অবদানের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন | 
তখন মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথথামক শিক্ষা চলতো । yA 
আ্যাডাম দেশীয় শিক্ষাকে ভিত্তি করে ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থা রচনা করার সুপারশ 
করোছিলেন। প্রতি জেলায় একজন করে পরাঁক্ষক বা Examiner নিয়োগ করার কথা, 
তিন বলেছিলেন। দেশগয় বিদ্যালয়সম;হের শিক্ষকদের সহযোঁগতায় fale বিষয়ের 
উপরে পাঠ্য পুস্তক রচনা ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করবেন। শিক্ষা-পদ্ধীতর উৎকষণীবধানের 
জন্য তান বিনামূল্যে শিক্ষানীতি বিষয়ক AST শিক্ষকদের 'সরবরাহ করবেন। 
শিক্ষকরা অবসর সময়ে সেগুলি পড়বেন। বছরে একবার শিক্ষকদের পরণক্ষায় বসতে 
হবে এবং এ পরা কষা সাফল্যের উপরে তাঁদের বেতনের হার নিধণারত হবে। বিদ্যালয়ের 
খরচ নিবাহের জন্য সরকার জমির ব্যবস্থা করবেন | জামির পরিমাণ কতটা হবে তা 
সরকারই ঠিক করবেন । পারবস্পনাটি প্রথমে পরাক্ষামংলক হিসাবে চাল করে ফলপ্রসূ 
হলে স্থায়ী ব্যবস্থা [হিসাবে গৃহীত হতে পারে । 
জাতীয় শিক্ষাবব্যবস্থা প্রবর্তনে আযাডামের সুপারিশসমুহের যৌন্ডিকতা লক্ষ্য করার 
মত। কিন্তু বড়লাট TROE এ বিষয়ে কোন গুরু না দিয়েই মেকলের অভিমত গ্রহণ 
করে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের PETS করোছিলেন। 
'মেকলের মতে ভারতীয় Solis ভাষাগুলো ছিল খুবই দুর্বল । এ ভাষার মাধ্যমে 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন মোটেই সম্ভব হতো না । চ 
দেশীয় শিক্ষাব্যবদ্থার পতন $ ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পরেও দেশীয় টোল- 
চতুদ্পাঠী এবং মাদ্রাসার, অস্তিত্ব একেবাবে বিলোগ হয়েছিল, তা বলা ঠিক হবে AT! 
কিন্তু জনাশক্ষার পক্ষে অপারহার্ প্রতিষ্ঠান, পাঠশালাগাঁল সম্পূর্ণভাবে উপোক্ষত 


ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা-সমাজ-সংস্কাতি ২৭৭ 


হয়োছল | উডের নির্দেশ-নামায় মাতৃভাবার মাধ্যমে শিক্ষার কথা স্পষ্টভাবে বলা 
হয়নি। দেশীয় পাঠশালাগীলর Gale সাধনের জন্যও তেমন কোন উদ্যোগ নেওয়া 
হয়ান। 

সরকারী আর্থিক সাহায্যের অভাবেই দেশীয় বিদ্যালয়গীলর সংখ্যা দিনা দন 
কমে যেতে লাগলো । বিদ্যালরগযীলতে দেশীয় চরিত্র বজায় রাখা আর সম্ভব হলো AT | 
ইংরেজী স্কুলের সাথে প্র্যথাঁমক বিভাগ যুক্ত দরে দেওয়ার ফলে প্রথম থেকেই 
সেখানে ইংরেজী পড়ানো শুর: হতো। পাঠশালাসমহের প্রয়োজন আর তেমন 
রইলো না। তাই এগুলো উঠে যেতে লাগলো । ইংরেজী শিক্ষাবব্যবস্থায় দেশীয় 
বিদ্যালয়গ:লকে এক ধরনের অস্পৃশ্য হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। উনাবংশ শতাব্দীর 
মধ্যেই দেশীর বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব আর খংজে পাওয়া গেল না। নিতান্ত অবহেলায় 
তা বিলীন হয়ে গেল।* 

পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে সংস্পর্শ £ ভারতের MAF যুগের ইতিহাসের প্রথম 
পর্ব আরম্ভ হয়োছিল ইউরোপাঁয় বাঁণকদের আগমনের পর থেকেই। পাশ্চাত্য শিক্ষা 
প্রবার্তত হবার পর থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে ভারতের আরও ঘানিষ্ঠ পাঁরচয় 
হলো। পাশ্চাত্য সভ্যতা ছিল তখন অত্যন্ত FATA | 'বাভন্ন বৈজ্ঞানিক আবিচ্কারের 
ফলে এই সভ্যতা তখন পাঁরণত হয়েছে একট শল্পাভীত্তক সভ্যতায় । যানবাহনের 
উন্নাতর ফলে AESA দেশগ্ালর সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ আরও বৃদ্ধ পেল। 

মেকলে বলোছলেন, ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসী, ভারতীয় হলেও 
মতপ্রকাশের স্বাধীনতায়, উন্নত রম প্রদর্শনে এবং নৈতিক ও বাদ্ধিবৃত্তির দিক trea 
হবেন পুরোপুরি ইংরেজ | * bie 

[তান বলোছিলেন, উচ্চসম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করবেন এবং 
তাঁদের কাছ থেকেই অপেক্ষাকৃত নিয়তর সম্প্রদায়ের ব্যা্তিরা-ইংরেজী শিক্ষালাভ করবেন 
— at হলো মেকলের প্ররিজ্ীতমতবাদ ( Filtration theory )। 

বড়লাট লর্ড Aiwa ঘোষণা করলেন (১৮৪৪ খ্রীঃ) যে, সরকারী চাকরিতে নিয়োগের 
ব্যাপারে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত aia অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সরকারী 
কর্মচারীশীনবচিনে প্রাতযোঁগতাম:লক পরণক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। অপেক্ষাকৃত নিয়- 
শ্রেণীর চাকরির জন্যও ইংরেজী ভাষায় সামান্য দক্ষতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রাধান্য দেওয়া 
হবে। চাকরির প্রত্যাশায় ইংরেজী স্কুলের দরজার ভিড় ক্রমশই TÅ পেতে লাগলো | 

মেকলে-পরবর্তাঁ যুগে ডঃ আলেকজান্ডার ডাফ্‌ ও তাঁর অনুগামণীদের প্রচেষ্টায় 
উনাবংশ শতাব্দীর সত্তর দশক পর্যন্ত বোম্বাই, মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশে অনেক মিশনারী 

uw ntouchables in the caste-system of the education 
3 ডা? এরি A of sheer ieee {শিক্ষা এবং আধ্যানক শিক্ষা- 


ব্যবস্থা, নিনীভূষণ TAS, N ১১৫ । 
কক্ষ “Indian in blood and colour, 
and intellect —2 পৃঃ ৩২। 


but English in tastes in opinions, in morals 


২২৮ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ“ ) 


বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় গড়ে উঠোছল। ডাফ্‌ ও তাঁর অনুগামশ িশনারারা শিক্ষা 
ব্যবস্থায় একচোটয়া সরকারী FSC অবসান ঘঁটয়ে বে-সরকারণ িশনারণ সংস্থার 
উপরে শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণের Os করেছিলেন কিন্তু সরকার শিক্ষাব্যবস্থায় 
[মশনারীদের প্রাধান্য দিতে স্বীকৃত হন নি। কলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয় প্রাতষ্ঠার সময় 
থেকে ডঃ ডাফ্‌ নেটের সদস্য ছিলেন | তিন ‘জেনারেল আ্যাসেম-্রপজ ইনস্টিটিউশন 
(বর্তমান স্কাটশ চার্চ কলেজ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন | 
ডাফের সমসাময়িক জেনস্‌ টমসন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে (আগ্রা, অযোধ্যা প্রভৃতি 
স্থান নিয়ে cise) জনাশক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রামীণ বিদ্যালয়গযীলর উন্নাতর এক 
পারকপ্পনা তৈরী করোছলেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে এ শিক্ষা দেওয়া হবে। প্রাথীমক 
শিক্ষায় বে-সরকারা উদ্যোগের প্রস্তাব Tes 'দয়োছিলেন। পর্বতাঁকালে উডের 
1নর্দেশ-নামায় এবং হান্টার কমিশনের নানা সুপারিশে টমসনের প্রস্তাব কিছুটা প্রাধান্য 
পেয়োছিল। 
যে-সব ভারতবাসী প্রথম যুগে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হলেন, তাঁরাও পাশ্চাত্য 
সভ্যতার বাহরঙ্গ দেখেই মুগ্ধ হয়োছিলেন ; কিন্তু তার TV প্রবেশ করে এবং 
বিচারীববেচনা করে এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগীল তখনও গ্রহণ করতে সমর্থ হনান। 
প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে, জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশ এই শিক্ষালাভের সুযোগ 
. পায় নাই। জনশিক্ষার হার কমে যেতে লাগলো । নিরক্ষরতার সংখ্যা বাদ্ধি পেতে 
লাগলো ॥ সামাজিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেলো। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যস্তিরা 
গোশাকে আশাকে, খাওয়া-দাওয়া, চলন-বলন-_-সবটাতেই যেন কেমন এক নতুন মানুষ 
হয়ে যেতে লাগলো । : গাম্ধীজীর মতে এসময় থেকেই তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষিত 
এবং সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে দ:স্তর সামাজিক ব্যবধান ATS হয়োছল। 


[খা] সমাজ সনংস্কী-সাহক্ফ্রত্তিক আন্দোলন 

বোঁণ্টণ্কের সমাজ সংস্কার ই সমাজ সংগ্কারের জন্যই লর্ড Cina বোন্টঙ্ক 
স্মরণীয় হয়ে আছেন। 

সতাদাহ প্রথা ৪ ভারতীয় হিন্দ: সমাজে স্বামীর জলন্ত চিতায় হিন্দু িধবাদের 
অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ বা সতীদাহ প্রথা বহু বছর ধরে চলে আসাঁছলো | আকবর 
প্রমূখ ভারতীয় অনেক রাজা-বাদশা সতীদাহ বন্ধ করার চেষ্টা করোছিলেন, কিন্তু 
সফল হতে পারেন নি। কর্নওয়ালস, ওয়েলেসলী, মিন্টো, লর্ড হেস্টিংস; প্রমুখ 
বড়লাটেরা এই নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করতে উদ্যোগী হয়োছিলেন। বিন্তু এই প্রথা বন্ধ 
করা হলে উচ্চবর্ণের হিন্দ; সম্প্রদায় বিক্ষুব্ধ হতে পারে-_-এই আশংকায় ইংরেজ 
সরকারের পক্ষেও কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। i 

সতাদাহ প্রথা নিষিদ্ধ 8 লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক সতাঁদাহ প্রথা নিষদ্ধকরণের 
আইন বিধিবদ্ধ করলেন ( ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে )। এ বিষরে তান রাজা.রামমোহন রায়ের 


ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি ২৭৯ 


সমর্থন লাভ করেছিলেন। রাজা রামমোহনও সতীদাহ প্রথার তীর বিরোধিতা 
করেছিলেন। শিক্ষিত বাঙালীদের একটি বৃহৎ অংশ রাজা রামমোহনকে সমর্থন 
করেছিলেন। এতে লর্ড বেন্টিঙ্কের কাজের KMT হয়েছিল | | 

লর্ড বেন্টিঙ্ক এদেশ থেকে SION প্রথারও উচ্ছেদ সাধন করেন। পার্বত্য 
অণ্চলের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষকেরা আতীরক্ত শস্য লাভের আশায় নরবাল দিয়ে ভূমি- 
দেবতাকে তৃপ্ত করতে চাইতো । এই নিষ্ঠুর নরবালপপ্রথা বন্ধের জন্য বেন্টিঙ্ক আর 
FBG আইন পাস করলেন । 

SAT নামক TOCA দমন করে বেন্টিঙ্ক জনসমাজের নিরাপত্তা বিধান করোছিলেন। 
এই ঠগীরা ছদ্নবেশে পাঁথকদের সঙ্গে মিশে যেত এবং সুযোগ বুঝে পাঁথকদের হত্যা 
করে তাদের সর্বস্ব লঠ করে নিত। মেজর লিম্যানএর সাহায্যে বেন্টিষ্ক ছয় বছরের 
মধ্যে ঠগীদের সম্পূর্ণ নিম্ল করে দিয়োছলেন। মেজর সাহেব তখন থেকেই ঠিগী 
Tama? নামে জনসাধারণের কাছে পাঁরচিত ছিলেন | 

রাজা রামমোহন রায় ৪ হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে ১৭৭২ (মতান্তরে ১৭৭৪) 
শ্রীণ্টাব্দে এক বনেদা ব্রাহ্মণ পরিবারে রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৪ শ্রীণ্টাব্দে 
fola কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। 
বারাণসীতে সংস্কৃত, পাটনায় আরবী ও 
ফার্সী, তিথ্বতে বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্রের 
অধ্যয়নের সাথে ইংরেজী, গ্রীক, হিব্রু 
প্রভৃতি ভাষাতেও তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপাত্ত 
ছিল। আবিরত জ্ঞান-সাধনা করে মহাজ্ঞানী 
এবং িযাঁতীত মানুষের সেবা করে তান 
হলেন একজন মহাপুরুষ | AST প্রথা 
ধনবারণে ও পাশ্চাত্যশিক্ষা প্রবর্তনে তাঁর 
ভূমিকার কথা পূর্বেই আলোচনা করা 
হয়েছে ৷ ) 
তান fem amma বেদান্ত ও 
উপানষদকে আশ্রয় করে হিন্দুধর্মের $ e E a te 
আন:ষ্ঠানিক দিক বর্জন করে ‘একেশ্বরবাদ' বা নরাকার প্র 
আনান বা বা ‘ariel পরবতাঁকালে 'ব্রাহ্মসমাজ’ 
নামে বিখ্যাত হয়! ব্রাহ্মমমাজকে ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিন্ন একটি সংগঠন না বলে তাকে 
নতুন যুগের একটি সামাজিক আন্দোলনের প্রথম সুফল বলাই ঠিক হবে। রামমোহনই 
এ আন্দোলনের প্রবর্তক। বাংলাদেশের নবজাগরণ আন্দোলনের সর্বপ্রধান নেতা এবং 
ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে বিদেশাগত সমদ্ধ সংস্কৃতির সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীকরপে 


SUS LS হরেছিলেন রাজা রামমোহন রায় | 


২৮০ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


এই কারণেই তান বিশ্বের FATA অন্যতম এবং আধ্যানক ভারতের জনক 
হিসাবে পাঁরগাঁণত। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ডের feta শহরে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর 
সমাধি-মান্দিরাট বিদেশের মাটিতে দাঁক্ষিণ-ভারতীয় হন্দুমান্দির স্থাপত্যের একটি 
চমৎকার নিদর্শন হিসাবে ব্রিপ্টলের সমাধধস্থলে এখনও KITA রয়েছে। 
. প্লাজা ন্বাধাকান্ত দেব £ রামমোহনের প্রগাঁতবাদা চিন্তার সমর্থক না হলেও 
শোভাবাজারের রাজা রাধাকাস্তদেব একসাথে সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজী চচায় যথেষ্ট 
উৎসাহ দিয়োছলেন। তিন রক্ষণশীল মতের সমর্থক হলেও cathe বিস্তারে 
উদ্যোগী হয়োছলেন। তান জ্ঞানচচয়ি অগ্রণী ও শিক্ষা বিস্তারে অক্লান্ত পাঁরশ্রমী 
ছিলেন। তাঁর শিক্ষার আদর্শ ছিল “সেকুলার । নক্ষত্রশবদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানের 
দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল। তিনি কৃষি ও শিষ্প-শক্ষার কথা বলেছেন। বৃত্তিমুখী 
শিক্ষায় ছিলেন আগ্রহী এবং মাতৃভাষা চচরি প্রচারক ও সংগঠক ছিলেন। তাঁর রচিত 
‘বাংলা Praia’ বিশেষভাবে খ্যাত। চিঁকৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য তান শবব্যবচ্ছেদকে 
সমর্থন করোছিলেন।* 
মহার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর £ বাংলাদেশের নবজাগরণের নেতাদের মধ্যে কলকাতার 
* জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পাঁরবারের কৃতী সন্তানদের নাম সব fae দিয়ে উল্লেখযোগ্য I 
পি) প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পত্র মহা 
সা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ গ্রীন্টাব্দ) 
রামমোহন-প্রবা্তত ব্রাহ্মধর্মে'র সমর্থনে 
আরও অনেক মৌলিক তত্বের সংযোজন 
করোছিলেন। 
রামমোহন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত “আত্মীয় 
সভা’ তাঁর জীবতকালেই ব্রাহ্ম সভা” নামে 
পাঁরচিত হয়োছল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 
সময়ে এই ব্রাহ্গনভা'__্রাঙ্গ সমাজ’ নামে 
ara হয়। তাঁর সময় থেকেই 'শাক্ষত 
TIR দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় aA সমাজের প্রীত 
আকৃষ্ট হতে থাকে। তান পোত্তীলকতার পাঁরবর্তে নিরাকার পরমব্রঙ্গের উপাসনাকে- 
জনীপ্রয় করে হিন্দ: জাতিকে এক্যবদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়োছলেন। পরোপকার পরম 
wm, এই আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে তান “িবৰবোধিনন সভার" প্রতিষ্ঠা করেন। 
‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা” ও তবোধিনী পাত্রকা'+__-একই আদর্শে প্রাতীষ্ঠত হর ।. 
নারী শিক্ষার জন্য এই পাত্রকাটির অবদান খুবই প্রশংসনীয় । অক্ষয়কুমার দত্ত 
SRAY পাঁত্কার সম্পাদক ছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সুষ্টিতে- 
এই পািকাঁটির অসামান্য অবদান রয়েছে। মহার্য দেবেন্দ্রনাথ “বোলপরে BARE 


* রাজা রাধাকান্ত দেব, দ্বিশতৃতম জন্মবার্ধকণ স্মরাণকা-_সমালোচলা, চিত্তরঞ্জন ঘোষ 


ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা-সমাজ-সংস্কাতি ২৮১ 


প্রাতষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর পূত্র রবীন্দ্রনাথ এই জাশ্রম-বিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ 
করে পঁব্বভারতী'র প্রাতষ্ঠা করেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্গধর্মের পচ্ঠেপোষ্কতা করে 
IGA মিশনারীদের আক্রমণ থেকে হিন্দ; ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন। 

কেশবচন্দ্র সেন £ -নবাবধান ৪ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে কেশবচন্দ্র সেনের (১৮৩৮-১৮৮৪ 
খ্রীষ্টাব্দ ) অবদান সাঁবশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ 
কেশব্চন্দ্র সেন প্রচার করলেন, যুক্তির 
চেয়ে vis বড়। তাঁর বন্তুতার alive 
উদ্বেল হয়ে উঠেছিলো | মহার্ দেবেন্দ্রনাথ 
তাঁকে ব্ৰহ্মানন্দ’ উপাধিতে ভুষিত করেন। 
কেশবচন্দের অতিপ্রগাঁতশীল কাজকমের 
- ফলে ব্রাঙ্গবাঁদগণ দুটি সমাজে [বিভক্ত হয়ে 
পড়লেন। 

্রর্গাতবাদী ব্রহ্ম সম্প্রদায় কেশবচন্দ্ 
সেনের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করলেন AITITA- 
সমাজ'। আর প্রাচীনপন্থীরা “আঁদ- 
ব্রাহ্ম সমাজে'র মধ্যেই থেকে গেলেন। কেশবচ্দ্র সেন 
কেশবচন্দ্রের প্রচেষ্টার ফলেই “সাভিল-ম্যারেজ on’ বাধবদ্ধ হয়। নারীজাতি 
আইনের দৃণ্টিতে সামাজিক ও মানাঁবক আঁধকার লাভ করেন। কেশবচন্দ্র সেন 
“সমাজ-সংদ্কার-সভা” স্থাপন করে TA, শ্রমজীবানীবদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয়, 
প্রভৃতি সামাজিক কাজকর্মে আত্মীনয়োগ করেছিলেন | 

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( ১৮২০-১৮৯১ শ্রীঃ)৪ সমাজ সংস্কারে রামমোহনের আরস্ধ 
কাজ সম্পাদন করতে অগ্রণী হয়োছলেন ঈশ্বরচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৷ APPS সাহত্যে প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্যের জন্য তান “বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ. 
করেছিলেন। re 

ঈশ্বরচন্দ্র আচার-ব্যবহারে পুরোপদার বাঙালী 
ব্রাহ্মণ হলেও পাঁশ্চমের প্রগ্থাতশীল ভাবধারাকে 
তান কখনও বর্জন করেনান। বাংলা গণ্য 
সাহিত্যের তান জনক ৷ তাঁর রাঁচত ‘বোধোদয়', 
বর্ণপারিট়% ‘কথামালা’ প্রভাত বিদ্যালয় স্তরের 
পৃস্তকসমহের মধ্যে AAT | CTA AIM TI's, 
শিকুস্তলা” “সীতার বনবাস’ প্রভাত গ্রন্থ রচনা 
করে তান বাংলা ভাষার উন্নাত সাধন করেন 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাছাড়া, “সংস্কৃত ব্যাকরণের উপরুমাঁণকা' ও 


ব্যাকরণ CHINA রচনা করে HOPS TT সহজ করেছিলেন। 


২৮২ ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ) 


বাঙালী জাতীয়তাবাদের তান নিজেই ছিলেন একটি জ্বলন্ত দ্টান্ত। স্হা-শিক্ষার 
প্রসার, SITAR ও বাল্য-ববাহ বন্ধের জন্য 'তাঁন প্রাণপাত পারশ্রম করে গিয়েছেন | 
তারই অক্লান্ত চেষ্টার ১৮৫৬ শ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই তারিখে 'িধবা-ববাহ আইন- 
ববাধবদ্ধ হয়। তিনিই উদ্যোগী হয়ে নিজের খরচে কলকাতার সর্বপ্রথম একাঁট বিধবা- 
বিবাহের ব্যবস্থা করোছলেন। নারীজাতির মযা্দা aissa এবং তাঁদের মানাবক 
অধিকার রক্ষায় বিদ্যাসাগরের অবদান অনস্বীকার্য | 

বোল্বাই শহরে প্রার্থনা সমাজ £ ব্রাহ্ম সমাজের আন্দোলন বাংলার বাইরেও 
RIVE পড়োছলো। ব্ৰহ্মানন্দ কেশব সেনের উৎসাহে বোম্বাই শহরে “প্রার্থনা সমাজ” 
প্রাতিষ্ঠিত হয় (১৮৬৭)। মহাদেব গোবিন্দ রানাডের উদ্যোগে প্রার্থনা সমাজ’ 
বেশ জনাপ্রয় হয়ে ওঠে। 

রানাডে পদণায় শবধবাশীববাহ সমিতি’ প্রতিষ্ঠা করেন। দাক্ষিণাত্য শিক্ষা-সামীতির” 
প্রতিষ্ঠাও feta করোছলেন। তাঁর নেতৃত্বে প্রার্থনা সমাজ হিন্দ; ধর্মকে JASNI করে 
সর্বপ্রকার প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিল | ; 

দয়ানন্দ সরস্বতী £ আযদমাজ ঃ 'আর্য-সমাজ" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দয়ানন্দ 
সরস্বতী ( ১৮৭6 খ্রীঃ )। ব্রাঙ্মমাজ, প্রার্থনা সমাজ প্রভৃতি হিন্দ; ধমের সংস্কারে 

SS উদ্যোগী হয়ে পৃথক সম্প্রদায় সৃষ্টি করোঁছিল। 

ফলে হিন্দ:সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দয়ানন্দ 
‘আর্য-সমাজ’ প্রতিষ্ঠা করে বিশুদ্ধ . ভারতীয় 
Aforan fetere হন্দু-জাতি ও হিন্দ;-সমাজকে 
সুগঠিত করেছিলেন। feta বেদোন্ত আর্য-ধর্মে'র 
প্রচার করোছলেন। হন্দু-সমাজের জাতিভেদ 
প্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আর্ধ-সমাজ মাথা 
Se করে দাঁড়ালো । তাঁর বিশেষ অবদান ছিল 
শ্াদ্ধ-আন্দোলন। Shy আন্দোলন’ আর্য 


করেছিল । দয়ানন্দের প্রা ত পথে লালা হংসরাজ, পণ্ডিত 
লালা লাজপৎ রাই প্রমুখ ব্যান্তরা এই আন্দোলনকে শান্তশালী করে তুলোছলেন। 
SHENG জাতার আ্োলন থেকে দূরে রাখার নীতি তাঁরা কখনই সমর্থ করেনান। 

TASH ORRA: উপরি: Morera fest আন এক মহাপদ্রষ 


ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা-সমাজ-সংস্কৃতি | ২৮৩ 


বাংলা তথা ভারতের ধমজগতে এক মহাবিপ্লবের সূচনা করেন; তিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেব (১৮৩৬-৮৬ খ্রীঃ) | রামকৃষ্ণের দেশী বা বিদেশী কোন প্রকার বিশেষ শিক্ষা 
ছিল না; কিন্তু তান কঠোর তপস্যার 
বলে সর্বধর্মের মূল সত্যকে উপলব্ধি 
করে নিজের জীবনে রূপায়িত করতে 
সক্ষম হয়োছলেন। হিন্দ; ধমের বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ের এবং খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মের 
ais তান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, বিভিন্ন 
ধর্মের পৃথক উপাসনা পদ্ধাত অবলম্বন 
করে তান সিদ্ধিলাভ করেন। সহজ সরল 
ভাষায় বিভিন্ন ধর্মের গভীর তন্বসমূহ 
ব্যাখ্যা করে ধর্মবিরোধের মামাংসা 
করেন। তাঁর ধর্মমমতই হলো “যত মত, 
তত পথ ।” অসাধারণ উদার ও সর্বপ্রকার À ” 
সাম্প্রদায়িকতামুন্ত এবং সুগভীর ধম বোধে রামকৃষ্ণ গরমহংস 
উদ্বুদ্ধ পরমহংসদেব ধমকে বহ: মানবের হত বা মঙ্গলের পথে নিয়ে এলেন.। রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবের এই ধর্মমত বাংলাদেশে বিশেষ সাড়া জাগিয়োছল। 

স্বামী বিবেকানন্দ ৪. TATRA মানসপাত্র ও প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ 


( ১৮৬৩-১৯০২ Ae ) গোটা ভারতে এবং বিশ্বের নানা স্থানে রামকৃষ্ণের বাণী প্রচার 


করে বিশ্ব সমাজে হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় 
সভ্যতার Wii প্রচার করেন। তান ১৮৯৩ 
খ্রীষ্টাব্দে মাকনি SILLI শিকাগো শহরে 
আহত বিশ্বধৰ্ম সম্মেলনে ( Parliament of 
Religions.) উদার হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় 
সভ্যতার বাণী প্রচার করে বিশ্ববাসীর অন্তরে 
হিন্দু ধর্মের প্রাত নতুন উৎসাহের AVA 
করলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মহান কীতি 
হলো রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা (১৮৯৭ ais) | 
“তান মানুষের অধিকার ও জনসেবার আদর্শ‘ 
প্রচার করেছিলেন | সর্বজীবে ঈশ্বর বিরাজমান 
—o ছিল তাঁর মূল শিক্ষা । তাঁর রচিত কর্ম 
যোগ, CISA, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি গ্রন্থ বশেষ- 

স্বামী বিবেকানন্দ ভাবে উল্লেখযোগ্য । সর্বপ্রকার FAAS 
বর্জন করে ভারতবাসী আবার জগৎ সভায় যথাযোগ্য আসনে প্রাতীষ্ঠত হবে-_ 
এটাই ছিল স্বামঈজীর কামনা। দরিদ্র ভারতবাসীর অন্তরের দুখ তান উপলাষ্ধ 


২৮৪ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


করোঁছলেন, তাই সেবাধর্মে উদ্ধুদ্ধ হলো রামকৃষ্ণ মিশন | স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের - 


নব্জাগরণে এক নতুন অধ্যায় রচনা করেছেন ! 


আলিগড় আন্দোলন 

হিন্দ; সমাজসংস্কার ও শিক্ষা আন্দোলনের পাশাপাশি মুসলমান সম্প্রদায়ের 
উন্নাতর জন্য প্রগাঁতশীল আন্দোলন শুর: হয়োছলো। ১৮৭৩ Tie হাজী 
মহম্মদ মহসীন মুসালম সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উৎসাহদানের tare 
প্রচুর পাঁরমাণে অর্থ দান করোছিলেন। ম্সালমাঁদগের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি 
আগ্রহ বৃদ্ধ পেল। উত্তর ভারতে আলিগড় পাশ্চাত্য শিক্ষা-আন্দোলনের কেন্দুস্থলর 
হয়ে উঠল । সৈয়দ আহম্মদ খাঁ ( ১৮১৭-৯৮ De) ছিলেন এই আন্দোলনের প্রধান 
পৃঙ্ঠপোষক ও নেতা | 


ধম ও গোঁড়ামীর GUR উঠে ম:সলমানদের আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার 
কথা তানই সর্বপ্রথমে প্রচার করতে লাগলেন। ১৮৬৩ ্রীণ্টাব্দে তিনি গাজীপুরে 
একটি বিজ্ঞান ও সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থাদ 
TRLO অনুবাদ করার কাজ এই সভা গ্রহণ করেছিল। আলিগড় আযংলো-ওরিয়েন্টাল 


॥ ১৮ Il 
কৃষক-আন্দোলন 


, BARRI বদ্দোবস্তের প্রথম আঘাত পড়েছিল ভারতীয় কৃষকদের উপরে । দূর 
BOTW থেকে ভারতে প্রগালত 'রায়তার-প্রথা” বন্ধ করে দেওয়া হলো। জমির উপরে 
কৃষকদের কোন অধিকারই আর রইলো না৷ বার্ধত-রাজস্বের চাপ পড়লো কৃষক-প্রজাদের 
উপর ৷ সরকার চাপ দিতেন জামদারদের, আর জাঁমদারেরা চাপ দিতেন কৃষকদের উপরে 
বেশী খাজনা আদায় করার জন্য । শাসকশ্রেণীর আস্থাভাজন জাঁমদার ও তাঁদের 
রুমচারীদের অত্যাচারে কৃষকদের জীবন III হয়ে উঠলো। সামান্য অজুহাতে 
তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ পর্যন্ত করা হতো। ১৭৯৯ শ্রীষ্টাব্দের সপ্তম রেগুলেশনে 
BOT, আইন জারী করে রাইয়ত ও কৃষকদের জাম থেকে উচ্ছেদ করার জন্য জাঁমদারদের 
পর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হল। আইনে বলা হল, প্রজারা এক জাঁমদারের এলাকা ছেড়ে 
অন্য এলাকায় যেতে পারবে AT! অন্য. জামদারের জমি চাষ করতে পারবে না।* 
অণ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম TOT দশক থেকেই কৃষক আন্দোলন জোরদার হতে থাকে । 
AAS অসন্তোষ ধারে ধারে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহর্‌পে আত্মপ্রকাশ করলো | 


[ক] aes ও Steet আন্দোলন 


বাংলাদেশের চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসতে তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবী- 
আন্দোলন (১৮৩১ ais) এবং ফাঁরদপদর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ) faa বা 
HAA নেতৃত্বে ফারার়েজী আন্দোলন (১৮৪৯ শ্রীঃ)-_দটিই মুলতঃ কৃষক- 
আন্দোলন | 

তিতুমীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবি-আন্দোলন ৪ ওয়াহাবী-আন্দোলনের নেতা মণর 
ননসারআল ওরফে তিতুমীর বারাসতের বাদুড়িয়া থানার হায়দারপ?ুর গ্রামে এক গৃহস্থের 
খবরে জন্মগ্রহণ করেন ( ১৭৭২ গ্রীঃ)। মক্কায় হজ্‌ করতে গিয়ে তিনি সৈয়দ-আহমদ 
` RARA নিকট ওয়াহাবী মতবাদ অথ ইসলাম ধর্মের সংস্কারমুলক মতবাদ গ্রহণ করে 
দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। ব্রেলাব ছিলেন ভারতীয় ওয়াহাবী-আন্দোলনের নেতা 
এবং পরবতর্ঁকালে বোরলাঁর সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম অধিনায়ক । তিতুমীর তাঁর 
নিজের এলাকায় ওয়াহাবী মত প্রচার করতে থাকেন । বহু মুসলমান কৃষক এই ধর্মমতে 
আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়ে উঠলেন। : 

আন্দোলনের প্রসার ঃ জমিদার, মহাজন ও নীলকরদের শোষণ-পাঁড়নে স্থানীয় 
কৃষকেরা পর্ব থেকেই যথেষ্ট বিক্ষাষ্খ ছিল। দেশের শাসকশ্রেণী এবং গোঁড়া মোল্লা- 
মোলভীরা ওয়াহাবী মতের বিরোধিতা করেছিলেন। মুসলমান জামদারেরাও নিজেদের 
স্বার্থে ওয়াহাবী মতবাদ সমর্থন. করতে পারেন নাই। করভারে নিপাড়িত কৃষকশ্রেণীর 


See Vie ELSA SEE 
* কৃষক সভার ইতিহাস আবদলাহ্‌ রসুল, পঃ ২৩ 


২৮৬ ইতিহাসের কাঁহনী (ভারতবর্ষ) 


কাছে আন্দোলনাট বেন মুক্তির পথ নির্দেশ করলো। তাই ওয়াহাবী আন্দোলন 
আর ধর্মের পর্যায়ে না থেকে স্পণ্ট ভাবে শ্রেণী-সংগ্রামের রূপ ধারণ করলো। একটি 
শিবিরে মিলত হলো হিন্দ:-মুসলমান সকল কৃষক । অপর শিবিরে মিলিত হলো 
হিন্দ: ও মুসলমান জামদাররা। সরকারী নির্দেশে পুলিস, জেলার জজ-ম্যাজিস্টরেট 
প্রভৃতি কমচারারা কৃষকদের আন্দোলন দমন করতে AREE নিয়োগ করলেন। সরকার 
সরাসার জামদারদের পক্ষ নিলেন এবং কৃষক আন্দোলন বন্ধ করতে কৃতসংকষ্প হলেন | 
সরকারের বিরদ্ধে সংগ্রাম করতে তিতুমণর কৃষকদের সংগঠিত করে একটি গণ-ফৌজ 
গঠন করলেন। সে সময়ে ফকির-দরবেণ, সম্যাসীরাও শোষক-্রেণীর বিরুদ্ধে 
নিপীড়িত শোষিত শ্রেণীকে সমর্থন করতেন। মিস্‌কিন্‌ শাহ্‌ নামে এক ফকির তাঁর 


জা দত তিতুমীরের নিদেশে হিম্দ-ম:সলমান নর 
সরকারের খাজনা দেওয়া বন্ধ করলেন | তাঁরা নীল-চাষও বন্ধ করে দিলেন । 
অত্যাচারী নীলকরদের Tonia as হতে 


কুঠিয়ালরা কুঠি ছেড়ে কলকাতায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হলেন । 


ওয়াহাবা সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিতুমীর তাঁর স্বাধীন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন 
করতে থাকেন। হিন্দ:-মুসলমানরা তাঁর শাসন মেনে নিলেন | [তিতুমীর তাঁর প্রধান 
ঘাঁটি নারকেলবোরিয়া গ্রামে আত্মরক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ ‘বাঁশের কেল্লা” নিমণি করেন। 
কিন্তু ১৮৩১ শ্রীপ্টাব্দে ১৪ই নভেম্বর ইংরেজ সরকারের কামানের আক্রমণ প্রতরোধ 
করা এই কেল্লার পক্ষে সম্ভব হলো aT | তিতুমীর নিজেও কামানের গোলার আঘাতে 
আহত হরে মৃত্যুবরণ করেন। ওয়াহাবী আন্দোলন বন্ধ হলো বটে, কিন্তু এ সময় 
থেকেই কৃষকশ্রেণী শোষক্রেণীর একটি প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলো । 

ফারায়েজী আন্দোলন ঃ ফরিদপুর জেলার হাজি রয়তুল্লাহ্র পাত্র মোহম্মদ 
মহসীন ওরফে দয়ার নেতৃত্বে ফারায়েজী আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলনটিও 
ওয়াহাব ধরনের ধর্মমত প্রচার থেকে “Teale হয় এবং পরবতাঁকালে কৃষক-আন্দোলনে 
পরিণত হয়। 


লাগলো, সেগুলি ধ্বংসও করা হলো । ' 


EGC ২৪৭ 


এই আন্দোলনের গাঁত-প্রকৃতি অনেকটা বারাসতের আন্দোলনেরই মত। সেখানেও 
কৃষকদের উপর নানারকম শোষণ ও উৎপাঁড়ন চলতো । তাই শোষণের বিরুদ্ধে 
শোধিতের পক্ষ নিয়ে এ আন্দোলনাটও রীতিমতো শ্রেণী-সংঘষে” পরিণত হয়েছিল । 
অত্যাচার যে শুধু জামদাররাই করতেন তা নয়, ইংরেজ সরকারও কৃষকদের উপরে 
অন্যায় আবচার চালাতেন । 

আন্দোলনের পাঁরণাঁত 3 কৃষকদের উপর অত্যাচার ও জম ক. বন্ধ করতে কৃষকদের, 
নেতা হিসাবে দুদুময়া নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেন। পাল্টা শাসন: 
ব্যবস্থা ও বিচারের জন্য নিজেদের আদালত স্থাপন করেন। ১৮৩৮ IAR থেকে 
প্রায় দশ বছর এ আন্দোলন চলেছিল | 

সরকার ও পুলিস বারবার দ:দ;মিয়াকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠিয়ে আন্দোলন বন্ধ 
করার চেষ্টা করে। তাঁকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলায় জাঁড়য়েও হয়রান করা হয়। 

ফারায়েজী মতবাদ প্রচার 'করে ঢাকা, খুলনা প্রভৃতি জেলার কৃষক সম্প্রদায়কে 
বিদ্রোহী করার চেষ্টা হয়োছল। কিন্তু কৃষক-আন্দোলন ও সংগ্রাম সীমাবদ্ধ ছিল 
ফরিদপুর জেলায় । Rie ছিলেন একমাত্র নেতা। তিনি কোন বিপ্লবী স্থায়ী 
সংগঠন প্রাতষ্ঠা করতে সমর্থ হন নাই | 

১৮৬০ গ্রীন্টাব্দে ২৪শে সেপ্টেম্বর TRA মৃত্যু হয়॥ তাঁর মৃত্যুর পর জাঁমদার, 
মহাজন ও নীলকরদের ST ও পঢ়লসের অত্যাচারের ফলে ফারায়েজী আন্দোলনের 
গাঁত ধীরে ধারে স্তব্ধ হয়ে গেল । 

[খা] উপজাতিদেল্ Ses সান্দোলন, 

ভারতের পার্বত্য গ্রদেশসমূহ ছিল সাধারণতঃ উপজাতি-অধ্যাষত অণ্যল ৷ 
উপজাতিরা নিজেদের মৌলিক ass অন:সারে পার্বত্য-পাঁরবেশে জীবনযাত্রা নিবহি 
করতো । পারিশ্রমণ, কণ্টসাহফ্ণু, সাহসী ও যুথবদ্ধ এই উপজাতি সম্প্রদায় দলপাতিদের 
শাসন মেনে চলতো । সরল-সহজ এই মানুষেরা নত্য-গীতে অবসর সময় যাপন 
করতো । কিন্তু কেউ বদি তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতো বা তাদের দলপাঁতকে 
অপমান করতো তবে কিছুতেই তা বরদাস্ত করা হতো না। . দলপাতিদের নির্দেশে শত্রুর 
আক্রমণ প্রাতিহত করতে জীবন-পণ-সংগ্রামেও তারা পোঁছয়ে পড়তো AT | 

দাঁক্ষণ-ভারতে ভীল-উপজাতি সর্দারেরা মারাঠা-শান্তির পতন ঘটাবার জন্য ইংরেজদের 
aa মনে করতো । পশ্চিমঘাট ও খান্দেশের অরণ্যবাসী ভালেরা পেশোয়া দ্বিতীয় 
বাজীরাওয়ের wat fatata প্ররোচনায় বিদ্রোহী হয়ে উঠোছল ( ১৮১৮ 
De) ইংরেজরা সহজেই এ বিদ্রোহ দমন করেছিল । ভালেরা ছিল কৃষক সম্প্রদায়ভূ্ 
এবং প্রয়োজনমত তারা সৈন্যবাহিনীতেও কাজ HAS | 

ছোটনাগপূর অঞ্চলের কোল, হো, মূন্ডা প্রভাত উপজাতীয়দের আন্দোলন ( ১৮৩১ 
১৮৩২ De) এবং ১৮৫৫ Jeer সাঁওতালদের সঙ্গে মিলত হয়ে কোল মুম্ভাদের 
সংগ্রাম, সাঁওতাল বিদ্রোহ ( ১৮৫৫-১৮৮০ Ts ) এবং মালবারের উপকূলে মোপলা কৃষক- 

She (TX 


২৮৮ ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


আন্দোলন-__-স্বকয়াটই শাসকগোচষ্ঠার অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলনের 
AJS | 
কোল-হো- SST আন্দোলন £ ছোটনাগপুর অগ্চলের কোল, হো, ATW প্রভাত 
উপজাতির মৌলিক আঁধকার হরণ করে সেখানে ইংরেজ প্রভুত্ব প্রাতিষ্ঠিত হওয়াতে তাঁরা 
We হয়ে উঠল। ইংরেজ সরকার এ সকল অঞ্চলের প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা 
আদায়ের জন্য বাইরের লোক fees করাতে উপজাতি-কৃষকেরা তার প্রতিবাদ জানাল 
এবং ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল। প্রায় একই সময়ে এ অণ্চলের 
সাঁওতালেরাও বিদ্রোহ ঘোষণ। করল। সাঁওতাল বিদ্রোহে এ অঞ্চলের সকল উপজাতীয় 
কৃষকেরা E হয়োছল। 


সাঁওতাল আন্দোলন £ উনবিংশ শতাব্দীতে জমিদার-মহাজনণ শোষণের বিরুব্ধে 
তীব্র প্রাতবাদ জানাল সাঁওতাল কৃষকেরা | 


আঁব্চারের বিরুদ্ধে aT আন্দোলন করেছিল। সাঁওতাল আন্দোলনের প্রধান- 
প্রধান এলাকা ছিল তখনকার বাঁরভুম জেলা, বিহারের ভাগলপুর জেলার fasta 


Ser, মুশি্দাবাদ জেলার কিছু অংশ । এ সকল অঞ্চলের অধিকাংশই এখন বিহারের 
সাঁওতাল পরগনার WISE হয়েছে। 


অত্যাচারের বিরদ্ধে সরকারী আদালতে 
মামলা করেও কোন স্বচারের আশ্য থাকতো না, 
(জমিদার মহাজনদের ) অত্যাচার ও গ্যাসের জুলুম । এই ধরনের শোষণ, দিয়াতিনের 
প্রতিকারের জন্য সাঁওতাল কৃষকেরা বাধ্য হয়ে 


পথে এগিয়ে গেল। তাদের 
UR করলেন না। ইতিমধ্যে শোষক-বিরোধী শ্রেণীচেতনা বৃদ্ধির জন্য প্রচার ও 
সংগঠনের কাজও সমান উদ্যমে চলছিল । 


কৃষক-আন্দোলন ২৮১ 


জ্‌তা-পেটা করেন। বাঁরসিংহের অপ্মানে সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি উপজাতিদের মনে 
. প্রতিশোধের আগুন জহলে উঠলো | 
'ভগ্‌নাডাহর”-নিদেশ 8 ভগনাডাহি গ্রামে বাস করত দই ভাই ধু ও কান | 
তাদের নেতৃত্বে তাদেরই গ্রামে ৩০শে জুন ১৮৫৫ QNA জমায়েত হয় প্রায় দশ হাজার 
সাঁওতাল কৃষক। কুষক-সভা থেকে এক ফরমান জারি করে নিগ্াীলাখত নির্দেশ 
জিদার-সরকারকে জানানো হল £ 
(১) জাঁমদার-সরকারে সাঁওতালেরা কোন রকম খাজনা দেবে ATI প্রত্যেক 
কবকের নিজের জি চাষ করার অধিকার থাকবে। (২) জাঁমদার-সরকার ও 
মহাজনদের দাবী বাতিল করে সমস্ত খণ-মকুব করতে হবে। (৩) সাঁওতালেরা 
নিজেদের অঞ্চলে প্রয়োজনমত স্বাধীন সরকার স্থাপন করবে। 
সরকারের বিভাগাঁয় কমিশনার, ভাগলপ্‌র ও বারভুমের কালেক্টর ও ম্যাজিস্টেটদের 
এবং রাজমহল থানার দারোগা ও অন্যান্য জমিদারদের চিঠি লিখে ফরমানের নির্দেশ 
জানিয়ে দেওয়া হল। জমিদারদের কাছে লেখা চিঠিগ্যীল ছিল চরমপন্র। আন্দোলনের 
মূল দাবি ছিল--'জমি চাই’, aie চাই? । 
faso FAA নেতৃত্বে ভগ্নাভহির উদাত্ত আহ্বানে সাঁওতাল অ-সাঁওতাল, কোল, 
হো-ম;ণডা প্রভৃতি সমন্ত শোষিত ও নিপাঁড়ত জনগণের জমাট বিক্ষোভ সশস্্ বিদ্রোহে 
পর্যবসিত হলো। রাঁচি, হাজারিবাগ, মানতুম প্রভৃতি স্থান নিয়ে গঠিত প্রায় পাঁচ 
হাজার বর্গমাইল অঞ্চলে আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়লো । ‘জমি চাই” "মুক্তি চাই’ 
এই আওয়াজ সমস্ত সাঁওতাল, কোল, হো, IVI প্রভৃতি উপজাতীর সম্প্রদায়কে 
মাতিয়ে তুলল ৷ ১৮৫৫ সালে TANIA নেতৃত্বে বিদ্রোহী সাঁওতালেরা কোম্পানীর 
অধানতা অস্বীকার করল। 
আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলো ৷ বিদ্রোহে মোট ৩০. থেকে ৫০ হাজার 
সাঁওতাল অস্ত্র ধারণ করোছল। সরকারী তরফে ১৪ হাজার সুসজ্জিত সৈন্য তার 
মোকাবিলা করতে নেমেছিল। জাঁমদার ও মহাজনেরা ইংরেজ সরকারকে যথাসাধ্য 
সাহায্য করেছিলেন । ইংরেজ সৈন্যরা গ্রাম, ঘর-বাড়ী জালিয়ে দিয়ে অত্যাচার ও গণ- 
হত্যা করে সাঁওতালদের গ্রামগুলিকে ধ্বংস করলো । ১৮৫৫ সালে বিহারের ভাগলপুর ও 
বাংলার মুশি‘দাবাদে ইংরেজ সরকার সাঁওতালদের সঙ্গে যুদ্ধে সামায়ক বিপর্যস্ত হয়ে 
'পড়েছিলেন। এ অঞ্চলে সামরিক আইনও জারি করা হয়। শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল 
ais বিধ্বস্ত হলো। বিদ্রোহীদের অধিকাংশই সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ না করে 
- মরণপণ সংগ্রাম করে শহীদ হলেন। 
মোপলা কৃষক-অভ্যুত্থান £ ভারতের এীতিহাসিক সিপাহী যুদ্ধের পূঝে আর একটি 
স্মরণীয় ঘটনা হলো দাক্ষিণাত্যে মালাবার উপকূলে বর্তমান কেরালা রাজোর তিনাঁট 
তাল্‌কের. (এরনাদ্‌, EAM ও উত্তর পোল্লানির ) মোপলা কৃষকদের সংঘবদ্ধ 
অভ্যুথান। এ অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার আঁধকাংশই ছিল মোপলা কৃষক । তাঁরা 


২৯০ ইতিহাসের Hat ( ভারতবর্ষ“ ) 


ছিল ইসলাম ধমবিলম্বী। এ অঞ্চলের জমিদারেরা ( জেনাম ) ছিলেন fea! 


Ty মোপলা আন্দোলন মুলতঃ কৃষক আন্দোলন, তাকে কোনমতেই সাম্প্রদায়িক 
আন্দোলন বলা ঠিক হবে না। 

এ অঞ্চলে জাঁমর খাজনার হার ছিল চড়া । উৎপন্ন ফনল থেকে নিজেদের সামান্য 
খাদ্য সাত করে Pie করে যা পাওয়া যেত, তা দিযে জাঁমদারের খাজনা 
শোধ করার আথক ক্ষমতা কৃষকদের ছিল না। খাজনা মেটাতে নহাজনদের কাছ 
থেকে জাম বন্ধক রেখে টাকা কর্জ নিতে হতো । সদ সমেত কর্জের টাকাকড়ি শোধ 
করা সম্ভব হতো না। তাই জাম চলে যেতো গদায়ান মহাজনের হাতে. অথবা জমিদার- 
সরকারে । মামলা মোকপ্ৰমার প্রজাদেরই হার হতো। ভিটেমাটি থেকে কৃষকদের 
উচ্ছেদ করা হতো । কৃবকেরা ভূমিহীন সমপ্রদায়ে পরিণত হত। 

বিগজ্ধ কৃষকেরা মহাজন'জামদার ও সরকারের নিষতিনে বাধ্য হয়ে বিদ্রোহী হয়ে 

এ নোপলা কৃষক বিদ্রোহ ঘটে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে । পাঁলপী নিষতিনে [বিদ্রোহ 
বে ary করা হলেও বিদ্রোহের আগুন নিভ্‌লো না। ১৮৪৯ Irna 
“বণ RUN দননের জন্য সামরিক বাহনীর সাহায্যও নেওয়া হয়োছল। 
ies TRA সাথে মোপলাশবদ্রোহীরা দলে দলে লড়াই করে শহীদ হলেন । 

সরকারী তদন্তে কৃষকবিদ্রোহীরাই অপরাধী সাব্যস্ত হল। জাঁমতো হাতছাড়া 
TR, তার উপরে তাঁদের ভোজালি রাখার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেওয়া হলো | 
MOEN এ অপমান ART করতে পারলো না। একদল বিক্ষুব্ধ কৃষক ১৮৫৫ DT 
‘বাড়া চড়াও হয়ে কালেক্টর মিঃ কনোলিকে হত্যা করল। পুলিস বাহিনগর সঙ্গে. 
একটানা সাতাঁদন লাই বরে প্রায় সকল কৃষকই শহাঁদ হলেন। 


সাময়িকভাবে বিদ্রোহ দমন করা হল; কিন্তু 1বদ্রোহীদের অন্তরের আগুন নেভানো 


ও. 


>i কৃষকদের জমির উপরে তাঁদের পুরনো আঁধকার 'ফাঁরয়ে দিয়ে তাদের স্থায়ী 


রাইয়তা স্বত্ব এবং স্থিতিশীল হারে খাজনা দেবার অধিকার সাব্যস্ত করা হোক। 


২। আইনসঙ্গত কারণে কোন কৃষককে ভুমি থেকে, উচ্ছেদ করা হলে তাঁকে * 
ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। 


লোগানের সুপারিশ কার্যকর করা সম্ভব হলো AT | 


রাখাই ছিল সরকারা-নীতির লক্ষ্য। তাই মোপলা-কৃষক বিক্ষোভের অবসান হলো 
না। পরবর্তা সময়েও মোপলা আন্দোলন সমান উদ/মে চলাছল। 


— 


জমিদারের শ্রেণীস্বার্থ বজায় ' 


॥ ১৯ ॥ 


১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ 


১৭৫৭ গ্রীণ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় 'ব্রাটশ রাজশীন্তর প্রথম ভিত্তি স্থাপিত 
হয়েছিল।: AIST একশো বছরে তার উপরে প্রকান্ড ইমারত বানানো হয় | 

পরাধাঁনতার প্রানি ঃ জনদাধারণের কাছে একটা কথা মুখে মুখে ছাঁড়রে পড়োছিল 
যে পলাশীর যুদ্ধ থেকে শতবর্ব কেটে গেলে, পাপের পসরা পুর্ণ হলে, Hates দূর 
হবে। ইংরেজ প্রতুত্বের পতন হবে । বাংলাদেশে কিছ কিছু রাজনীতিক সভা-সমিতি 
এ সময়ে স্থাপিত হয়েছিল | শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিজেদের অভাব-আভযোগের 
প্রতিকারের জনা ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন করতেন। কিন্তু তাঁদের জনসাধারণের 
প্রাতানধি বলা ঠিক হবে না। সমাজধর্ম ও শিক্ষা আন্দোলনের জন্য প্রগাতিবাদশ 
কিছু কিছ; নেতার শিক্ষার গুণে জন-চেতনা বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল । ইতিমধ্যে 
রেলপথ, পোস্ট-টোলগ্রাফ ইত্যাদি ASIST হওয়ায় জন-সংযোগ সম্প্রসারিত হয়োছল । 
ভারতবাসী নিজেদের সম্বন্ধেও নতুনভাবে চিন্তা করতে Praca । 


সিপাহী faataa কাণ 


লর্ড ক্যানিং ভারতের শাসনভার গ্রহণ করলেন ১৮৫৬ সালে। পরবর্তী এক বছরের 
মধ্যেই ভারতীয় TAMA ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো । নানা 
কারণে বিদ্রোহ সংঘটিত SATA | 
রাজনৈতিক কারণ £ সিপাহী বিদ্রোহের কারণ বহ ব্যাপক ৷ ভারতে ইংরেজ- 
রাজত্ব .প্রাতিষ্ঠার সূচনা থেকে এই সময় VAS ইংরেজশীন্ত ভারতে যুদ্ধের পর 
যুদ্ধ করে এবং আরও নানা উপায়ে বহ দেশীয়-রাজ্য গ্রাস করোছিল। যে-সকল 
রাজ্য ইংরেজের কবলে পড়ে স্বাধীনতা হারিয়োছল, তাদের শাসকদের আক্রোশ 
ভূত হয়েছিল। fang প্রকাশ্য বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নাই ৷ : 
e: টি আগ্রাসীনীতি ৫ লর্ড ডালহোসীর trates সাম্রাজ্যবাদী নীতি এই 
আক্কোশকে উদ্দীপ্ত করে তুললো ৷ ইতিপূর্বে ইংরেজদের, সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে 
অনেক রাজার বংশধরেরা সামন্তর;পে ইংরেজের আশ্রিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা 
করে আনছিল। ডালহৌসাী তাঁর দ্বত্বাবলোপ নীতি” প্রয়োগ করে এবং কুশাসনের 
অভিযোগে দাতারা, ঝাঁসী, নাগপুর, সম্বলপুর প্রভৃতি রাজ্য গ্রাস করোছিলেন। 
তাঞ্জোর ও কাটের রাজাদের ও পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর মৃত্যুর পর তাঁদের দত্তক 
পূদের বৃত্তি থেকে afew করা হয়োছল, বিঠুরে (কানপুর ) নিবসিত পেশোয়া 
দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তকপূত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়োছল। 


২১৯২ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ ) 


মুঘল বাদশাহদের গৌরব সম্পূর্ণ ae করার উদ্দেশ্যে, ডালহৌসী নামেমান্ত 
বাদশাহকে দলা প্রাসাদ থেকে AA নেওয়ার চেষ্টাও করোছলেন | ÚA] রাজবংশের 


উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য দত্তক গ্রহণ বে-আইনী ঘোষণা করা হয় এবং AAT লক্ষ্মী 
বাঈয়ের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয় | 


- অযোধ্যার নবাব রাজ্যচ্যুত S নিতান্ত অকারণে ডালহৌসী অযোধ্যার নবাব 
ওয়াজেদ আলাকে রাজ্যচ্যুত করে অযোধ্যা-রাজ্য গ্রাস করেছিলেন। রাজপারবারের 
অমি ঘাঁটয়ে নবাবের প্রাসাদ এবং কোষাগার 'নর্লজ্জভাবে ASA করা হয়োছল। 
নবাবের রাজ্যচ্যাতি এবং কলকাতায় তাঁর 'নবাসিন ঘটায় নবাবের পোষ্য বহু পাঁরবার 
অত্যন্ত TH MTS হয়ে পড়ল | 

ঠগা দমনের নায়ক মেজর Saya, লর্ড ডালহৌসীকে অযোধ্যা সম্বন্ধে পূর্বেই 
সতর্ক করে 1দয়োছলেন যে, অযোধ্যা অধিকারের মূল্য দিতে হতে পারে | এসব ঘটনায় 
ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে আনিবার্য প্রাতক্রিয়াও লক্ষ্য করা গিয়েছিল । নানা কারণে 
দেশীয় রাজারা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও সন্তপ্ত হয়ে উঠলেন । ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ প্রধ্ামত 
হয়ে উঠলো | 

সামাজিক কারণ GO শতাব্দী সম্বধধে বহু তথ্যসমদ্ধ গ্রন্থ সিয়ার-উল্‌- 
ম:তাখ্‌রিন থেকে জানা যায় যে, ব্রিটিশ শাসকের দল এদেশের লোকদের ঘৃণা করতো ৷ 
তাঁদের সংস্পর্শ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতো। ইংরেজরা ভারতীয়দের তেমন শ্রদ্ধা 
করতো না। এই বৈষম্যের ফলে উভয়পক্ষের মানসিক আবহাওয়া এমন হয়ে উঠোছল 
যে, ইংরেজদের সামাজিক উন্নয়নমঃলক কাজ, শিক্ষা-সং্কার, এমন te জনহিতকর 
কাজের মধ্যেও সাধারণ লোক দুরভিসম্ধি খ*জে পেতো | 


শ্বৈতাঙ্গ সামারক কর্মচারীরা ভারতীর 'সপাহীদের প্রায়ই Eis ভাবায় 
গালাগালি করতো। এদেশের ভাষা না জানলেও বাছাই-করা কয়েকটি বিশ্রী গালাগাল 
তাদের অভ্যাসে পারণত হয়োছল। তারা বুঝতে চাইতো না যে এদেশের ?সপাহপরা 
তাদের ব্যবহারে মানাসক িযতিন সহ্য করছে । 

ভারতীয় সিপাহারা arema ত্রিশ সৈন্যর 
তাদের বেতন ছিল ইংরেজ সৈন্যের চাইতে অনেক কম ৷ সিন্ধু বা পাঞ্জাবে যুদ্ধ করতে 
গেলে সিপাহাঁদের একটা ভাতা দেওয়া হত! কিন্তু পরে সেটা বন্ধ করে দেওয়া 
হয়েছিল। Period এ অভিযোগ দীর্ঘকালের । ১৮০৬ সালের ভেলোর বিদ্রোহ 
এবং ১৮২৪ সালে ব্যারাকপুরের বিদ্রোহে এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে, ভারতীয় 
সিপাহীরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠোঁছল। বিদ্রোহ দমন করা হয়োছিল বটে, 'কন্তু 
সরকার অভিযোগের মুল কারণগুলো দর করতে সচেষ্ট হয়নি | 


অর্থনৈতিক কারণ £ ইংরেজ শাসনে এদেশের অর্থনীতি যে ভেঙে পড়োছল তা 
অস্বীকার করার উপায় নেই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ TAU. শাহের নামে যে 


চাইতে কম দক্ষ ছিল না অথচ 


১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ২১৩ 


ঘোষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছিল তাতে বাভিন্ন করভারে ভারতবাসী অত্যন্ত পাঁড়িত' 
হয়োছিল, তা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত ছিল। অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষকে ইংলন্ডের 
চাহিদা সব সময়েই মেটাতে হতো | বিলাতী ?.স্পজাতদ্রব্য এদেশে জোর করে আমদানী 
করে ভারতীয় কুটীর শিস্পসমূহকে ধ্বংস করা হয়োছল। ইংরেজদের রাজস্বনীতি 
দেশের দুদ্শাকে আরও সঙ্গীন করে তুলেছিল | 

আধুনিক এঁতহাসিকদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে, জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান 
আঁক দুদর্শার সঙ্গে সিপাহা বিদ্রোহের কারণ aioe রয়েছে । বিদ্রোহের কেন্দুস্থল 
Tia, অযোধ্যা, AK কানপুর, দিল্লী, এলাহাবাদ, বুন্দেলখণ্ড, ঝাঁসী প্রভৃতি 
স্থানের জনসাধারণ SAH কারণে বহুপর্ব থেকেই বিক্ষুব্ধ ছিল। 

TAAL শেষে দোয়াব অঞ্চলে বৈধ, চৌহান প্রভাতি গোত্রে বিভন্ত রাজপুত ও 
rat প্রভৃতি উচু জাতির কর্তৃত্ব প্রায় একচেটিয়া ছিল। কোনও অঞ্চলে তারা ছিল 
জমিদার; কোথাও বা যৌথ মালিকগোষ্ঠী। ব্রিটিশ আমলে নিত্য নয়া বন্দোবস্তের 
ফলে বহু মালিক কৃষকে পাঁরণত হয়। ওপর থেকে কালেক্টর এবং নিচ থেকে প্রকৃত 
চাষীর চাপে তাদের আয় কমে যায়। শুধু আর্থিক সংকটের মোকাবিলার জন্য নয়, 
জাতভাইয়ের সামনে লাঙল ধরার অপমানে এড়াতে তাঁরা দলে দলে সেনাবাহিনীতে নাম 
লেখায় ( পঞ্চাশের দশকে তাদের মধ্যে অনেকেই সেনাবাহিনীতে আধিপত্য ক্ষন 
হওয়ার পালিয়ে গ্রামাঞ্চলে ছাড়য়ে পড়েছিল।) গ্রাম-সমাজে পর্ব প্রভাব খাটিয়ে তারা 
সামরিক বিদ্রোহকে গণশবদ্রোহে পরিণত করে তুললো । এঁতিহাসিক এরকস্টোক্‌স্‌* 
এই উচু জাতের ‘রায়ত CHATS মধ্যে পেয়েছেন ১৮৫৭ ্রীন্টাব্দে বিদ্রোহের চাবিকাঠি | 
{তানি বলেছেন, ‘এ বিদ্রোহ কৃষক-বাহিনীর বিদ্রোহ’ । 

রাজস্বের চাপ যেখানে বেশী পড়তো এবং যেখানে আবাদ কোন রকমে বাড়ানো 
যেতো না, সেখানেই গণণবক্ষোভ বেশী দেখা দিত। কোন কোন অণ্লে রাজস্ব 
বাকণর দায়ে নিলামের TSS হার দেখে বোঝা যায় যে, রাজস্বের চাপ বাড়াছল এবং 

বক্ষোভও সাথে সাথে বৃদ্ধি পেরেছিল। যেখানে জমির ফসল বৃদ্ধি পেরেছিল, 
সেখানে বিক্ষোভ কম দেখা যেতো । পরিশ্রমী জাঠেরা বাড়।ত রাজস্ব দিতে আপত্তি 
করোনি। কিন্তু পাশের এলাকার কৃষকেরা কম হারে রাজস্ব দিচ্ছে, এটা তাদের ঈষরি 
কারণ হওয়ায় তাঁরা বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল । জাঠেরা লাঙল ধরতে আপাত্ত করতো 
তবে চামারদের মত জনমজ;র খাটা মাদাহানিকর বলে মনে করতো। 
fart জনসাধারণ কিন্তু নেতা ছাড়া চলতে পারতো না। যেখানে স্বাভাঁবক 
নেতার অভাব ছিল, সেখানে স্বঁবঘোষত নেতাদের নির্দেশ মান্য করা হতো | 
বিদ্রোহের কারণ বেশীর ভাগ অর্থনৈতিক। feng কিছুটা মনগ্তাত্বকও fga | 
গোম্ঠীমনের বিশেষ প্রক্রিয়া, তা যতটা অস্পষ্ট থাকুক না কেন, বিদ্রোহ ঘটাতে যথেষ্ট 


সাহায্য করেছিল। 


না। 


PUEDE a STEEN: s 
+ The peasant armed the Indian 1৪9-:7192,0118571-_-সমালোচনা-_অমলেশ ব্রিপাঠী 


বউ ইাঁতহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ" ) 


প্রত্যক্ষ কারণ ৪ ধর্মমতে আঘাত ৪ বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ ঘটলো নবপ্রবার্তত 
এন্‌ফল্ড রাইফেলের প্রচলনের জন্য । এই রাইফেলের টোটার ভিতর চাঁ্ব মাখানো 
কাগজ থাকতো এবং ব্যবহারের পূর্বে এই টোটার এক অংশ দাঁতে কেটে নিতে হতো | 
গুজব রউলো, এই টোটায় গর; ও শুকরের চার্ব বাবহার করে ইংরেজ সরকার নু ও 
TST উভয়েরই ধর্মনাশ করবার চক্রান্ত করছে। বিদ্রোহের পর্বে কারা যেন তাদের 
মধ্যে চাপাটি ও পদ্ম’ পৌছে দিত। এ দুটি ছিল বিদ্রোহের সংকেত। ধ্মনাশের 
চক্রান্ত অমনলক হতে পারে, কিন্তু যে-চাঁ্ব কারখানায় টোটা CONTA জন্য ব্যবহৃত 
হতো, তা পরাঁক্ষা করার কথা কর্তৃপক্ষের মনে কখনও উদয় হয়ান। গুজব অনেকাঁদন 
থেকেই রটোছল, সরকারের সতর্ক হওয়ার যথেণ্ট সময়ও ছিল | 


ব্যাপক বিদ্রোহ £ বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ £ ১৮৫৭ aSa বিদ্রোহ সর্বশ্রেণীর মধ্য 
থেকেই উদ্ভুত হয়োছিল। হিন্দু-ন:সলমান Dota প্রাতাঁনীধরা সবসময়েই 
বিদ্রোহীদের মধ্যে ছিল। নানা সাহেবের অধীনে ছিল আ'জগউল্লা খাঁ, বাহার খাঁ, 
শোভারাম, ঝাঁসীর রানী লক্ষীবাঈয়ের অধানে ছিল আফগান রাক্ষিবাহিনী। যেসব ' 


a 
Mi 
w 


নানানাহেব" 


রানা লক্ষমীবাঈ 

স্থানে বিদ্রোহ গণ-যুদ্ধে পরিণত হয়োছিল সেখানে স্বঘোষিত নেতার নির্দেশ গণ-ফোজ 

মান্য FACET | 
বিদ্রোহীদের প্রধান প্রধান নেতাদের মধ্যে 

তাঁতিয়া তোপ, অযোধ্যার ফৈজাবাদের বিখ্যাত 

ব্যানতবান্দ IT বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করোছিলেন। বিহারের জগদাশপুরের জমিদার 

কুমার সিংহ ( কোঙর সিং) ও অমর সিংহ বিহারের বিদ্রোহ পরিচালনায় নেতৃত্ব 


TRGI নানা সাহেব, তাঁর সহচর ৷ 
মৌলভা আহমদ উল্লা শাহ প্রমুখ 


দিয়েছিলেন। কুমার সিংহ একটি চক্ষু এবং একটি বাহ; হারিয়েও বৃদ্ধবয়সে যে 


১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ২১৫ 


তেজস্বিতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা বহু লোক-গাথায় কীর্তত হয়েছে । নানা সাহেব 
সখঘল বাদশাহ "দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সহযোগিতা লাভ করে হিন্দু-মসলমানদের 
এক্যবদ্ঘ করে ইংরেজ-িতাডনের আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। দ্বাধীনতা-ষুদ্ধের 
ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয়া হয়ে রয়েছেন ঝাঁসীর রানী লক্ষদীবাঈ। তাঁর সাহস, 
বিচক্ষণতা, দুরদার্ণতা শত্রুপক্ষেরও অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। ফৈজাবাদের 
আহমদ উল্লা শাহ্‌ এবং তাঁতয়া তোপী এ দুজন দেশভন্ত বীরের প্রতিও শত্রুরা শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করোছিলেন। 
zara মত ইংরেজ এঁতিহাসিক বলেছেন যে, বিদ্রোহীরা ম.ঘল-সাগ্রাজ্যের 

গৌরব পনঃপ্রতিষ্ঠা এবং মহারাষ্ট্রে পেশোয়ার ক্ষমতা ফিরিয়ে আনার কথা ভেবোঁছল, 
কিন্তু প্ব7থকে প্রস্তুতির অভাবে তাদের স্বপ্ন ভেঙে গেলো | 

বাহাদুর শাহ, নানা সাহেব, লক্ষীবাঈ, তাঁতিয়াতোপী, যাঁদ পর্ব থেকে 
পারকস্পনা করে সে মত কাজ করতেন তবে ভারতের ইতিহাস অন্য খাতে প্রবাহিত হতো | 
বাহাদুর শাহের দেশভান্ত সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুললেও তাঁর বেগম জিন্নত্মহল 
সম্ভবতঃ ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করেন নি। 

fame OAS হয় data যুদ্ধ হিসাবে। কিন্তু সমাপ্তিতে উহা স্বাধীনতা 
যুদ্ধে পাঁরণত হয়। কারণ 'বিদ্রোহারা বৈদেশিক শাসন AISA আকাতক্ষা পোষণ: 
করেছিল এবং দিল্লী*্ণরের প্রাতানধিত্বে শান্তি ও শ্‌ংখলা প্রাতীষ্ঠত করতে চেয়োছল, 


সোবধয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ।'*  - 
বিদ্রোহের বিস্তার ঃ বিদ্রোহের সত্রপাত হলো ১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 


ব্যারাকপুরে। ব্যারাকপ্‌রের . সামরিক 
ছাউানতে মঙ্গল পাণ্ডে নামক জনৈক 
frre প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করল | 
এখানকার অন্যান্য TAMAR TAT মঙ্গল পান্ডের 
প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করলে 'ব্রাটশ 
সরকার ব্যারাকপ;রের পল্টনাট ভেঙ্গে 
দিলেন। মঙ্গল পাণ্ডে ও তাঁর সহযোগী 
ঈশ্বর পাণ্ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা 
হলো ॥ তাঁরাই হলেন সিপাহী-যদ্ধের 
প্রথম দুজন শহীদ ৷ এরপরে বাংলাদেশের 
বহরমপুর ও পাঞ্জাবের আম্বালায় / 
পাহারা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো । বিলি? 

মরাটের সামারক ছাউনিতে বিদ্রোহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ: 
ছড়িয়ে পড়ল। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ( ১৮৫৭ De) কর্নেল 'ফাঁনস্‌কে মণরাটের 


* ডঃ সুরেন্দ্নাথ সেন, 1857 


২৯৪ ইতিহাসের কাঁহনী (ভারতবর্ষ) 


সামরিক ছাউনিতে গুলি করা হলে বিদ্রোহ প্রকৃতভাবে শুর; হয়ে গেল। মীরাটের 
বিদ্রোহী 'সপাহীরা ইংরেজ-ীনধনে প্রবৃত্ত হলো। তারা দিল্লীতে প্রবেশ করে 
গুরঙ্গজেবের বংশধর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলো | 


A 


বিদ্রোহ উত্তর ভারত ও মধ্য ভারতের বান স্থানে ছাঁড়য়ে পড়ল। বোরলা, 
কানপতর, লগ্গেনী, বারাণসাঁ এবং বিহারের বিভিন্ন স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহ ঘোষণা 
করলো | 

বিদ্রোহ দমন £ বারাণসীর বিদ্রোহ কর্ণেল নীল দমন করলেন এবং এই অঞ্চলে 
বিদ্রোহী, সন্দেহজনক ব্যন্তি, এমন কি রাস্তার বালকদের পযন্ত নিবা্চারে হত্যা কর 
হলো কানপরর, লক্ষে এবং দিল্লীতে বিদ্রোহীদের 
কানপুরের বিদ্রোহীদের নেতা ছিলেন পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর 


১৮৫৭ গ্রাণ্টাব্দের বিদ্রোহ ২৯৭ 


সাহেব। এখানে অবরুদ্ধ ইংরেজদের এলাহাবাদে চলে যাওয়ার অনঃমাতি দেওয়া 
হলো, কিন্তু তাঁরা নদীতীরে CRE গুল করে তাঁদের আঁধকাংশকে হত্যা 
করা হলো। 

এই বছরের ডিসেম্বর মাসে স্যার কলিন; ক্যাম্পবেল কানপডুর অধিকার করেন। 
পাঞ্জাব থেকে প্রেরিত নিকল্‌সন নামক একজন অফিসার বহ; কষ্টে দিল্লী আঁধকার 
করলেন এবং সেখানকার বহ দোষ অধিবাসীকে হত্যা করলেন। সম্রাট দ্বিতীয় 
বাহাদুর শাহ ধৃত ও রেঙ্গুনে নিবাঁসিত হলেন। তাঁর পঢ়ত্রদের ও এক পোঁতকে নিষ্ঠুর 
ভাবে গল করে হত্যা করা হলো। উভয় পক্ষই প্রাভাহংনা চাঁরতার্থ করতে সচেষ্ট 
হয়েছিল। কিন্তু নিষ্ঠুরতায় ইংরেজ সেনাপাঁতদের সমরক্ষ কিন্তু ভারতীয় নেতা বা 
[সপাহীরা হতে পারোন। লক্ষেোতে ইংরেজরা বহং কণ্টে বার বার 'িদ্রোহীদের 
আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করলেও বাঁহরাগত কোন সাহায্য সময়মত না পেশীছাবার 
ফলে স্যার হেনর লরেন্স নিহত হলেন। স্যার কলিন: ক্যাম্পবেল: পরে ATS 
ব্যক্তিদের উদ্ধার করলেন | অযোধ্যা ও রোহলখণ্ডের বিদ্রোহ দমন করা হলো | 

মধ্যভারতে গোয়ালিয়রে তাঁতিয়া তোপী বিশ হাজার সৈন্য সহ প্রথমে নানা সাহেব 
ও পরে ঝাঁদীর রানী লক্ষমীবাঈ-এর সঙ্গে 
যোগ দেন। কঠোর সংগ্রাম করেও তাঁতিয়া 
তোপাী প্রথমে ক্যাম্পবেল ও পরে 
{হউরোজের নিকট পরাজিত হন। অদম্য 
তাঁতিয়া তোপী পরে ঝাঁপীর রানীর সঙ্গে 
একত্রে গোয়ালয়র অধিকার করেন। 
ইংরেজ আশ্রিত finance বিতাড়িত 
করে নানাসাহেবকে পেশোয়া হিসাবে 
ঘোষণা করেন। শেষ পর্যন্ত স্যার 
{হউরোজ এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং 
গোয়ালিয়র দখল করেন। বঝাঁসীর রানী 
পুরুষের বেশে যুদ্ধ করে রণক্ষেত্রে প্রাণ" 
বিসর্জন দিলেন। তাঁতিয়া তোপ ধরা ০০ 
পড়েন এবং বিদ্রোহের অপরাধে তাঁর প্রাণ্দন্ড হয়। নানা সাহেব নেপালের জঙ্গলে 
পলায়ন করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে সাধারণের বিশ্বাস | এইরপে 
সিপাহী বিদ্রোহের অবসান হলো | 

{সপাহ বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ £ সমগ্র ভারতব্যাপা ব্যাপক বিদ্রোহ পারচালনা 
করতে যে সংগঠন এবং নেতৃত্বে প্রয়োজন, সিপাহী বিদ্রোহের পশ্চাতে তা আত 
সামানা পারমাণেও ছিল না। অন্যদিকে টেলিগ্রাফ, ডাকাবভাগ, রেলওয়ে প্রভাত 
fate যোগাযোগ ব্যবস্থা ইংরেজদের হাতে থাকায় দ্রুত খরর দেওয়ানেওয়া ও 


২১৮ Š ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


সাহায্য পাঠানো তাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। পক্ষান্তরে সিপাহাদের প্রাচীন ব্যবস্থার 
উপরই নির্ভর করতে হয়েছিল। AUS উন্নত অস্্াদির সাহায্য ইংরেজরা 
সম্পূর্ণ, রূপে লাভ করেছিলো | পদরাতন গাদা বন্দুকের সাহায্যে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে সিপাহাদের যুদ্ধ করতে হয়োছলো। অন্যদিকে ইংরেজরা দূরপাল্লার শক্তিশালণ 
নন্দক ব্যবহার করার সুযোগ পেয়োছিলো। 

জন ও হেনরা লরেন্স, হ্যাভেলক, আউটরাম, কলিন ক্যাম্পৃবেল্‌ প্রভৃতি ইংরেজ 
সমর'নায়কদের সমরকৌশল, উপস্থিতবুদ্ধি, শিখ ও গোখাদের সক্রিয় সাহায্যে বিদ্রোহ 
দমন সম্ভব হয়োছিল | 

সিপাহীদের পরাজয়ের অন্যান্য FAIA আরও গ্রূতর | 1সপাহীদের যুদ্ধ 
কয়েকটি বিশেষ Gee ব্যতীত গোটা ভারতবর্ষে গণ-আন্দোলনের এ 


১ তাঁরাই এ 

aR যোগ দেন। অন্যদিকে দেশীয় নৃপাঁতদের অনেকেই ইংরেজদের প্রচুর 
সাহায্য করেছিলেন | i 

গোয়ালিয়রের স্যার দিনকররাও, হায়দরাবাদের নিজাম এবং নেপালের জঙ্গ 


বাহাদুরের নিকট থেকে ইংরেজরা যে সাহায্য পেটে > তা AT পেলে তাঁদের 
আরও অনেক বিপন্ন হতে হত। প্রকৃতপক্ষে শিখ ও গোখা সৈন্যদের সাহায্য না পেলে 
বিদ্রোহ দমন হতো কিনা সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে | ইংরেজ সেনাপাতিদের 
সমরকৌশল ও রনৈপনুপ্যের কথা AAR আলোচনা করা হয়েছে। i 

ভারত শাসনে পরিবত'ন £ সিপাহী -বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ফল হলো ভারত শাসনে 
কোম্পানীর কর্তৃত্বের অবসান | ভারতের, শাসনভার ইংলম্ডের শহারানী স্বহস্তে গ্রহণ 
করে এক ঘোষণাপত্র জারি করেন। এই ঘোষণা অন্যায়” বিদ্রোহ ও হত্যাকাণ্ডের 
সঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যন্তিরা ashe সকলকেই ক্ষমা করা হলো | দেশীয় রাজন্য- 
বগেরি সঙ্গে কোম্পানীর মিত্রতা নতুন আমলেও. বলবৎ, পাখা হলো। প্রতিশ্রুতি 
দেওয়া হলো যে, ভারতবাসশীর ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক রীতি-নীতি, 
ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ রঃ 
ঘোষণা অন[যায়ী পালামেন্টে ১৮৫৮ ainra ভারত' শাসন আইন বিধিবদ্ধ হলো | 

ভারতের শাসনভার হস্তান্তারত হওয়ার ফলে ভারতের গভন‘র জেনারেলকে এখন 
থেকে রাজপ্রাতনিধি বা ‘ভাইসরয়’ বলা ইলো। ইংলম্ডের মন্ত্রিসভার একজন সদসা 
'ভারত-নচিব' ত্যাখ্যা পেলেন, এবং পনেরো জণ সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ 
(ইন্ডিয়া কাউন্সিল ) ভারত-সচিবকে পরামশ* ও সাহায্য দান করবার জন্য নিযুক্ত 
হলো। 

বিদ্রোহের প্রকৃত ঃ সমসাময়িক চিন্তাশীল ইংরেজ 


খাগকদের মধ্যে অনেকেই 
উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভারতে ইংরেজ শাসনে অন;রাগা 


Visa সংখ্যা খুবই কম। 


১৮৫৭ ater Fee ২৯৯ 


' আলেকজান্ডার ডাফের লেখা থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ শাসনে অসংখ) ভারতবাসীর 
মনে গভীর বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে । কিছ সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি ইংরেজ. শাসনের 
অন:কুলে থাকলেও তাঁরা এ শাসনের প্রতি GAAS বললে ভুল ধারণার সৃষ্টি হবে ie 

সিপাহা যুদ্ধকে প্রায় সকল এঁতিহাসিকই “সিপাহী বিদ্রোহ” ছাড়া অন্য কোন 
ব্যাপক আখ্যা দিতে চাননি । “Mutiny” «pais ব্যবহার করে অভ্যুত্থান যে মুলত 
ফৌজের মধ্যে আবদ্ধ ছিল তা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে । 

প্রখ্যাতনামা দেশপ্রেমিক বিনায়ক দামোদর সাভারকর “ভারতীয় মহাবিদ্রোহ” বা 
“ভারতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ” নাম দিয়ে সিপাহা যুদ্ধকে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের 
প্রথম পর্ব হিসাবে বর্ণনা করেছেন । 

ওঁতিহাসিক KENY সেন ও রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন যে, সমর বাহিনীতে 
আলোড়নের মধ্য দিয়ে সিপাহী অভ্যুত্থানের সচনা হয়েছে । ভারতীয় সিপাহীরা 
দেশের নানা স্থানে জনতার সমর্থ নও লাভ করেছে । তবে সিপাহী যুদ্ধকে পুরোপুরি 
জাতীয় বিদ্রোহ বলা ঠিক হবে না। 

O পশ্চিমে বিহার থেকে পাঞ্জাবের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখন্ডে ofa ছড়িয়ে 
পড়েছিল। মহল বিদ্রোহের কেন্দ্র অযোধ্যা প্রভাত অণ্ডলে ইংরেজদের সাথে যে যুদ্ধ 
হয়োছিল তাতে Sio পরিমাণ ভুমিরক্ষার জন্যও সিপাহীদের পাশে দাঁড়িয়ে জনগণ ay 
করেছে। তার। নিজেদের নিকৃষ্ট হাতিয়ার নিয়ে 'শান্তিশালা ইংরেজ বাহিনীর, আধুনিক 
অদ্তের বিরদ্ধে রুখে দাঁড়িরেছিল। লর্ড ক্যানিং সরকারী িবৃতিতেই বলোছলেন 
যে, অযোধ্যা প্রদেশে বিদ্রোহ এক জাতীয় অভ্যুত্থানে গারণত হয়েছিল। 

ইংরেজ বাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় MARIN এ-যুদ্ধে প্রধান অংশ নিরেছিল, 
তা অস্বীকার করা যায় না। 

ধতিহাসিক ATNA সেন এবং মৌলানা “আবুল কালাম-আজাদ-এর ন্যায় 
লেখকেরাও স্বীকার করেছেন যে, এ বিদ্রোহে হন্দ:-মুসলমান Atalay হয়ে ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। জরেন্দ্রনাথ সেন নানা তথ্যাদি উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, 
জনসাধারণের স্তর থেকেই বিদ্রোহীরা এসোঁছলেন। জনসাধারণের HOT অংশ পাস 
সম্প্রদায় এ বিদ্রোহে যোগ দেয়ান। তারা কিন্তু বিদ্রোহের এলাকা থেকে RA 
বাস FATO I 

বঙ্গদেশে যুদ্ধ না হলেও সেখানে ' ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মোটেই কম ছল 
না। বাহাদুরশাহের- নামে ১৮৫৭ ATAA ২৫শে আগস্ট যে ফতোয়া জার করা 
হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বিখ্যাত ‘Tet; পেট্রিয়ট’-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
[লখোঁছিলেন, ‘ফতোয়াতে যেমন একাঁদকে ITA শাস্ত্র ও মুসলমানদের শরিয়তের কথা 
ছল, তেমানি অন্যদিকে সর্বসাধারণের রাজনৈতিক অসন্তোষের কারণ উল্লোখত থাকায়, 
জাত যে বিপ্লবের জন্য জাগ্রত ও সম্পূর্ণ প্রস্তুত তা বোঝা গিয়েছিল’ 
ভরের হীতহাস, (য় খণ্ড), হাঁরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পঃ ৪১৩. 


বাহাদন্রশাহ্‌কে নেতৃতপদে অধিষ্ঠিত করার [হনে 
গৌরবের কথাই বিদ্রোহী নেতারা স্মরণ করেছিলেন। 


করেছিল। বিজাতীয় শোষণের বিরুদ্ধে জাতীর IJMA বেখাঁকছ লক্ষণ 
এ আন্দোলনে দেখা গিয়েছে । 

“মন একজনও ভারতবাসী নেই যে, ভারতে রাটশ 
থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল | বিদেশী শক্তির অধীন হয়ে 
Tea তারা সবকিছু: অন্যায় সহ্য করতে বাধ্য হলে হযে 

১৮৫৭-৫৮ শ্রীণ্টাব্দের বিদ্রোহে গভীর জাতীয়তাবাদের ; 
গেলেও এ আন্দোলনে জাতীয়তাবোধের কোন প্রকাশ নেই, এটা চিন্তা করা ঠিক হবে 
না। ভারতের জনমানসে ১৮৫৭ Dower বিপ্লবাত্মক 


RIT যুগে জাতীয় আন্দোলনে, এ বিদ্রোহের স্মৃতি যথেষ্ট অননপ্রেরণা দিয়েছে - 
এ কথা সকলেই স্বীকার করেন | 


অসন্নুশ্লীললী 


প্রথম অধ্যায় 


faaan প্রশ্ন e— 


(>) 
(২) 


(৩) নতেত্বাবদদের বিচারে ভারতের জনগোণ্ঠিগুলির নাম লেখ | 
(8) শএঁতহাসিকরা ভারত ইতিহাসকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন ? 
(৫) কত AG Maer খঞ্বদ রচিত হয়? 
(৬) নালন্দা কোথায় অবস্থিত ? 
(৭) আর্যদের প্রধান ধমর্দর্শন কয়টি ? 
(৮) “অরেল স্টেইন” কে ছিলেন ? 
(৯) টউলেমি কে ছিলেন? : 
(১০) কত খণ্ট প্‌বহ্দে আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন ? 
(১১) 'অর্থশাস্তের' ASTAST কে? 
(১২) মুদ্রারাফপ কে রচনা করেন ? 
সংক্ষিপ্ত উত্তরভাত্তক প্রশ্ন 5 
(৯) প্রাকৃতিক বোশঞ্টা অনুসারে ভারতের ভৌগলিক ISINA উল্লেখ কর | 
(২) ভারতের আঁদবাসী উপজাতরা সাধারণতঃ কোন কোন GVA বান করে ? 
(৩) TNR অনার দের fe কি বলা হয়েছে ? 
(9) প্রত্নতাত্বক উপাদান বলিতে কি বোঝ ? 
(9) ইতিহাসের উপাদান বলতে কি বোঝ ? 
(৬) ‘পেরিপ্লাস জবাদ ইরিফ্রিয়ান AY গ্রন্থটি থেকে কি জানা যায় ? 
(৭) কয়েকজন বিখ্যাত বৈদেশিক পর্যটকের নাম লেখ? 
(৮) ‘বেদ’ কি? বেদের কয়াট ভাগ ? 
(১) 'রাজতরাঙ্গিনী' ও 'হর্ষচারতের' লেখক দুজনের নাম উল্লেখ কর ? 
রচনাভাত্তিক প্রশ্ন 8 
(১) দাঁক্ষিণ ভারতের মালভুমির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য fs fe? এ অঞ্চলের 
উপকুল ভাগের এঁতিহাসিক গুরুত্ব বর্ণনা কর। 
(২) টি মতে ভারতের মানুষদের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্গুলি আলোচনা 
(৩) ae মধ্যে মৌলিক Qnia গড়ে তুলতে ভারতের ইতিহাস 
কিভাবে সাহায্য করেছে? 
(৪) এঁতহাসিক উপাদান হিসাবে বিদেশী পরিব্রাজকদের বিবরণাীর গুরু 
আলোচনা কর? > 
(৫) প্রাচীন ভারতের হীতহাস রচনায় faiais উপাদানগুলির gaa 


(৬) 


ভারতের উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিমের আয়তন কত ? 
ভারতের কোন অণ্চলকে আযবির্ত ও কোন অঞ্চলকে দাক্ষিণাত্য বলা হয় 2 


উল্লেখ FA l 
(ক) িলালাপ (খ) ম্রো (a) স্থাপতা ও srpa শিল্প। 


ইতিহাস রচনায় প্রাচীন সাহিত্যের গুরু নিয় FRI 


i ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ“ ) 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


fanana প্রশ্ন ৪__ 


(১) প্রাচীন প্রচ্তর ও নতুন প্রস্তরের মধাবতাঁ যুগের পার্থক্য কি? 
(২) সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা কোন ধাতুর ব্যবহার জানত ? 
(৩) এ্রীতহাসিকেরা কোন যূগকে SIVA আখ্যা দেন ? 


(6) মহেঞ্জোদারো কথার অর্থ কি? মহেঞ্জোদারোতে অবাস্থত স্নানাগারটির 


আয়তন কত? 


(৫) হরপ্পায় প্রাপ্ত প্রস্তর মনত গাল কোন ভাস্কযের সঙ্গে তুলনীয় ? 
atmos উত্তরভীত্তক প্রশ্ন £__ 
(৯) প্রস্তর যুগ বাঁলতে ক বোঝায় ? 
(২) প্রাচীন ও নতুন প্রস্তর SAC পার্থক্য ক প্রকারে জানা যায় ? 
(৩) Sasia যুগ বালতে te বোঝায় ? 
(5) সিম্ধঃ-সভ্যতা বা হর্পা সভ্যতা কেন বলবো ? 
(৫) তাম্রষগায় সভ্যতা বালতে fe বোঝ ? 
(৬) সিম্ধ্-সভ্যতার সমসাময়িক কোন সভ্যতা গড়ে উঠোছিল ? 
বচনাভান্তিক প্রথ্ন £__ 
(১) প্রাচীন প্রস্তর যুগ ও িসোথালিক যুগের মান:যদের জীবনযান্রার বিবরণ 
দাও। ভারতে এ বিষয়ে কি কি নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। 
(২) নতুন প্রস্তর যুগের কি কি বৈশিষ্ট বিস্তারিত আলোচনা কর। 
(৩) fare, সভ্যতাকে নাগরিক সভ্যতা বলা হয় কেন? ভারতের |ইতিহাসে এই 
সভ্যতার গুরুত্ব বর্ণনা কর। : 
(৪) সিম্ধ; সভ্যতার বিস্তৃত ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
(৫) 'সিশ্ধ উপত্যকার আঁধবাসীদের সামাজিক অর্থনৈতিক ews জীবন 
l 


তৃতাঁয় অধ্যায় 


(৩) দ্য বা দাস কাদের বলা হয়? 
(8) aa সাহত্য’ কয়াট ভাগে বিভন্ত? 
(৫). রাজা চক্বতাঁ* কাকে হত? 


(৮)_ কখন লোহযুগের সূচনা হয় ? 
সংক্ষিগ্ত casis প্রশ্ন £_ 7 

(১) চতুরাশ্রম বলিতে কি বোবা? 

(২) সগ্তসিদ্ধ বলিতে কি বোঝায়? 


SO a ২২ _ 


অনুশীলনী 


বেদের আর এক নাম শ্রুতি হল কেন 2 
সংহিতা’ কাকে বলা হয়? 

বৈদিক সমাজে নারাঁদের স্থানের ম.ল্যায়ন কর ? 
আযয্দের প্রধান বৃত্তিগুলি কি কি? 

বৈদিক যুগে পুরোহিতদের ক কর্তব্য ছিল ? 


ili 


বৈদিক পরবতাঁ যুগে সম্পাটেরা কিভাবে নিজেদের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত 


করতেন P 


লৌহ ধাতুর আবিষ্কারের ফলে সমাজ জীবনে কি পরিবর্তন ঘটে ? 


রচনাভাত্তক প্রশ্ন ৫-_ 
বোদকযুগে আয'দের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


দাও। 


“আর্য” কাদের বলা হয়? তাঁদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবরণ দাও 1 


পরবর্তী“ বৈদিক যুগে কি ভাবে আর্য সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল ? 


লৌহযগ বলিতে কি বোঝ ? কিভাবে লোহযুগের সূচনা হয়োছল > 
বিষয়ম/খা প্রশ্ন 8 


চতুর্থ অধ্যায় 


চখ্বিশতম বা শেষ তীর্থংকরের নাম কি? 
মহাবীরের অনুগামণী শিষ্যদের কি বলা হত ? 
জৈনধমের প্রবর্তক কে ছিলেন ? 
গ্রামাণ্চলের স্বাধীন কৃষকদের ক বলা হত? 


" গৌতমব্দ্ধের জন্মস্থান কোথায় ? 


অষ্টমার্গ কি কি? 

বুদ্ধদেব কোথায় “বোধি-উত্তান” লাভ করেন ? 
বোদ্ধ ধর্মের মূল বাণী কি ছিল ? 

বৌদ্ধরা কি কি শপথ বাক্য উচ্চারণ করেন ? 


সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাত্ক প্রশ্ন s— 


(>) 
(2) 
(৩) 
(8) 
(6) 
(৬) 


তুমি” কাকে কলে ? 

“ত্ৰাপটক’ বলিতে কি বোঝায় ? 
মহাবীরকে ,জিন’ বলা হয় কেন ? 
বৌদ্ধ ধমে'র মল afonia কি ছিল? 
জাতক বাহন! বলিতে ক বোঝায় ? 
বৌদ্ধ-সংগীঁতি বলিতে ক বোঝায় ? 


রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ৪ 


(১) জৈন ধর্মের শিক্ষা কি কিঃ করেকখানি জৈন gesa নাথ টা 


করে তাঁদের গর্ব আলোচনা FA I 


ইতি (ix)—R0 


লহ 


iv ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ ) 


(২) জৈন ধর্মের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? ধর্মের নাম জৈন হলো কেন? 
মহাবীরের জীবনী ও তাঁর ধর্মে'র মুল নীতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
(৩) ব্রাঙ্গণ্য জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সাদৃশ্য ও বৈসাদশ্য আলোচনা কর 1 
(8) গৌতম-বুদ্ধ কে ছিলেন? তান ক ভাবে ‘বুদ্ধত্ব’ লাভ করেন? তাঁর 
প্রচাঁরত ধর্মমতের বষয়বস্তু আলোচনা কর। 
ACT অধ্যায় 
{ৰষয়মৃখ প্ৰশ্ন s— à 
(১) অবস্তী রাজ্যের রাজা কে ছলেন? 
(২) উদয়ন কোন রাজ্যের রাজা 1ছলেন ? 
(৩) নন্দ বংশের শেষ নৃপাঁতর নাম কি? 
(9) মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ক? 
(6৫) ‘serena’ কার লেখা? 
(৬) অশোক কত 28 Ms সিংহাসনে আরোহণ করেন? 
(৭) ক লঙ্গরাজ্য বর্তমানে কোথায় অবাঁচ্ছুত ? 
(৮) অশোক রাজ্যজয়ের জন্য কোন নীতি অবলম্বন করেন? 
(৯) কাইরাস কোন সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন? 
(১০) আলেকজাণ্ডার কোন রাজ্যের আধপাঁত ছিলেন ? 
(১১) আলেকজা*ডারের সহিত AAA TPA কোথায় হয়েছিল ? 
(১২) a বা মহা HAM কাদের কে বল হয়? 
(১৩) সাতবাহনরা কোন বংশোদ্ভব ছিলেন ? 
(১৪) কাঁনহ্কের রাজধানী কোথায় ছিল ? 
(১৫) গত বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? 
(১৬) কোন রাজার আমলে ফাঁহয়েন ভারতে এসোছলেন ? 
mimos উত্তরাঁভাত্তক প্রশ্ন ৫-_ 


(১) “ষোড়শ মহাজন পদ' বাঁলতে ?ক বোঝায় ? 

(২) REMTE কোন ধর্ম গ্রহণ করছিলেন ? 

(৩) sare, ক ভাবে সিংহাসন লাভ করলেন ? 

(8) নন্দবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? 

(6) “মৌর্যবংশ' নাম হল কেন ? 

(৬) ANIRAA রচিত গ্রন্থথানর নাম উল্লেখ কর | 

(৭) অশোককে ‘মহামতি’ বলা হয় কেন ? 

(৮) অশোক কেন যুদ্ধ জয়ের নীত ত্যাগ করোঁছলেন ? 
(৯) অশোকের ধমনিঃরাগের পাঁরচয় Ts ভাবে পাওয়া যায় ? 


eee 


(5) 


(২) 


(৩). 


(৪) 


(৫) 


অনঃশীলনী v 


MAFUA {কি ভাবে ভারতে প্রবেশ করেন ? 
ণহদাসাঁপসের যুদ্ধ কেন বলা হয়? 
পমনাম্দার কে ছিলেন? 

IAMINI কে ছিলেন ? 

মধেত্বির যুগে সাধারণ মানুষের অবস্থা কিরূপ ছিল ? *' 
গাম্ধার শিল্প কাকে বলে £ 

কুষাণ জাতিয় উৎপত্তি সম্মন্ধে কি জান ? 

সাতবাহনদের অম্ধন্‌পাঁত বলা হয় কেন ? 
FAUST প্রশস্তি রচনা করোছলেন কে ? 

নবরত্রের শ্রেষ্ঠ A কাকে বলা হয়? 

ফা-ছিয়েন {ক উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এসোছলেন ? 

‘ga’ আক্রমণের ফলে ভারতীয় সামাজে ক পাঁরবর্ত'ন দেখা Trea ছিল ? 


'যোড়শ মহাজনপদ' বলিতে {ক বোঝা £ উত্তর ভারতে রাজনোতক A 
স্থাপনে মগধের ভুমিকা আলোচনা কর। 

মৌর্বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? এ বংশের নাম ota হলো কেন? 
Parvo শাসন ব্যবস্থা বর্ণনা কর। কি কি সত থেকে তাঁর শাসন 
ব্যবস্থা জানা যায় ? ; 

are অশোকের ধর্মমত কি ছিল? ধর্ম প্রচারের জন্য ভারতের মধ্যে 
ও ভারতের বাইরে তান কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করোছলেন ? 
আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ও রাজ্যজয়ের AS ইতিহাস 'লিখ। 
আক্রমণের ফলাফল বর্ণনা কর। 

কুষাণ’ কাদের বলা হয় ? ওই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নূপাতির নাম উল্লেখ কর ? 
তাঁর রাজত্বকাল কি কারণে স্মরণীয় ? বৌদ্ধধর্মের পল্টেপোষকতার জন্য 
fofa কি কি করোছলেন ? 

সাম্রাজ্য স্থাপন ও প্রকৃত শাসক হিসাবে সমদ্দ্রগরগ্তের কীতত্ব আলোচনা 


কর। 
ষষ্ঠ অধ্যায় 


বিষয়মখ প্রশ্ন £ 


হূণদের কোন শাখা ভারত আক্রমণ করেছিলো ? 

কোন: গুপ্ত সম্রাট হণ আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন? 
হ্যবর্ধন দি ভাবে থানেশ্বর ও কনৌজের আধপাঁত হন? 
বাকপতিরাজ কার সভাকাঁব ছিলেন? তাঁর লেখা গ্রচ্থের নাম কঃ 
মাৎসনায় কি? কি প্রকারে বঙ্গদেশে তার অবসান হলো r 


vi ইতিহাসের কাহিনী (ভারতব্ষ“) 
সংক্ষিপ্ত উত্তরাভীত্তক tat $ 
(১) শশাঙ্কের রাজধানশ কোথায় ছিল ? 


(২) {হউয়েন-সাঙ্‌ ভারতে কেন এসেছিলেন ? এ-সময়ে উত্তর ভারতের রাজা 
কে ছিলেন? 

(৩) কোন রাজার রাজত্বকালে পালবংশের গৌরব উচ্চ-শখরে পেশীছে ছিল 2 

(৪) দু-জন হণ নেতার নাম বল ? তাদের নিষ্ঠুর বলা হয় কেন? 

(6) উত্তর ভারতের হ:ণ-আক্রমণ প্রতিরোধে অংশ নিয়োছলেন, এমন তিনজন 


ভায়তীয় ন'পাঁতর নাম লেখ ? 
রচনাত্মক প্রশ্ন s 


(১) হর্ষবর্ধনের আমলে উত্তর ভারতের রাজনোতিক অবস্থার একাঁট সধাক্ষপ্ত 
বর্ণনা দাও | 

(২) ভারতের ইতিহাসে কোন যুগে fants প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুর; হয়েছিল ? 
এই প্রাত্দ্বাদ্দ্বতায় কোন্‌ কোন: শান্ত অংশ গ্রহণ করেছিল ? 
পক্ষ লাভবান ও ক্ষতিগ্ৰস্থ হয়েছিল ? 

(৩) উত্তর-ভারতে গোঁড়-বাংলার রাজনৈতিক ্রতৃত্বপ্রাতষ্ঠায় প্রথমে কে অগ্রসর 
হয়োছলেন? এখানে মাংসনায় দেখাদিল কেন? পালবংশ প্রাতষ্ঠা 
করলেন কে? পালবংশের Aa CES রাজার কৃতিত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 

(৪) চোল রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ? 


কোন্‌ কোন্‌ 


সপ্তম অধ্যায় 


বিষয়মুখণ প্রশ্ন £ 


(১) অতীশ-দীপঙ্কর কে ছিলেন ? তিন কি জন্য তিথ্বতে গিয়োছলেন ? 

(২) রামচারত গ্রচ্ছের লেখক কে? তাঁর সময়ে পাল রাজা কে ছিলেন? 

(৩) পল্লব বংশের সবচেয়ে বিখ্যাত রাজা কাকে বলবো? 

a 'দাক্ষণপথনাথ' কাকে বলা হতো? কেন বলা হতো ? 

৫) চোল রাজাদের রাজধানগর ? 
RONE L ধানীর নাম TS > গোপ;রম: কি? 

(১) সেন রাজারা কোন ধমের পদ্ঠে পোষক ছিলেন ? 

(২) কোন বৈষ্ণব কাঁব লক্ষণ সেনের TEAST অলংকৃত করেছিলেন ? 

(৩) সপ্তরথ কোথায় নামত হয়োছল ? এটি কোন্‌ রাজবংশের স্থাপত্য 

শিল্পের নিদর্শন 2 

(8) "গঙ্গোই কোল্ড? উপাধি কে নিয়েছিলেন 2 

(৫) চোল রাজাদের শাসন-ব্যবহ্থার faias 
ISTINE প্রশ্ন £ 


(২) পাল ও দেন ধ্‌গের সামাজিক অবস্থা বণ” 


অবদান কি > 


না কর 


অনুশীলন? s vii 
(২) পাল যুগের কয়েকটি বিখ্যাত শিক্ষা কেন্দ্রের নাম লেখ? পাল ও সেন 
রাজাদের পৃচ্ঠপোষকতায় এই যুগের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ATES 
বর্ণনা দাও। 
(৩) প্রাচীনকালে বাঁহণীবম্বের সাথে ভারতবর্ষের যোগাযোগ ক ভাবে স্থাপিত 
-o হয়েছিল ? এই প্রসংগে মধ্য এবং দক্ষিণপূব এশিয়ায় ভারতীয় সাংস্কাঁতির 
প্রসারের ARTS আলোচনা FA l 
(8) বাহ্ভারতে ভারতীয় সভ্যতা বিদ্তারের প্রধান কারণ গুলি আলোচনা 
কর। মধ্য এশিয়ার কোন্‌ কোন্‌ স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাঁপত 
হয়েছিল? AIST অঞ্চল থেকে ছাত্ররা ভারতে অধ্যায়নের জন্য আসতেন 
কেন? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় cates কয়েকটি প্রসিদ্ধ ভারতীয় 
উপনিবেশের নাম লেখ? কম্বূজ রাজ্যের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ ? 
অস্টম অধ্যায় 
famy প্রশ্ন £ 
(১) কোন অঞ্চলকে তুকাগ্থান বলা হয় ? 
(২) মহম্মদ ঘোর কে ছিলেন? 
(৩) তরাইনের যুদ্ধকে ভারতের ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা বলবো কেন? 
(৪) আলাউদ্দীন থলজা কি ভাবে সিংহাসন অধিকার করেন? 
(6) দিল্লীর সুলতানী আমলে শ্রেষ্ঠ স্থলতান কাকে বলবো ? 
aioe উত্তর ভাঁত্তক প্রশ্ন s 
(১ দাক্ষিণাতোর মধ্যযুগীয় শিল্প-সাহত্যের ভেষ্ঠ নিদর্শন কি? 
(২) হ্‌সেন শাহের দ:-জন উচ্চ-পদস্থ হন্দু-কর্মচারীর নাম লেখ। 
(৩) "দিল্লীর স্থলতানেরা কি ভাবে রাজ্যশাসন করতেন ? 
(৪) 'দ্মাপন্রাণ' ও মিনসা বিজয়’ কাবোর রচাঁয়তা কে কে? 
($) বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীন ATTA কে ছিলেন? 
ব্লচনাআক প্রশ্ন 8 
(১) দিল্লীর জুলতান আমলের শাসন ARTA একাট ates বর্ণনা দাও ? 
(২) মহম্মদ-তুঘলকের কাঘবিলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও? তাঁকে খাম খেয়ালী 
সুলতান বলা হয় কেন £ 
(৩) Gat স্থলতানদের AS পোবক তার migs ও শিল্প কলার উন্নতির 
সংক্ষণ্ত বর্ণনা দাও ? 
(৪) Bagia কি প্রকারে সুলতান? লাভ করলেন ? তানি TH প্রকারে সুলতানা 
শাসন BA করে তুললেন ? 
aa 8 
paet লাখবখস* কাকে বলা হয়েছে £ cou 
a) ইলতুৎিসের সময়ে ভারতে CAA আক্রমণ কে? 


viii 


(৩) 
(8) 
(6) 
(৬) 


ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ“ ) 


আলাউদ্দীনাখলজী নৈন্যদের ব্যয় ভার কি ভাবে বহণ করতেন? 
বাহুমনা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? 

ইলিয়াস শাহের রাজধানী কোথায় ছিল ? 

আমীর VAS, কে ছিলেন? 


(৭) কুতুবামনারের নিমণি কার্য কে শেষ করেন ? 
ates উত্তরাভীত্তক প্রশ্ন £= 


(৯) 
(২) 


(0) 
(8) 


(6) 
(৬) 


(a) 


মহম্মদ বিন্‌ তুঘলক্‌ কোথায় রাজধান? স্থানাস্তারত করোছলেন? কেন? 


তামার নোট” কে প্রচলন করেছিলেন 2 কেন? AFAT ব্যর্থ হলো 
কেন? 


{ফরজ শাহ তুঘলক প্রাতাষ্ঠত তন প্রসিদ্ধ শহরের নাম লেখ? 


প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কোন সালে হয়োছল ? এই যুদ্ধের পারণতি fe 
হয়োছিল ? 


TRAM গাওয়ান কে ছিলেন £ তাঁর কৃতিত্বের পারচয় দাও ? 


দাক্ষণাত্যের পাঁচাটি সুলতান! বংশের নাম is fe > 
নুলতানীর Vertis হলো ? 


শাহানা-ই-মাণ্ড* কাকে বলা হতো? তাঁর ক দায়িত্ব ছিল ? 


কেমন করে পৃথক 


PNAS প্রশ্ন ৫-_ 


(১) 
(২) 
(৩) 
(8) 
(6) 


(৬) 


বিধয়মুখা প্রশ্ন $= 


(১) 
(২) 
(৩) 
(8) 


(6) 


সুলতানা আমলে বাংলার সাংস্কৃতি ও স্থাপত্য শিল্পের একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ লেখ। 

ভিন্তিবাদ’ ও “ফী মতবাদ' আলোচনা করে সুলতান আমলের সাংস্কৃতিক 
সমন্বয় ক ভাবে সাধিত হয়েছিল, তা আলোচনা কর। 

বঙ্গদেশে ইীলয়াসশাহণ ও হুসেনশাহী বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ। 
কৃষ্ণদেব রায়কে বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয় কেন ? 


নিকোলাকাণ্ট ও SISA রঙ্জাকের বর্ণনা অন:সারে [বিজয় নগরের 
ashes ইতিহাস লেখ। 


দাক্ষিণাত্যে বিজয় নগরের রাজ্যের Seas গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা 
কর। 
নবম অধ্যায় 


AAA আমলের পতন কার সময়ে হয়োছল ? 
ভারতবর্ষে প্রথম ম:ঘল শাসন প্রতিষ্ঠা কে করেছিলেন + 
প্রথম পানিপথের যুগ্ধে কে পরাজিত হয়োছলেন ? 
AAA যুদ্ধ কত O শুরু হয়েছিল? 
করেছিল ? 

বাবরের প্রকৃত নাম কি ছিল ? তিনি কার বংশধর ছিলেন ? 


কোন পক্ষ জয়লাভ 


(৬) 
(a) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 
(১২) 


অনুশীলনী jx 


“াীন-ই-ইলাহি* কে প্রচার করেন ? 

নাদির শাহ কত সালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন ? 

পাট্রা ও কবুলিয়ত কি? 

আকবরের অভিভাবক কে ছিলেন? 
শাহজাহান” উপাধি কি ভাবে লাভ করা হলো? 
ওরঙ্গজেব fe উপাধি গ্রহণ করে "দিল্লীর মসনদে আরোহন করেন? 
মুঘল যুগের দুইজন এীতহাসিকের নাম লেখ? 


সংক্ষিপ্ত উত্তরাভান্তিক প্রশ্ন s— 


(5) 
(2) 
(৩) 
(8) 
(6) 


(৬) 
(৭) 


(৮) 
(৯) 
(১০) 


বাবরকে ভারতবর্ষে ANA সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? 
হুমায়ূনের রাজত্বকালে মুঘল Mis কি প্রকারে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল? 
শের খাঁ ক প্রকারে শের শাহ্‌ হলেন? 

আকবরের পরাজসভার দুজন বিখ্যাত জ্ঞানী-গুণীর নাম লেখ । 
হলাদঘাটের যুদ্ধ কত AGT হয়েছিল ? এই যুদ্ধে কোন পক্ষ জয়- 
লাভ করেছিল ? 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ দিকে কে কে বিদ্রোহী হলেন? কেন? 
শাহজাহানের রাজত্বকালের তিনাঁট উল্লেখযোগ্য হ্থাপত্য-নিদর্শনের নাম 
লেখ। সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনাট কি? 

Samaa কিভাবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন? 
‘নুরজাহান’ নামাটির অর্থ কি? তিন কার মাহিষা ছিলেন? 

মুঘল আমলের AACS সম্রাট কাকে বলবে? CHA বলবে? 


রচনতমাক প্রশ্ন 8 


(১) 


(২) 


(৭) 


শেরশাহ ভুম-রাজস্বের কিরূপ ব্যবস্থা করেন? তাঁর অন্য তিনাঁট 
গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আলোচনা FA I 

আকবর ক প্রকারে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন. আকবরের 
সাম্রাজ্য fas নীতি ও ধর্মনীতির বিশেষ কয়েকটি সাফল্যমমলক 
দণ্টাম্তের বর্ণনা দাও ? তাঁকে মহামাত আকবর’ বলা হয় কেন ? 
জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক 
অবস্থার বর্ণনা দাও | i 

রঙ্গজেবের রাজত্বকালে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে কেন বিদ্রোহ GA হয়ে- 
ছিল? দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহ দমনে তিন ব্যর্থ হয়োছিলেশ কেন? 
মুঘল আমলে আগত তিনজন ইউরোপাঁয় পর্যটকদের বিবরণী থেকে সেই 
সময়কার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ALN ক জানা যায় ? 

মুঘল আমলের স্থাপত্য শিপ, চিত্রকলা সম্বম্ধে ATS আলোচনা 


কর। 
মূল শাসন ব্যবস্থা APTN কটি সংক্ষি্ত ইতিহাস লেখ | 


ইতিহাসের কাহিনী ( ভারতবর্ষ) 


দশম অধ্যায় - 

বিষয়মহখী প্রশ্ন £ 
(১) শিবাজী কে ছিলেন 2 
(২) ।শবাজা কাদের নিয়ে প্রথমে সৈন্যদল গঠন করেন ? তাঁর উদ্দেশ্য কি ছিল ? 
(৩) fare বিজাপুরের কোন দূর্গ প্রথমে অধিকার করলেন ? 


(5). আফজল: খাঁ কে ছিলেন? শিবাজীর সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর কি faafe 
হয়োছিল ? 


(6) [শবাজীর রাজ্যাভিষেক কত গ্রীন্টাব্দে হয়েছিল ? ioi কি উপাধি গ্রহণ 
করোছলেন ? 
(৬) Tig ও 'সরদেশমখা বক 2 
(৭) Gamea শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে কোন কোন সেনাপতিকে প্রেরণ 
করোছলেন ? 
(৪) গুরঙ্জেব “জাঁজয়া কর’ কাদের উপর স্থাপন করেছিলেন ? 
(৯) কার আমলে মুঘল সাম্রাজ্যের সমাধক বিস্তৃতি ঘটোছিল ? 
(১০) অ-ম:সলমানদের প্রত ওরঙ্গজেব কিরূপ আচরণ করতেন ? 
(১১) ভাদ্কো-দা-গামা কত খ্বাষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এলেন? কি প্রকারে তিনি 
এখানে এসেছিলেন ? 
(১২) কার সময়ে ভারতে পর্তুগীজ IKA সমধিক বিস্তার ঘটোছিল ? 
(১৩) ওলন্দাজ কারা? ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় তারা কুঠি স্থাপন 
করোছল? 
(১৪) 'মনসবদারণ' প্রথা কি? এই প্রথা কে প্রথ 
(১৫) টোডরগল কেন বিখ্যাত হয়েছিলেন zA 
(১৬) ‘সরকার’ বা জেলায় আইন “SEN রক্ষার TAS কার উপর ছিল ? 
(১৭). 'শারয়তের বিধানগুলিকে কি বলা হত > 
(৯৮) “aoras এর উপর fe দায়িত্ব দেওয়া হত ? 
(১৯) মুঘল আমলে রাজস্বের প্রধান উৎস ক ছল? 
(২০) 'রায়ত-ওধার* বা ‘রাইয়ৎ-ওয়ারি’ ব্যবস্থা বলতে কি বোঝায় 2 
(২১) আবুল ফজল কে ছিলেন? তারি লিখিত দুখানি গ্রন্থের নাম লেখ ? 
(২২) বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরিত একজন ইংরেজ রাজদ:তের নাম 
উল্লেখ কর = 
(২৩) শাহজাহানের সময়ে ভারতবর্ষে ফরাসী দেশ থেকে আগত একজন পর্যটকের 
নাম উল্লেখ কর ? 


(২৪) aza আমলের [তিনটি প্রসিদ্ধ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনের নাম লেখ? 
(২৫) ম:ঘল আমলের চিন্রকলার কোন কোন [*স্পরীতির 


T A র সংমিশ্রণ ঘটেছিল ? 
(২৬) মুঘল আমদৌর দুজন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পীর নাম লেখ > 


(২৭) এ যুগে বাংলা ভাষায় রচিত তিনখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নান লেখ ? 


ম প্রবর্তন করেছিলেন ? 


Gatien xi 


(২৮) ভাধার কাবা রচনা করে কে বিখ্যাত হয়েছিলেন ? 
(২৯) ZIRA নামা’ কে রচনা করেছিলেন 2 
(৩০) “জাইন_ই-আকবরী* ও 'আকবরনামা? গ্রন্থের লেখক কে ছিলেন ? 
aires উত্তরভিনত্তক প্রশ্ন ৪ 
(১) শিবাজীর মান্র-পরিবদকে কি. বলা হতো? তিনজন প্রধান সচিবের 
নাম বল: 
(২) পেখোয়া কাকে বলা হতো ? তাঁর উপরে কি দায়িত্ব থাকতো ? 
(৩) প:রন্দরের সন্ধি কত খীষ্টাব্দে ও কাদের মধ্যে হয়োছল ? সন্ধির ফল_ 
কি হয়েছিল ? 
(6) নিবাজীকে পার্বত্যমবক' আখ্যা কে দিয়ে ছিলেন ? কেন দিয়ে ছিলেন ? 
(6) “ফতোয়া-ই-আলমাগারি’ fe ? কে এটি সঙ্কলন করেছিলেন ? এই সঙ্কলনে 


তাঁর কি পারচর পাওয়া যায় ? 
(৬) ওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যের সামরিক বাহিনী সম্বন্ধে এঁতিহাসিক গ্রান্ট 


ডামং কি বলেছেন ? 

(৭) ইংরেজরা কার কাছ থেকে বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার 
লাভ করেছিল ? এতে তাদের কি কি সুবিধা হয়েছিল ? 

(৮) ইংরেজরা ভারতের কোথায় কোথায় কৃঠি স্থাপন করোঁছল? পর্ব 
উপকূলের দুটি প্রধান কৃঠির নাম কর। 

(৯) গোল্ডেন ফরমান" কাকে বলা হয়? কেন বলা হয়? 

(১০) 'ফো্টসেন্ট-জর্জ' নানে Tate কোথার স্থাপিত হয়েছিল? কার 
নামানুসারে স্থাপিত হয়েছিল ? 

(১৯) মূঘল-শাসনে সবেচ্চি পদে কে থাকতেন £ তাঁকে কি বলা হতো ? 

(১২) সেনা-সরবরাহে mfo বন্ধ করার জন্য আকবর ক কি ব্যবস্থা 
'নিয়োছিলেন 2 

(১৩) Ae আমলে অভিজাতদের “ক বলা হতো ? 

(১৪) আকবরের আমলে ম.ঘল-সাশ্রাজ্য FORT পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল ? 

(১৫) _বিচারকগণের কোন বিধান মেনে {বচার করতে হত? বিচারকদের কি 
বলা হত ? d 1 

(১৬) কত খ্রীষ্টাব্দে ঢোডরমল তাঁর fae রাজস্ব ব্যবস্থা প্রর্বতন করেন? 
তাঁর adia কি কি ছিল ? 
(১৪) রাজস্ব আদায়ের সুবিধার গন 
করেছিলেন? কি কি? 

(১৮) মুঘল যুগের ছা! 
গ্রন্থের নাম কর 2 এর লেখকদের নাম লেখ ? 

(১৯) মুঘল যুগে বিশ্বের AUA জিনিসটি কি ছিল? কে কার স্মরণে 


এট তৈরী করেহিলেন? 


J টোডরমল জাঁমগুঁলিকে কয়ভাগে বিভক্ত 


মাজক অবস্থা হম্পর্কে জানা যায় এমন Toate বিখ্যাত 


xii ই1তহাসের কাহিনী ( ভারতবৰ-) 


(২০) tame ইন্দো-পারসিক স্থাপত্য রীতির tenses জিনিস দুটি কি কি? 
কার সময়ে Gate নির্মিত হয়োছিল 2 + 

(২১) গদুঘলযুগের বিখ্যাত দুজন হিন্দ; ও দুজন মুসলমান চিত্র শিল্পীর নাম 
লেখ? এরা কার রাজসভা অলংকৃত করোছিলেন ? 

(২২) রায় জনাকর’ উপাধি কে পেয়েছিলেন 2 তান কোন ভাষার সাহত্য 
রচনা করোঁছলেন ? 


(২৩) maa আমলের কয়েকটি বিখ্যাত প্রাদেশিক স্থাপত্য শপ্পের নিদর্শন 
উল্লেখ কর ? 


(২৪) মুঘল আমলে আগত একজন ওলন্দাজ প্যটকের নাম লেখ? তান কার 
. রাজত্বকালে ভারতবর্ষে এসোঁছিলেন 2 

(২৫) stig খাঁ কে ছিলেন 2 তাঁর রচিত MAI নাম লেখ ? 

(২৬) SRST ফজল কার সভা কাঁব ?ছিলেন ? তান ক জন্য বিখ্যাত হয়েছিলেন? 

(২৭) MAA আমলে প্রাদোশক ভাষায় রচিত যে কোন চারটি বিখ্যাত সাহিত্যের 


নাম উল্লেখ কর? তাঁর লেখকদের নাম লেখ? 
রচনাত্রক প্রশ্ন £ 


(১) শিবাজীর capes দাক্ষিণাত্যে মারাঠা শক্তির প্রাতষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে 
আলোচনা কর। 


(২) Gray তথ্যাদিসহ শিবাজীর শাসন ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 


(৩) শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। তাঁকে একজন সাগ্রাজ্য- 
প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় কেন? 


(৪) ওুরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যের নীতি বর্ণনা কর। 


এই নীতির সুদুর প্রসারী 
ফল কি কি হয়েছিল। তা আলোচনা কর। . 
(6) ওরঙ্গজেবের ধর্মনীতির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। এই নীতির ফলে তাঁর 
শাসনকালে কি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল ? 


(৬) মুঘল আমলে ভারতবর্ষে 
শুরু হয়োছিল, তা আলোচনা কর । 


(৭) AST বাদশাহদের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তথ্যাদি উল্লেখ করে একটি সংক্ষপ্ত 
বিবরণী লেখ। 


(৮) আকবরের জাম ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ। 
প্রশ্নঃ 


ইউরোপীয় বাণকদের বাণিজ্যের সম্প্রসারণ কি 


(৯) মুঘল আমলের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে 
(১০) মুঘল আমলের রাজস্ব ব্য 
(১১) “রায়ত-ওয়ারি” বা “রাইয়ং-ওয়ার" 


একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর । 


যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সেই 
সম্বন্ধে আলোচনা কর। 


(১৩) 


অনুশীলনী ziii 
মুঘল আমলের স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের উৎকর্ষ সম্বন্ধে একটি 


সংক্ষিপ্ত বিবরণী লেখ ? 


(১৪) 
(৯৫) 


মুঘল যুগের স্থাপত্য শিম্পের নিদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা কর । 
মুঘল যুগের ইতিহাস লিখন ও আণ্চলিক সাংস্কাতিক বৈশিষ্ট্যগ্টল 


আলোচনা কর! 


দশম অধ্যায় 


'বিষয়মৃখী প্রশ্ন £ 


ওরঙ্গজেবের ধমর্শয় নীতির বিরুদ্ধে কোন কোন সম্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণা 


রাজাঁসংহ কে ছিলেন? 

ওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে মারাঠাদের যুদ্ধকে “STAY বলা হয় কেন £ 
অ-মঃসলমান সম্প্রদায় বাদশাহ গুরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে কেন গিয়েছিল ? 
ওরঙ্গজেব কোন শিখগুরূকে হত্যা করেছিলেন ? j 
ম:ঘল-আমলে আঁভজাত সম্প্রদায় কটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ? 

fs উদ্দেশ্যে বাভন্ন আঁভজাত শ্রেণী এ সময়ে রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত 


“জায়গীরদার” কাদের বলা হতো? 

“RAGA কাকে কাকে বলা হত ? 

বাদশাহ ওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সময়ে গুজরাটের শাসনকর্তা কে ছিলেন? 
সিংহাসন লাভে কারা সাহায্য করেছিলেন £ 
জাহান্দার শাহকে হত্যা করে কে মস, 

বিখ্যাত TAA সিংহাসন কার আমলে TINS হয়েছিল ? 

আহমদ শাহ্‌ আবদালীর কি উপাধি ছিল ? 

আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী কত সালে প্রথমে দিল্লী আক্রমণ করেন ? 


সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাত্তক প্রশ্ন £ 


(১) 
(২) 
(৩) 
(8) 
(6) 
(৬) 
করলেন ? 
(৭) 
(v) 


ARA আমলে রাজস্ব আদায়ের চাপ কোন শ্রেণীর উপরে বেশি পড়তো? 
“জার প্রথা” কি? কোন সময়ে এটি প্রবার্তত হয়োছিল ? 

মুঘল আমলে জায়গারদারদের জায়গার পারবর্তনে বাধ্য করা হত কেন ? 
জারগারের সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও রাজস্বের হার কমে যেত কেন ? 
উরঙ্গজেবের মৃত্যু কত সালে হয়েছিল ? কোথায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ? 
উর্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কিঃ তিনি কি প্রকারে সিংহাসন দখল. 


কার সাহায্যে জাহাপ্দার শাহ সিংহাসন লাভ করোছিলেন ? 
বাদশাহ তৈরীর রঙ্গমণ্চের দুই প্রধান নট কারা ছিলেন ? fe প্রকারে তাঁদের 


ঘ্বেচ্ছাচারিতার অবসান হয়? 


xiv ইতিহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


(৯) আক ine দিয়ে ar আমলে কোন কোন প্রদেশকে কেন্দ্রীয় শান্তর 
“প্রাণস্বরুপ” বলা হত? কেন বলা হত? 
© (১০) মুঘল সাগ্রাজ্যর ভাঙন শুরু হয়েছিল কোন বাদশাহের সময় থেকে 2 
(১১). &তহাসিক ষদুনাথ সরকার মুঘল সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের জন্য প্রধানতঃ 
কোন তিনটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন? 
(১২) WIS কারণের উল্লেখ করে দেখা 
পতনের জন্য দায়ণ ছিল 2 
(১৩) কোন কোন বৈদেশিক আক্রমণের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন দ্রুত ঘটলো ? 
(১৪) নাদিরশাহ কত খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন ? 
(১৫) আহমদ শাহ্‌ আবদালীকে দুররানী বলা হর কেন? তার আক্রমণের 
ফলে কি হয়েছিল ? 
রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ 


ও যে আভজাত শ্রেণীই মৃঘল সাম্রাজ্যের 


(১) বাদশাহ উরঙ্গজেবের আমলে আর্থিক ব্যবন্থ। সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
লেখ | 


(২) ‘ইজারা প্রথা’ ও 'জায়গার প্রথা’ কি? মুঘল আমলের ভুমিরাজস্ব ব্যবস্থা 
আলোচনা কর। 

(৩) বাদশাহ উরঙ্গজেবের ধমর্পর নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করে তোমার নিজস্ব 
মন্তব্য লিখ | 

(৪) বাদশাহ ওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযানে বিপর্যয় কেন ঘটোছিল ? 
প্রধান প্রধান কারণগুলি উল্লেখ কর । 

(৫) মুঘল সাম্ৰাজ্য পতনের ক্ষেত্রে আভঙ্জাত সম্প্রদায়ের ভূমিকা কি ছিল, তা 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 


(৬) মুঘল আমলে বাদশাহদের দরবারে আভজাত জ্প্্রদায়ের প্রভাব প্রাতপত্তি 
কিভাবে বৃদ্ধি পেয়োছল? এ সম্বন্ধে আলোচনা কর । 

(৭) aaa সাম্ৰাজ্য পতনের জন্য ুরঙ্গজেবের দঃঝ'ল উত্তরাধিকারিদের দায়ী 
করা হয় কেন ? 

(৮) ম.ঘল বাদণাহীর শেষদিকে দে ধায় mies ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কারণ কি 
কি? প্রশাসন ব্যবস্থার কি কি টির জন্য সাগ্রাজোর দত পতন ঘটোছিল ? 

(৯) মুঘল সাম্রাজ্য পতনের জন্য তিনটি বিশেষ কারণ উল্লেখ কর। এই 
কারণগুিকে ARON বলবে কৈন > 


(১০) মুঘল যুগে রাজশত্তির পতন কিভাবে aa হয়েছিল তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত 
বণনা দাও। 


(১১) বাদশাহের আভ্যন্তরীন শাসন ব্যবস্থার কি ক নটি ছিল? সাম্রাজ্যের 
পতনে এগুলির Ay আলোচনা FA | 

(১২) প্রদেশে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের অবসান কিভাবে ঘটেছিল? বাংলা ও 
হায়দরাবাদে স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর | 


অনুশীলন 
XV 


টি দা a আমলে ভারতবর্ষে বৈদেশিক আক্রমণ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত 
একাদশ অধ্যায় 
বিষয়মহখী প্রশ্ন ঃ 
pi ae a ae উত্থান কখন হয়েহিল 2 
২) ম:শাঁদকুলী খা কে ছিলেন ? তিন কোন দেশ থেকে ভ 
(৩) মূশীদকূলী খাঁকে বাংলার সুবেদার হিসাবে কৈ মির ae is 
(৪) মূঘল আমলে বাংলার রাজধানী কোথায় ছিল চিক 3 
স্থানান্তরিত হয়োছিল ? কেন হয়েছিল 49159574515 
(৫) বিহার প্রদেশকে বাংলা সুবার IERE কে করে ছিলেন? 
রি কার সময়ে am সুবা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়েছিল? 
৭) হায়দরাবাদে স্বাধীন নিজামশাহণীর 1 
বলা হয় কেন ? iar wiser EE 
(৮) নিজাম-উল্‌-মূলকের পর্ব নাম 
দিয়েছিলেন? ছিল? বাদশাহ তাকে ক উপাধি 
(৯) সা-আদাত্‌-খান ও সফ্‌দরজং কে ছিলেন ? 
(১০) স্বাধীন মহীশর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোন সময়ে হয়েছিল ? 
(১১) হায়দার আলী কত Serer IA রাজ্য অধিকার করেছিলেন ? 
(১২) শখ কথাটির অর্থ কি? i / 
(১৩) প্রথম MANA কে ছিলেন? 
(১৪) aaa মন্দির" বা RRIT কখন নিমিত হয়েছিল ? 
(১৫) শিখদের AA নাম কি? কে এটি সংকলন করেছিলেন? 
(১৬) মারাঠা শত্তির বিস্তার কোন সময়ে শুর; হয়েছিল ? íi 
(১৭) প্রথম পেশোয়া কে ছিলেন? 
(১৮) মারাঠাদের পাঁচটি সামন্ত রাজ্য কি কি? 
(১৯) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়োছিল ? 


সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাত্তিক প্রশ্ন £ 
(১ মঃশঁদকুলী খা কথার কোথায় রাজস্ব বিভাগ পরিচালনায় দক্ষতার পরিচয় 
দিয়েছিলেন? রাজস্ব ব্যবস্থা-পারচালনার ক্ষেত্রে তিনি কার পদ্ধাত অন:সরণ 


করেছিলেন ? 
(২) মহম্মদ শাহ কোন সময়ে বাদশাহী মসনদে উপবেশন FA 
রে 
উজীর বা প্রধানমন্ত্রী কে TAS হলেন ? et 
(৩) মহম্মদ শাহ্‌ নিজাম্‌-উল্‌-মডলককে কি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করোছিলেন 2 


কেন বরে ছিলেন * 
(8) অযোধ্যায় AGA নবাব ASST কখন শর হয়েছিল ? কিভাবে হয়োছিল ; 


xvi Beata কাহিনী ( ভারতবর্ষ ) 


(৫) হায়দরআলা কে ছিলেন? তান কিভাবে RUA রাজ্য গঠন করলেন : 
(৬) শিখদের দশম ও শেষ গর; কে ছিলেন? feta কোন প্রথার প্রবর্তন 
করেছিলেন 2 কেন করেছিলেন ? 
(৭) হন্দ,-পাদ-পাদশাহণ” সৃষ্টিতে কে উদ্যোগী হয়োছলেন? তাঁর fe 
উদ্দেশ্য ছিল 2 > 
(৮) প্রথম বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর কে পেশোয়া পদে আঁধাচ্ঠত হয়েছিলেন ? 
এই সময় পহম্দ-পাদ-পাদশাহীর” আদর্শ‘ পারত্যন্ত হয়োছল কেন? 
(৯) পাাঁনপথের তৃতীয় যুদ্ধ কাদের মধ্যে ঘটেছিল £ এই যুদ্ধে কোন পক্ষ 
জয়লাভ করেছিল? ATH ফলে কি হয়োছল? 
(১০) কোন ব;দ্ধের ফলে মারাঠারা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়োছল ? ভারতের 
ইতিহাসে apia কি গুরুত্ব 2 


রচনাত্বক প্রশ্ন ৪ 

(১) আঞ্চলিক স্বাধীন রাজার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ িখ। 

(২) স্বাধীন নিজামশাহার প্রতিষ্ঠার এতিহাসিক গ/রুত্ব আলোচনা বর 1 

(৩) ভারতবর্ষে শিখ শন্তির agra কি ভাবে সম্ভব হলো? CF ভারতের 
রাজনৈতিক অবস্থায় কৈ পাঁরবর্তন লক্ষ্য করা ATA | 

(9) পেশোয়াতন্ত্ বলতে কি বুঝতে পার? মার 

আলোচনা FA l 

(৫) পেশোয়া প্রথম বাজীরাও-এর আমলে মারাঠা শত্তির বিস্তার সম্বন্ধে একটি 
ATES আলোচনা কর। তাঁর রাজনৈতিক qrafa সম্বন্ধে তোমার আঁভমত লিখ। 


(৬) মারাঠাদের সামন্ত রাজ্য কিকি? সামন্ত রাজ্য কি ভাবে সৃষ্টি হলো? 
এর ফলে মারাঠা-রাজনীতিতে ক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। 


(a) গাঁণপথের তৃতীয় যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখ। এ যুদ্ধের 
এঁতহাসক গুরুত্ব আলোচনা কর | 


দ্বাদশ অধ্যায় 


[ঠা শান্তির বিস্তারে পেশোয়ামের 


{বযয়মুখ! প্রশ্ন ৪ 


(১) ইউরোপ থেকে জলপথে ভারতে কে প্রথমে এসোছলেন £ তানি কোন সালে 
ভারতে এসেছিলেন ? 


(২) ভারতের কোন কোন অঞ্চলে পত্গীজদের কুঠি প্রথমে নির্মিত হয়েছিল ? 
(৩) ওলন্দাজ কাদের বলা হত ? 

(৪) ইউনাইটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া’ কোম্পানী কারা প্রতিষ্ঠা করেছিল? 

(৫) ওলন্দাজরা কোন ধমবিলম্বী ছিলেন > 

(৬) সামুদ্রিক বাণিজ্যে পর্তগীজদের প্রধান প্রতিপক্ষ কারা ছিল? 

(৭) দিনে মারা কোথায় কোথায় কুঠি স্থাপন করেছিল ? 

1৮) হচ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কার রাজত্ব লে প্রতিষ্ঠিত 


ঠত হয়? 


অনুশীলনী xvii 


(৯) টমাস, রো কে ছিলেন? তিনি বাদশাহ জাহাঙ্গীরের থেকে কিকি সুবিধা 
সংগ্রহ করেছিলেন 2 ; 

(১০) কলকাতা নগরণর গোড়া পত্তন করেছিলেন কে ? 

(১১) কলকাতা ফোর্ট উইিয়ম দু্গ কার নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল > 

(১২) ফরাসারা ya Jera ভারতবর্ষে উপাস্থিত হয়েছিল ? কি জন্য এসোঁছল ? 

(১৩) ZIC কে প্রথম ফরাসী কুঠি স্থাপন করেন ? কোথায় কোথায় ফরাসীকুঠি 
স্থাপিত হয়েছিল ? | 

(১৪) কণটিকে স্বাধীন নবাবী প্রতিষ্ঠা করেন কে? 

(১৫) পণ্ডিচেরীর ফরাসা শাসনকর্তা কে ছিলেন? 

(ov) ‘itn উত্তরাধিকারের যাদ্ধ কত alona শরণ হয়? এ apeq 
প্রভাব ভারতে পড়লো কেন? Po 

(১৭) প্রথম ও দ্বিতীয় কণটটিকের যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়োছল? 

(৯৮) রবি ক্লাইভ কত aoe ভারতে এসেছিলেন? কি চাকরী নিয়ে [তান 
এখানে আসেন? 
সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন 8 


(১) ওলন্দাজেরা কোন “iste পরাজিত করেছিল? তার ফলে কোন 
«faa সুবিধা হরেছিল ? A ইউরোপাঁর 
(২) দিনেমাররা সর্বপ্রথম কোথায় কুঠি স্থাপন করেছিল? এবং 
কাদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে ছিলো > ‘পরে giona 
(৩) ফোর্ট উইলিয়ম reo কোথায় নিমি'ত হয়েছিল? কারা কোন অজহাতে 
এটি নিমণি করেছিলেন? এর ফলে তাদের কি কি স্থৃবিধা হয়েছিল > 
(৪) ফরাসী ইস্ট-হীণ্ডয়া' কোম্পানী কত খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়? ফরাসীরা 


ভারতের কোথায় কোথায় BIS নিমাণ করেছিলেন ? 
(6) ইংরেজ ও ফরাসারা বাণিজ্য সংপরসারণের জন্য কোথায় কোথায় নতুন শহর 
ও বন্দর তৈরী করেছিল? ইংরাজ ও র প্রধান সামরিক ঘাঁটি কোথায় 


য় ছিল? 
ক কটি কণটিকের যুদ্ধ হয়েছিল? কণাটকের নবাব তখন কে ছিলেন > 
কণটিকের ACH অংশগ্রহণ করেন এমন দ:জন ফরাসী ও একজন ইংরেজ সেনাপতির 

t 

ae ছুলে কে ছিলেন ? তার উদ্দেশ্য fe feat 2 তাঁর উদ্দেশ্য কেন ব্যর্থ হয়েছিল? 

(৮) অণ্টরয়ার উত্তরাধিকারের যুদ্ধ কাদের মধ্যে শুর; হয়েছিল? কোন সম্ধির 
দ্বারা এই যুদ্ধের সাময়িক বিরতি হয়েছিল ? 

(৯) প্রথম কণটিকের ace ফরাসী নৌ-সেনাপাঁত কে ছিলেন? feta লোন 
শহরটি দখল করে ছিলেন? এর ফলে কি হরেছিল ? 

(১০) নিজামের মৃত্যুর পরে কারা হায়দরাবাদের সিংহাসন দাবী করলেন? 
ইংরেজ ও ফরাসীরা কোন কোন পক্ষ সমর্থন করলেন? 


xviii ইতিহাসের কাহিনন (ভারতবর্ষ ) 


(১১) কণটিকের মহদ্মদজালী কাদের আশ্রয় গ্রহণ করলেন ? ফলে কি হলো? 
(১২) রবটি ক্লাইভ ক প্রকারে আকট দখল করলেন? এর ফলে কি হয়োছিল ? 
(১৩) তৃতীয় কণটিকের বুদ্ধ কোন সময়ে শুরু হয়োছল? এই যুদ্ধে ইংরেজ 
ও ফরাসী সেনাপাঁত কারা ছিলেন £ এই সময়ে ইউরোপে কোন বিখ্যাত যুদ্ধ শর, 
হয়োছল.? 
(১৪) ইউরোপের সপ্তবর্ষ ব্যাপী ase কত থ্রাঞ্টাব্দে শেষ হয়েছিল? এর ফলে 
ইংরেজদের ক সুবিধা হয়োছল ? 
রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ 


(১) ইউরোপীয় বাঁণকদের ভারতে আগমন fe ভাবে হরেছিল এই সম্বন্ধে 
একটি সর্থাক্ষপ্ত বিবরণ লিখ । 
(২) বাংলাদেশে ইংরেজ প্রভুত্বের সান্রপাত সম্বন্ধে আলোচনা কর । 
(৩) ফরাসী ইস্ট ইাঁণ্ডয়া’ কোম্পানী te ভাবে প্রর্তাষ্ঠত হয়েছিল? ভারতে 
ফরাসী AGA স্থাপনে ডুপ্লের অবদান আলোচনা কর | 
(8) দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ ফরাসী aoaaa কি ভাবে শুর; হয়েছিল? 
ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা FA I 
(৫) ভারতে প্রতিপাত্ত স্থাপনের উদ্দেশ্য ইংরেজ ও ফরাসী বাণক কোম্পানীর 
সংঘর্ষের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
(৬) ইঙ্গফরাসা যুদ্ধে রবটি ক্লাইভের কৃতিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর । 
(৭) ভারতে ফরাসীশশাস্তির ব্যর্থতার কারণ গলি আলোচনা কর | 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


এর 


বিষয়মখী প্রশ্ন £ 


(১) ইংরেজরা কোথায় কোথায় তাঁদের নৌ-শস্তির কেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন = 
(২) চারি" বা পালামেণ্টের' আইন বলতে কি বোঝায় ? 
(৩) মিঃ হ্যামিলটন্‌ কে ছিলেন? তানি কাকে কাঠন রোগ থেকে সারিয়ে 


(৪) ইংরেজরা কত খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাদশাহী “ফরমান” লাভ করে? 
be 8 [A মধ্যভাগে বাংলা বিহার উড়িখ্যার নবাব কে ছিলেন? 
৬) |সরাজ-উদদৌলা কোন সময়ে বাংলা, বিহার, উীড়ধ্যার TAT লাভ করেন? 
(৭) সিরাজ-উদ্‌-দৌলার সাথে ইংরেজদের বিরোধ শুরু টি Hi 
(৮) নবাব কত Iera রুলকাতা অধিকার করলেন 7 এই সময়ে ইংরেজ 
দঃগাধিপাতি কে ছিলেন ? 
(৯) 'অন্ধকুপ হত্যার’ FRA কে রটনা করলো ? 
(১০) কলকাতা পুণর-দ্ধার করলেন কে? 
(১১) নবাব ফরাসীদের মযা্শদাবাদে আশ্রয় দিলেন কেন? 
(১২) িরাজ-উদ-দৌলার মসনদ লাভে কারা অসন্তুষ্ট হলো? কেন? 


অনুশীলনী... ১০ 


(১৩) নবাবের বিরুদ্ধে ক্লাইভ কাদের সঙ্গে ষড়যন্দে লিপ্ত হয়েছিলেন? 

(১৪). পলাশীর যুদ্ধ কত Qera হয়েছিল ? 

(১৫) নবাবের পক্ষে দুজন বার সেনাপাঁতর নাম লেখ? 

(১৬) ইংরেজ কোম্পানীর মল লক্ষ্য কি ছিল ? 

(১৭), পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পরাজয় হয়েছিল কেন? 'বিশ্বাস্ঘাতকতায় A 
পরাজয় ঘটলো ? i 1 

(১৮) মীরজাফর কাদের অন:ুগ্রহে নবাবী লাভ করলেন ? 

(১৯) বাংলাদেশের শেষ স্বাধীনচেতা নবাব কে ছিলেন? 

(২০) ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কত খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ান লাভ করে ? 
সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাততিক প্রশ্ন ঃ রর 

(১) বাদশাহী “ফরমান” লাভ করে ইংরেজরা কি কি স্ুযোগ-স্থাবিধা লাভ 
করেছিলেন ? 

(২) িরাজ-উদ্‌দৌলার সাথে ইংরেজদের বিরোধের কি কি কারণ ছিল ? 

(৩) নবাব কলকাতা আব্রমণ করেছিলেন কেন? [তান ইংরেজদের কোন কুঠি 
দখল করোছিলেন ? 

(৪) মণরজাফরের সঙ্গে কি শর্তে ক্লাইভ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন ? 

(6) কার কথায় নবাব যদদ্ধ বন্ধ করার জন্য মোহন পালকে আদেশ দিয়েছিলেন ? 
এর ফল TF হয়েছিল ? 

(৬) পলাশপর যুদ্ধে কিভাবে ইংরেজরা জয়লাভ করেছিল ? 

(৭) মীরকাশিম কে ছিলেন? তান কত খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব হয়োছিলেন ? 
[তান ইংরেজদের কোন কোন জেলার জাঁমদারা দান করোছিলেন ? 

(৮) কি উদ্দেশ্যে তান তাঁর রাজধানী মুশিদাবাদ থেকে মূঙ্গেরে স্থানান্তীরত 


করেছিলেন ? À 
(৯) মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘষ* শুরু হয়েছিল কেন? এর কারণ- 
গলি উল্লেখ FA l 
(১০) . বজ্জারের যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে কাদের মধ্যে শুর; হয়েছিল? এই যুদ্ধে 
কোন পক্ষ জয়লাভ করোছল ? 


(১১) কোন কোন স্থানে নবাব মীরকাশিমের পরাজয় ঘটেছিল? নবাবের 
বিরুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি কে ছিলেন? 

(১২) নবাব মীরকাশিম ইংরেজদের [বিরদ্ধে শান্তিসগয়ের জন্য কার কার কাছে 
সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন? এই সাঁম্মলিত বাহিনী কোন যুদ্ধে কার কাছে 


পরাজিত হয়েছিল? 
(১৩) বক্সার যুদ্ধের এঁতিহাসিক তাৎপর্য কি ছিল? এর ফলে ইংরেজদের 


কি সুবিধা হয়েছিল ? ! 
(১৪) কার কাছ থেকে ইংরেজ ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করোছল ? 


' এই সময়ে বাংলার গভর্ণর কে ছিলেন? 
ইতি (%)--২১ 


xx হীতহাসের কাঁহনী ( ভারতবর্ষ ) 


রচনাত্মক প্রশ্ন £ - h 
(১) বাংলাদেশে ইংরেজদের বাঁণজ্য বিস্তার ও বাদশাহ সনদ লাভ সম্বন্ধে 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ । 
(২) নবাব দসিরাজ-উদ্‌দৌলার সাথে ইংরেজদের [রোধের FANGA সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনা দাও। 
(৩) পলাশীর যুদ্ধের একটি সধাক্ষত বর্ণনা দাও ৷ 
(৪) গলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ও এীতহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কর । 
(6) নবাব হসাবে মীরকাশমের কৃতিত্ব আলোচনা কর! 
(৬) বক্সারের যুদ্ধের এীতিহাসক গুরুত্ব নির্ণয় কর । 
(৭) ইংরেজ ইন্ট-ইশ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ 
FANTA আলোচনা FA | 
চতুর্দশ অধ্যায় 
বৃবষয়মুখ প্রশ্ন ও 
(১) ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে কোন ঘটনাকে প্রথম পদক্ষেপ বলা হয় ? 
(২) ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত কে করেন? 
(৩) লর্ড ওয়েলেসলা কোন নীতির সমর্থক ছিলেন ? 
(8) মারাঠাদের ল:গ্তগৌরব কিছুটা উদ্ধার করোছলেন কে 
(6) নানা ফড়নাবশ ও মহাদেওজা PAET কে ছিলেন? 
(৬) সুরাটের সন্ধি কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয় ? 
(৭) প্রথম মারাঠা যুদ্ধ কাদের মধ্যে সংঘটিত হরোছিল ? 
(৬) প:রম্দরের ty কাদের মধ্যে কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষারত হয়? 
(৯) প্রথম ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয়েছিল ? 
(১০) “পল বাইএর সান্ধি’ কত খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়োছল ? 
(১১) অধানতামংলক মিত্ৰতা’ নীতি কে প্রবর্তন করোছলেন ঃ কেন? 
(১২) 'দিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ কত শ্রীণ্টান্দে শুরু হয়োছল ? 
(১৩) তৃতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধের সময় গভর্ণর জেনারেল কে ছিলেন? 
(১৪) কাট ইঙ্গমহীশতর বদ্ধ সংঘাঁঠত হয়োছল ? 
(১৫) টিপ সুলতান কে ছিলেন ? 
(১৬) ম্যাঙ্গালোরের ait কত শ্রীণ্টাব্দে স্বাক্ষারত হয়? 
(১৭) কোন ACH মহাশুর রাজ্যের পতন ঘটোঁছল > 
(১৮) গোখাদের সঙ্গে যুদ্ধে সেনাপাত কে 1ছলেন ? 
(১৯) TATA দস্থ্যদের দমন করলেন কে ? 
(২০) বিবদমান শিখ শাঁন্তকে এক্যবদ্ধ করার প্রয়াস কৈ করোছলেন ? 
(২১) রণাঁজৎ সিংহ কার কাছ থেকে “রাজা” উপাধি লাভ করলেন ? 
(২২) EEA পর্ব'তাঁরস্থ শিখেরা রণাঁজং এর বরু্ধে কার সাহায্য প্রার্থনা 
করলেন? 


প্‌ 


অনুশীলনী xxi. 


(২৩) কার সময়ে প্রথম ইঙ্গশিখ যুদ্ধ ঘটে P 

(২৪) দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের সময় ভারতের বডলাট কে ছিলেন? 

(২৫) ডাক ও তার বিভাগের পত্তন কে করেছিলেন ? 
সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাত্তক প্রশ্ন £ 

(১) ওয়ারেন হোঁস্টংসের সময় ইংরেজরা কোন বিপ্লবের সুফল লাভ করেছিলেন ? 
ইংরেজরা কেন ভারতের বাজার দখল করতে উৎসাহা হয়ে উঠোছল ? 

(২) কার সময়ে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বেশী বিস্তার লাভ ঘটেছিল ? 
fe ভাবে তান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার করোছিলেন ? 

(৩) মারাঠা রাজনীতিতে আগত একজন বিখ্যাত কুটনীতি বিশারদের নাম কর ? 
Tota কাকে সিংহাসনে বসিয়ে কিভাবে রাজ্য পাঁরচালনা করোছিলেন ? 

(৪) প্রথম মারাঠা যুষ্ধ কেন শুরু হয়েছিল; কোন সন্ধির মাধ্যমে এই যুদ্ধ 
শেষ হয়েছিল? সন্ধির শর্তগুলি উল্লেখ FA l 

(6) পরন্দরের সন্ধি কেন স্বাক্ষারত হয়েছিল? এই সন্ধির শর্তগন্ুল 
কিকি? 

(৬) কোন যুদ্ধে মারাঠাদের হাতে ইংরেজদের পরাজয় ঘটোছল ? কোন সাঁম্ধর 
দ্বারা যুদ্ধ শেষ হয়েছিল? সন্ধির “toa for কি কিঃ 

(৭) প্রথম ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধ কাদের মধ্যে এবং কেন শুরু হয়েছিল? এই 
সময় গভর্ণর জেনারেল কে ছিলেন? মারাঠা নেতা নানা ফড়নবীশের কি ভুমিকা 


ছিল? 
(৮) সলবাইয়ের সান্ধ কাদের মধ্যে স্বাক্ষারত হয়েছিল? সন্ধির শতগ্যাল 


উল্লেখ কর। 
(৯) অধীনতামুলক মিত্ৰতা’ নীতি বলতে কি বুঝবো ? ভারতের কি উদ্দেশ্যে 

এই নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল ? 

(১০) তৃতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে শুরু Vallee ? এই যুদ্ধে কাদের 

(১১) মহাশর রাজ্যের গৌরব প্রতিষ্ঠার মুলে কে ছিলেন? তাঁর অভ্যুথানকে 
ইংরেজরা কেন BATA দেখেন নি? 

(১২) প্রথম ও দ্বিতাঁয় RTARTA যুদ্ধ কাদের মধ্যে কত খ্রীষ্টাব্দে শুরু 
হয়েছিল? কোন পক্ষ জয়লাভ করেছিল £ 

(১৩) ম্যাঙ্গালোরের bisa শত গাল উল্লেখ কর | 

(১৪) তৃতায় ইচ্গ-মহীশংর যুদ্ধের সময় বাংলার গভর্ণর জেনারেল কে ছিলেন? 
এই সময়ে কোন সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল? শর্তগুলি কি ছিল? 

(১৫) চতুর্থ ইঙ্গ মহীশর যুদ্ধ কেন শুর: হয়েছিল? টিপ: সুলতান কেন 
Sars সন্ধি মেনে নিতে পারেন নি? এর ফল কি হয়েছিল। 
(১৬) লগোলীর সাম্ধ কত খ্রীণ্টাব্দে ্বাক্ষারত হয়োছল? এই সন্ধির শর্তগযীল 


ক কি ছিল? 
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(১৭) RRA, AA কাদের সঙ্গে কত সালে হয়োছল ? সাম্ধির শর্ত“ {কি te 

[ছল ? 
(১৮) সিম্ধ্দেশ জর করলেন কে? 

(১৯) অমৃতসরের FI o lora হয়োছল ? সাম্ধর ota fete 


(২০) লাহোরের সাম্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে হয়োছল ? এই সাম্ধর শর্তগীল ক 


(২১) দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ ক ছিল? 

(২২) ভালহৌসীর সাম্রাজ্যবাদী নীতির নাম কিঃ সর্বপ্রথম কে এই নীতি গ্রহণ 
করোছিলেন ? 

(২৩) ভারতে সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রথম কে করেছিলেন 
রচনাভীত্তিক প্রশ্ন s 


(১) ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে ওয়ারেন হেস্টিংয়ের কৃতিত্ব আলোচনা 
কর। 


(২) ব্রিটিশ সাম্ৰাজ্য প্রতিষ্ঠায় লর্ড ওয়েলেসলীর কৃতিত্ব আলোচনা কর | 

(৩) মারাঠাদের রাজনীতিতে নানা ফড়নবীশ ও মহাদজী fafana Flow 
আলোচনা কর ? | 

(8) প্রথম ও তৃতার ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কর। 

(৫) অধীনতামূলক নাতির সুদুর প্রসার ফল ক হয়েছিল ? 

(৬) মারাঠা শান্তর পতনের FATA আলোচনা কর। এর ফল Te হয়েছিল ? 


(৭) হায়দরআলী ও টপ সুলতানের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও স্বদেশ প্রণীত 
সম্বন্ধে সধাক্ষপ্ত আলোচনা কর। 


(৬) রণাঁজৎ সিংহ কিভাবে বাচ্ছন্ন ?ণখ শাঁড়কে এঁক্যবদ্ধ করছিলেন? রণাঁজং 
সিংহের রাজনৈতিক িচক্ষণতার পাঁরচয় দাও। 


(৯) পাঞ্জাব সম্বম্ধে ভালহৌসীর ঘোষণা পত্রটির Sherine গুরুত্ব আলোচনা 
(১০) ভালহৌসার সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফল কি হয়োছল? এই নাঁতর দ্বারা 
কোন কোন রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়েছিল ? 

(১১) ডালহৌসীর জনাহতকর satata সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও 1 


কর। 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
বিষয়মুখী প্রশ্নঃ 
(>) কোম্পানীর প্রথম আমলের শাসনব্যবস্থাকে 
(২) দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেন? 
(৩) বোর্ড অব কন্ট্রোল’ কি উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ? 
(৪) ওয়ারেন হেস্টিংসের সময় রাজকোষ কোথায় স্থানাস্তারিত হয়েছিল ? 


নেতিবাচক বলবো কেন ? 


অনুশীলনী xxiii 
(6) ওয়ারেন হেস্টিংস জেলার খাজনা আদায়ের ভার কাদের উপর দিয়োছলেন? 


(৬) কি্ণওয়ালিস কোড্‌? কি? 
(৭৷ “চরস্থায়ী বন্দোবস্ত” প্রবর্তন করেন কে ? 


সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাত্তিক প্রশ্ন ঃ 
(১) দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার ফলে কি হয়েছিল? 
(২) কোন সালের দুভি“ক্ষকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তয় বলা হয় কেন? এঁত্হাসিক 
gean 
(৩) দহ ক্ষের বছরে কোম্পানী কি ভাবে রাজস্ব আদায় করোছল 
বছরে রাজস্বের পাঁরমাণ কতটা বৃদ্ধি করা হয়োছল ? দু 
(৪) লর্ড নর্থের TANCAT ত্যান্টের ফলে ওয়ারেন হোঁস্টংসের বিপদ বৃদ্ধি পেল 


কেন? 
(6) “বোর্ড অব কণ্ট্রোল কোথায় এবং কখন গঠিত হয়? IG অব কণ্ট্রোলের 


সদসা সংখ্যা কত ছিল? 

(৬) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর্বে ভুমি রাজস্ব ব্যবস্থার ক fe সংস্কার artes 
হয়েছিল ? 

(৭) 
হয়োছল ? 
:রলচনাত্মক প্রশ্ন £ 

(১ লর্ড নর্থের রেগুলেটিং OTIS ও পিটের ভারত শাসন আইনের ধারাসমূহ 
নাকর। পিটের আইনাটিকে বিশেষ গুরুত্বপর্ণ বলা হয় কেন ? 
হেস্টিংসের সময়ে রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারগমীলর সংক্ষিপ্ত 


চিরস্থায়ী বদ্দোবস্তের ফলে কারা উপকৃত হয়োছল ? এবং কারা ক্ষতিগ্রস্ত 


সংক্ষেপে SCD: 
(২) ওয়ারেন 


আলোচনা কর । 
(৩) কর্ণওর়ালিস ও বোঁ্টম্বের সময়ে প্রসাশনিক ও বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি 


(8) বোঁণ্টক্কের সামাজিক APPAR A আলোচনা কর। 
(6) কি উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়? এই ব্যবস্থার ফলাফল 


ষোড়শ অধ্যায় 


বৃবিষয়মহখী প্রশ্ন £ 
(১) হনভেষ্টমেণ্ট' বা AAT কাকে বলা হত? 
(২) চীনদেশে ইংরেজরা কি প্রকারে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করেছিল ? 
(৩) ‘war’ কাকে বলা হয় ? 
(8) দেশীয় সতীবপ্রের ব্যবসা বদ্ধ করতে ইংরেজ কোম্পানী 'দাদনের” প্রচলন 


করলো কেন? 
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(6) কোন কোন স্থানের তাঁতীরা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়োছল ৷ 
(৬) কোন কোন স্থানের সতী ও রেশমীবস্্র বিখ্যাত ছিল । 
সংাক্ষপ্ত উত্তরাভাত্তক প্রশ্ন £ 


(১) ‘ইনভেস্টমেণ্ট’ বা লগ্নী কোন সময়ে প্রবার্তত হয়েছিল? এই প্রথায়া 
সবচেয়ে ISIS হয়েছিল কারা ? 

(২) দিস্তক প্রথা’ কোন সময়ে প্রবার্তত হয়? কি ভাবে তার অপব্যবহার 
করা হতো? 


(৩) দেশীয় সতী wa লাভজনক ব্যবসা কারা বন্ধ করোঁছল? কিভাবে 
করোছল ? 


8) দেশীয় শিল্পের পতন ঘটাতে ইংরেজ সরকার fe কি ব্যবস্থা গ্রহণ 
করেছিল ? 


SATUS প্রশ্ন £ 

(১) নতুন জামদার শ্রেণী কি উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল ? এই ব্যবস্থায় ইংরেজ- 
সরকারের ক কি স্থাবধা হয়েছিল? 

(২) ইনভেষ্টমেপ্ট” বা ‘লগ্নী'কে পৃথক করে রাখা হত কেন? এ ব্যবস্থায়; 
ইংরেজ সরকারের ব্যবসা-বাণিজ্য কিভাবে বৃদ্ধি হয়োছল ? এই ব্যবস্থায় কারা বেশ 
লাভবান হরোছিল? ; 

(৩) ‘ree প্রথা কোন সময়ে প্রবার্তিত হয়োছিল? কারা কিভাবে তার অপব্যবহার, 
করতেন? এর ফল কি হয়েছিল ? 

(8) কোম্পানীর বিরুদ্ধে দেশীয় তাঁতীদের প্রতিক্রিয়ার fe ক পাঁরচয় পেয়েছ? 

(O ভারতের asta ও রেশমীবদ্ত্র বিলাতের ও [বিদেশের অন্যান্য বাজারে' 
হা জন্য বিলাতের পালায়েণ্ট কি. কৈ ব্যবস্থা নিয়োছল £ তার ফল fe 
হয়েছল ? 


(৬) ইংলম্ডের vat চাঁহদা ভারতে বৃদ্ধি করার জন্য ক ক ব্যবস্থা 
নেওয়া হয়োছল ? 


সপ্তদশ অধ্যায় 
বিষয়মুখী প্রশ্ন £ 


(১) ইসলাম’ শিক্ষাব্যবস্থা কোন আমলে প্রবার্ত'ত হয় ? 

(২) ইসলাম’ শিক্ষা ব্যবস্থায় কি কি ব্যবহারিক বিষয় শেখানো হত? 
(৩) দেশীয় শিক্ষা বলতে ?ক বোবা ? 
(8) Sora মিশনারারা কি উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন? 

(6) পাঠ্য পাত প্রকাশের জন্য ডেভিড হেয়ার ক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন ? 
(৬) বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তানি কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন? 


(৭) ১৮১৩ সালের চার্টার আইনে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নাতর জন্য কি ব্যবস্থা কর 
হয়েছিল ? 


অনুশীলনী XXV 


€৮) fa. ?স- পি. আই কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? কি উদ্দেশ্যে প্রাতীষ্ঠত হয় ? 
(৯) “চ্যারাট স্কুল” কাকে বলা হতো ? 
১০) শ্রীরামপুর ত্রয়ী” কাদের বলা হতো ? 
(১১) শ্রীরামপুরের মিশনারারা বাংলা ভাষায় ক পত্রিকা প্রকাশ করোছলেন ? 
(১২) রাজা রামমোহনকে যুগোপযোগী বলা হয় কেন ? / 
(১৩) ডিরোজিও কে ছিলেন? তিনি কি কারণে ছাত্রমহলে জনাপ্রয় ছিলেন্ত ? 
(১৪) ডিরোজিও সমসাময়িক বাঙালী যুবকদের অন্তরে কি: নতুন ভাবধারার 
সৃষ্টি করলেন? a 
:(১৫) ১৮৩৩ সালের ‘সনদ আইনে" শিক্ষাথাতে কত টাকা মঞ্জুর করা হয়োছল ? 
(১৬) মেক্‌লে সাহেব ভাষাবতকে“ কোন পক্ষ নিয়েছিলেন ? 
(5a) বোঁ্টিঙ্কের সিদ্ধান্তে কোন ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হল? 
(১৮) চার্লস উড কে ছিলেন ? 
(১৯) শিক্ষা বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভুমিকা কি ছিল ? 
(২০) 'উইলিয়ম আযাডাম’ দেশীয় শিক্ষার বিস্তারে কি কি কাজ করোছলেন ? 
(২১) দেশীয় শিক্ষার পতনের SAINTA উল্লেখ কর ? 
(২২) সতীদাহ প্রথা কি? এ প্রথা বন্ধের জন্য পর্বে ক কি উদ্যোগ নেওয়া 


হুয়োছল ? 
(২৩) 
(২৪) 


রাজা রামমোহন রায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ? 
দবদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্য ভাষার জনক বলা হয় কেন ? 
(২৫) নারী শিক্ষার জন্য কেশবচন্দ্র ক {ক কাজ করোছিলেন £ 
(২৬) প্রার্থনা সমাজকে প্রাতিষ্ঠা করেন ? 


সংাক্ষপ্ত উত্তরাভাত্তক প্রশ্ন £ 

(১) ভারতের প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার feat বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ কর। বৌদ্ধ 
“যুগের তিনটি প্রাচীন 'বিদ্বাবদ্যালয়ের নাম Fa | 

(২) হিন্দ কলেজ কত Aera aiias হয়? হিন্দ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা 


.কারা ছিলেন ? ` 
(৩) রাজা রামমোহন বড়লাট লড আর্মহাস্টকে চিঠি দিয়ে কি fe বিষয়ে শিক্ষা 
দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন? এই প্রস্তাবাটর aS কি? 

শিক্ষাবিস্তারে প্রীরামপুরের িশনারাদের কি কি বিশেষ অবদান ছিল ? 


(8) 
(6) এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাতণ্ঠাতা কে ছিলেন? কত Asie এটি 


-প্রোতষ্ঠিত হয়োছিল ? 
(৬) ডোঁভিড হেয়ার কে ? {তান কখন ক উদ্দেশ্যে ভারতে এলেন ? 


(৭) “ইয়ংবেঙ্গল’ কাদের বলা হয় ? ডিরোজিওর কয়েকজন বিখ্যাত বাঙালী 


ছাত্রের নাম লেখ। 
(৮ চার্লস 


করা হয়োছল ? 


“xxvi ইতিহাসের কাঁহনী (ভারতবর্ষ) 


(৯) নারী-শক্ষার জন্য ইংরেজ আমলে প্রথম যুগে ক ক ব্যবস্থা করা হয়েছিল P 

(১০) আ্যাডাম সাহেব “rian বলতে fe বুঝোঁছিলেন ? “তান দেশশয়- 
শবদ্যালয়গনীলর প্রশংসা করোছলেন কেন ? 

(১১) ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে জনশিক্ষার হার কমে গেল কেন ? ! 

(১২) পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ভারতবাসী আকৃষ্ট হলো কেন? তার ফলে সমাজে- 
ig fe পারবর্তন দেখা 1দয়োছিল £ 

(১৩) ইংরাজী শিক্ষাকে জনাপ্রয় করার জন্য লর্ড gia fe কি ব্যবস্থা 
শনয়োছিলেন ? 

(১৪) ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌ এবং তাঁর সহকমর্পরা ক কি 
কাজ করোছলেন ? 

(১৫) সতীদাহ প্রথা Tale করলেন কে? এই কাজে তাকে কে সাহায্য 
করোছিলেন ? 

(১৬) “SAT দমন করলেন কে? কক নামে তান পারচিত হয়েছিলেন ? 

(১৭) রাজা রাধাকান্ত দেব কে ছিলেন ? তাঁকে রক্ষণশীল বলা হয় কেন ? 

(১৮) “ars সমাজ' গঠনে মহারষ দেবেন্দ্রনাথ কি ?ক কাজ করোঁছলেন ? বোলপরে 
প্রতিষ্ঠিত তাঁর আশ্রমটর নাম কি ? 


(১৯) ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেনের ভূমিকা ক ছিল ? তাঁর প্রাতাষ্ঠিত 
সমাজকে ক নাম দেওয়া হয়েছিল ? 


(৩) ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য 
ভূমিকা গ্রহণ করেছিল ? 
‘আলোচনা কর। 

(৪) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশকে দেশীয় শিক্ষা সম্বন্ধে 
যায়। AKANT উল্লেখ কর । 7 eet 


(৫) সমাজ সংস্কারে বোঁশ্টক্কের বাভিন্ন কাজগনুলি উল্লেখ করে তাঁর কাঁতত্ব 
বর্ণনা কর। | 


(৬) শিক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনে আ্যাডামের সুপারি s : 
শিক্ষাগঠনে তাঁর অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর। আলোচনা করে. জাতী 


(৭) শিক্ষা সংস্কার ও ধর্মসংস্কারে রাজা রামমোহন রায় কি ক প্রস্তাব, 
করেছিলেন? রাজা রামমোহনকে SLING ভারতের জনক বলা হয় কেন ? 


Geet প্রব্তনে কোন কোন সংস্থা ক কি [িশেষ 
পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে Risga সিদ্ধাস্তাটর গুরুত্ব, 


(৮) সমাজ সং্কার ও শিক্ষা সংস্কারে: বিদ্যাসাগরের প্রধান প্রধান 'অবদান 
আলোচনা FF | PANUS 

(৯) প্রার্থনা সমাজ’ ও “বধবা বিবাহ AO কে প্রতিষ্ঠা করেন? প্রার্থনা 
সমাজ গঠনে গোবিন্দ রানাডের ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা কর । 


অষ্টাদশ অধ্যায় 


খৃবষয়মৃখী প্রশ্ন £ 


(১) “SRSA? আইনের ফলে TF হলো ? 
(২) ‘ওয়াহাব’ মতবাদটি কি? এই আন্দোলন কত সালে কোথায় MG হয় ? 


(৩) তিতুমীর কার কাছ থেকে এই মতবাদাট গ্রহণ করেছিলেন? 
(৪) কারা ওয়াহাব” মতের বিরোধিতা করেছিলেন ? 


(a) তিতুমণরের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকদের কারা সাহায্য করোছিলেন ? 


(৪) তিতৃমণীরের নির্দেশে গণফৌজ কি কি কাজ করল? 
(৯) ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রধান ফল কি ছিল ? 
(১০) দ্ষরোয়েজী” আন্দোলন কত দালে শুর হয় ? 
(১৯) ঘেরোয়েজী” আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন? 
(১২) কোন কোন অঞ্চল PCAC 

(১৩) কয়েকটি কষক-আন্দোলনে অংশ 


(১৪) কোলেরা কোন অঞ্চলে বসবাস করত ? 
(১৫) সাঁওতালরা কোন অঞ্চলে বাস করতো £ অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য তারা 


কোন পথ বেছে নিল? 
(১৬) পশ্চিমঘাট অঞ্চলের ভিল সম্দারেরা ইংরেজ বিদ্ছেষা হয়োছিল কেন? 


(১৭) ‘Sart iviza নির্দেশ বলতে কি বোঝ? 
(১৮) সাঁওতালেরা কোন সালে ইংরেজ শাশন অস্বীকার করল £ 


সংক্ষপ্ত উত্তরাভাত্তিক প্রশ্ন ঃ 
(১) “‘রায়তারি’ প্রথা বলতে কি বুঝতে পার ? এই 
কাদের উপর পড়ল £ 

a (a) তিতুমীর কি প্রকারে গিণফৌজ গঠন করলেন? কারা এই গণফৌজে যোগ 


দিয়েছিল ? 
(0) গণফৌজের মরা কি প্রকারে বৃদ্ধি পেল? 
(8) তীরের বাঁশের কেললাটি কোথায় নরম হয়েছিল? কি প্রকারে বাঁশের 


কেল্লা ধ্বংস করা হলো? 
(6) ওয়াহাব’ ও “ফরোয়েজী আন্দোলনকে “কৃষক আন্দোলন 


বলবো কেন? 


xxvili ইতিহাসের কাঁহনী (ভারতবর্ষ ): 


(৬) কোন কোন Seq ফরোয়েজী আন্দোলনের wa ছিল? ফরোয়েজী 
আন্দোলন সরকার কভাবে দমন করলেন ? 

(৭) কোল-হো-ম:প্ডা প্রভাত উপজাতি ইংরেজদের বিরুদ্ধে দ্রোহ ঘোষণা করল 
কেন? তাদের িদ্রোহকে ‘কৃষক বিদ্রোহ” বলবো কেন? 

(৬) সাঁওতালেরা কোন অঞ্চলে বসবাস করতো? তাঁদের ক বৃত্তি ছিল ? 
সাঁওতালেরা ইংরেজ শাসনের IICA বিক্ষুন্থ হলো কেন? 

(৯) সাঁওতাল আন্দোলনকে শ্রেণী-আন্দোলন বলবো কেন? কোন শ্রেণী এই: 
আন্দোলনে যোগ ?দয়ে ছল? 

(১০) বারাঁসংহ মাঝি কে ছিলেন ? কারা তাঁর উপরে অত্যাচার করোছিল ? 

(১৯) ‘ভগনযাঁ্ডাহর’ আন্দোলনে কারা নেতৃত্ব দিয়োছলেন? ভগনযা্ডাহর 
কৃষক সভা থেকে ক ক নির্দেশ জার করা হয়োছিল ? 

(১২) ‘মোপলা’ কাদের বলা হতো? কোন অঞ্চলে মোপলারা বাস (করত > 
মোপলা আন্দোলনকে অ-সাম্প্রদায়ক বলবো কেন ? 

(১৩) মোপলাদের উপর কারা শোষণ চালাত? fe ভাবে তাঁরা অত্যাচারিত 
হত? 

(১৪) মোপলা আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলন বলবো কেন? মোপলারা, কোন, 
সময়ে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করোছিল ? 

(১৫) বিদ্রোহী মোপলারা শাসকদের বিরুদ্ধে কি প্রকার সংগ্রাম চাঁলিয়োছিল 2 

(১৬) মোপলা বিদ্রোহ কেমন করে দমন করা হলো ? 


রচনাভাত্তক প্রশ্ন £ 


(১) ওওয়াহাবী, আন্দোলনের aera লেখ। আন্দোলনের ফল কি 
হয়েছিল ? 

(2) “ওয়াহাবী” আন্দোলনের নেতা কে 1ছলেন ? আন্দোলনের প্রকাত বিশ্লেষণ 

 কর। এই আন্দোলনকে কৃষক আন্দোলন বলবো কেন? 

(৩) ফারায়েজী আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন? ‘emer? আন্দোলনের 
সাথে এই আন্দোলনের ক ঠক সাদৃশ্য রয়েছে? কিভাবে আন্দোলনাঁট দমন করা 
হল ? } 

(8) উপজাতি আন্দোলনের-কি ক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কোল-আন্দোলন, 
এবং সাঁওতাল আন্দোলনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর। 

(৫) সাঁওতাল আন্দোলনের কারণগুল লিখ। এই আন্দোলনের ব্যাপকতা 
সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও | 

(৩) ওয়াহাবী, ফরোয়েজী ও সাঁওতাল আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল 

বর্ণনা কর। 
(৭) মোপলা বিদ্রোহের কারণগযাল লিখ। এই আন্দোলনের Aplat feat. 
ছিল? আন্দোলনের ফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর। - 


অনুশীলনী xxix: 
উনবিংশ অধ্যায় 


বিষয়মুখী প্রশ্ন ৪ 
(১) কোন সালে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটোছিল £ 
(২) পাহ’ যুদ্ধে প্রথম দুজন শহীদের নাম কর | 
(৩) front বিদ্রোহের সময় ভারতের বড়লাট কে ছিলেন ? 
(৪) শ্বেতাঙ্গ ইংরেজরা ভারতীয়দের উপর ির;প আচরণ করত ? 
(6) ইংরেজ সামরিক কমণারারা ভারতাঁয় [সিপাহীদের উপর, TERA আচরণ, 
করত? 
(৬) ভারতীয় সিপাহাদের ভাতা বদ্ধ করে দেওয়া হল কেন? 
(৭) আধ্ানক এঁতিহাসিকেরা বিদ্রোহের CHEAT AACR গণ-বিক্ষোভের কারণ 
TAAA কি বলেছেন? 
(৮) অযোধ্যার অভ্যুথানকে লর্ড ক্যানিং কি নামে আঁভাহত করেছেন? 
(৯) বিহারের বিদ্রোহ পাঁরচালনা করেছিলেন কে ? 
(১০) মপরাটে কখন থেকে বিদ্রোহ শংর হয়োছল £ 
(১১) উত্তর ভারত ও মধ্যভারতের 'বদ্রোহের প্রধান প্রধান CHUA LOA নাম কর । 
(১২) কোন কোন ভারতীয় রাজা ও নবাবেরা ইংরেজের পক্ষে ছিল? 
(১৩) মহারানী ভিক্োরিয়ার ঘোষণা পর্রাট কবে প্রকাশিত হয়? 


সংক্ষিপ্ত উত্তরাভাত্তক প্রশ্ন £ 
(১) ডালহোঁসি পেশোয়ার 


লক্ষমীবাঈ-এর ভাতাও বা কেন বন্ধ করা হল ? 
(২) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ দিতীয় বাহাদুর শাহের ঘোষণাপন্রে fs প্রচারিত 


হয়েছিল ? 
(৩) ব্রিটিশ র 


afaa 
F @ সিপাহী বিদ্রোহকে কৃষক-বিদ্রোহ বলা যেতে পারে কেন? 
(6) ইংরেজদের জনাহতকর কাজগ:লকে ভারতবাসারা সন্দেহের চোখে দেখতেন 


কেন? 
(৬) ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সর্বশ্রেণী থেকে উদ্ভূত হয়োছিল'__-এটা বলা হয়: 


দত্তক পাত্রের ভাতা বন্ধ করলেন কেন? রাণী, 


ma নীতির ফলে দোয়াব অণ্লের কৃষকদের কি কি sho 


a) কানপুরে, সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক কে ছিলেন? কেন তান বিদ্রোহী 


ছুয়েছিলেন ? : 
(৪) নানা সাহেব তায় বাহাদনর শাহের সহযোগিতা লাভে ব্যাকুল হয়ো ছলেন 
? 

F (৯) তাঁত্য়া তোপা এই বিদ্রোহে কি ভাবে অংশ নয়োছলেন ? 

(১০) বিদ্রোহের নেত্রী হিসাবে লক্গমীবাঈ-এর কাঁতত্বের কি পারচয় পাও ? 


১০০ ইতিহাসের কাহিনী (ভারতবর্ষ) 


(১৯) বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ পক্ষে ি fe সুবিধা ছিল ? অপরদিকে ইংরেজদের 
Tasos যুদ্ধে সিপাহাদের কি ক অস্থবিধা ছিল ? 


(১২) গোটা ভারতবর্ষে সিপাহী যুদ্ধ গণ-আদ্দোলনের রূপ ধারণ করতে 
পারোন কেন? 


(১৩) বিনায়কদামোদর সাভারকর ‘১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ কে, কি নামে আভাঁহত 
করেছেন? 


(১৪) কোন কোন প্রীতহাঁসক এই বদ্রোহকে িন্দ,-মনসলমানের সম্মিলিত বুদ্ধ 
আখ্যা দিয়েছেন ? 


বরচনাভাত্তক প্রশ্ন £ 


(>). সিপাহী বিদ্রোহের রাজনোতিক কারণগুলি বিশ্লেষণ কর । 

(2) সিপাহী বিদ্রোহের সামাজিক ও ধর্মনৈঁতিক কারণগুলি বিশ্লেষণ কর। 

(৩) সিপাহী দ্রোহের আঁর্থক কারণগ্যাল উল্লেখ করে অযোধ্যা প্রভূত Goce 
এটিকে কৃষক বিদ্রোহ বলা যেতে পারে কেন ? 

(8) ক কি কারণে ভারতীয় 


(৬) বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলসমহ আলোচনা কর। এই বিদ্রোহের 
এতহাঁসিক গুরুত্ব উল্লেখ কর । = 


